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রাম্ন বাহাহর, 


বাজ। ব্রাও শ্রীষোগীন্দ্রনাব্রায়ণ 


লালগোলা 


₹-স্ঙ্গ 
পরলোকগত মহাত্মা রামেন্ট্রন্থন্দরের গুণমুগ্ধ 
লোকহিতব্রত বদান্যবর সাহিত্যরমিক 
লালগোলার 
শ্রীমুত্ত কাজ] বা মোগীভ্দরনাল্লামবণ 
রায় বাহাছুর, বঙ্গরত্, সি, আই, ই, 
ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার 
চিহুস্বরূপ 
এই গ্রান্থখানি 
অর্পিত হইল । 


নিবেদন 


রামেন্দ্ন্ন্দরের পরলোকগমনের অল্প দ্রিন পরেই 
তীহার ভক্ত উপাসক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় 
আচার্ধ্য রামেন্রস্ন্দর” প্রকাশ করিয়াছেন । সেই গ্রন্থে 
বঙ্গের মনীষিগণ বিভিন্ন দ্রিক হইতে আচার্ধ্য-চরিত্রের 
বিবিধরূপ আলোচনা করিয়াছেন। এ সকল অমূল্য 
প্রবন্ধ রচিত হওয়ার পর আমার এইরূপ প্রয়াসের 
ঢুঃসাহস জন্মিল কেন তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া 
আবশ্যক মনে করি। 

রামেন্্স্থন্দর আমার মাতুলপুক্র এবং অগ্রজ 
ছিলেন। নিতীন্ত শৈশব হইতেই আমি তাহার স্নেহময় 
অস্কে বদ্ধিত হইয়াছি। সর্বদা একত্র বাস হেতু আমি 
তাহার জীবনের অতি ক্ষুদ্রতম ঘটনার সহিতও পরিচিত 
হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। বর্তমান কালে 
দেশের অবস্থা এইরূপ দীড়াইয়াছে যে, তাহার বাল্য 
জীবনের ইতিবৃত্ত বলিবার মত প্রত্যক্ষদর্শী লোকের ক্রমশঃ 
অভাব ঘটিতেছে, বোধ করি অল্প দিন পরেই তাহার 
সম্পর্ণ অতাব পরিলক্ষিত হইবে; ভবিষ্যতে কোন 
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স্যোগ্য ব্যক্তি নিপুণ হস্তে তাহার বৃহত্তর জীবন-ৃতাত্ত 
লিখিতে প্ররুত্ত হইলে বিশ্মৃতির গর্ভ হইতে তাহার বাল্য 
জীবনের উপকরণ সংগ্রহ কর! তাহার পক্ষে ছু্ষর হইয় 
পড়িবে, সেই অভাব কিঞ্চিং পরিমাণে পুর্ণ করিবার 
মানসে আমি এই ছুরূহ কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছি। 
১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসে অগ্রজ মহাশয় জেমো- 
কান্দির ভবনে শ্রীক্মাবকাশ যাপন করিতে আসিলে 
তাহাকে তাহার নিজের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের “জীবন-স্মৃতির অনুরূপ এক- 
খানি গ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করি। উদ্দেশ্য ছিল 
রবীন্দ্রনাথের “জীবন-স্মৃতির মত উহা বঙ্গসাহিত্যভাগ্ডারে 
একখানি অমূল্যরত্ব বলিয়! পরিগণিত হইবে । কিন্তু তিনি 
নিজের জীবনী লিখিতে সষ্কোচ বোধ করিয়া আমার 
প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। পুকঙ্গার অবকাশে বাড়ী 
ফিরিলে আমি পূর্ব্ব অনুরোধ লইয়া পুনরায় তীহার 
নিকট উপস্থিত হই। সেবারে তিনি আমার অনুরোধ 
উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রশ্নচ্ছলে তাঁহার নিকট 
সকল কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তিনি আমার উপর 
ভারার্পণ করেন। ছূর্ভাগ্যক্রমে আমি চক্ষুপীড়ায় 
আক্রান্ত হইয়া তৎকালে আমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত 
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করিতে পারি নাই। যখন আরোগ্য লাভ করিলাম, 
তখন তিনি তাহার প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যাকে হারাইয়া 
নিতান্ত রুগ্ন দেহে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া মাতৃদেবীর অন্তিম 
শব্যাপার্খে দারুণ উৎকগ্ঠার সহিত দিন যাপন করিতে- 
ছেন। অল্প দিন পরে তিনিও ইহ্ধাম ত্যাগ করিয়া 
গেলেন, স্ৃতরাং তীহার মুখ হইতে তীহার জীবন-কথা 
বাহির করিয়া লইবার শ্ুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না। 
আমার মনের আশা মনেই বিলীন হইয়া গেল। তীহার 
জীবনকালে যাহা সম্পন্ন করিতে পারি নাই, তাহার 
মহাপ্রয়াণের পর প্রকারান্তরে তাহ! নিষ্পন্ন করাই এই 
গ্রন্থপ্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য | 

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে স্বর্গীয় মহাত্মার প্রকৃত পরিচয় দিতে 
পারিয়াছি কিনা দন্দেছ। অনুগত ভক্তের হস্তে জীবন- 
বৃত্তান্ত পক্ষপাতছুষট হওয়াই স্বাভাবিক । আমি এই 
অনিচ্ছাকৃত ভ্রুটীর জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
করিতেছি । 

ধাহার জীবন-কথা লিখিত হইতেছে তীাহারই নিজের 
ভাষা এই গ্রন্থমধ্যে বহু স্থানে ব্যবহার করিয়াছি। 
বঙ্গের সাহিত্যরথিগণ তাহার চরিত্রসন্বন্ধে ঘে সকল 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এই গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থলে 
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তাহার অংশবিশেষ উদ্ধত করিবার লোভ সংবরণ করিতে 
পারি নাই। সময় ও স্থুযোৌগ অভাবে তাহাদের অনেকের 
নিকট অনুমতি লওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। আশ। করি 
আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়! তীহারা আমাকে ক্ষমা করিতে 
কুপ্িত হইবেন না। 

আমার আত্মায়ত্বজন অনেকে আমাকে এই কার্যে 
সহায়তা করিযাছেন। পরলোকগত মহাত্ার বন্ধু 
বিশ্ববিগ্তালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, 
এম, এ, রিপন কলেজের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
ও বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষদের শ্রীযুক্ত রামকমল সিং 
মহাশয়গণের নিকট আমি বিশেষ সাহাব্য লাভ করিয়াছি । 
কৃতজ্ঞতার সহিত আমি তাহাদের নিকট আন্তারক ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি । 

লালগোলার স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রাজ! রাও ঘোগীন্দর- 
নারায়ণ রায় বাহাদুর স্বতঃ গ্ররুত্ত হইয়া এই পুস্তকের 
যুদ্রণ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়। আমাকে 
চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তীহার নিকট 
সাহাব্য না পাইলে আমি গ্রন্থথানি প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হইতাম কিনা সন্দেহ। কোন বাক্যের ভাষায় তাহার 
নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার সাধ্য আমার নাই । 
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মফঃস্বলবাী গ্রন্থকারকে প্রুফ সংশোধনকাধ্যে অনেক 
অস্থবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থমধ্যে কতক- 
গুলি বর্ণাশুদ্ধি রহিয়াছে। বারান্তরে সেগুলির সংশোধনের 
চেষ্টা করা হইবে | 


জেমো কান্দি, 
মুরশিদাবাদ, শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী 
৫ই চৈত্র ১৩৩০ 


সুচী 


উপত্রল্মণিকা। 
জিঝৌতি প্রদেশের কথা £ 
জিবৌতিয়াব্রাক্মণের কথা £ 
বাঙ্গাল! দেশে জিবৌতিয়! ব্রাহ্মণের আগমনের কথা £ 
বাঙ্গালা দেশে জিঝৌতিয়াদের বাঁসভূমি ফত্তেদিংহের কথা 
প্রথম অধ্যায় পূর্বপুরুষগণের কথা 
ভ্বিতীস্ব অধ্যায্র--পিতা ও পিতৃব্যের কথা 
তৃতীক্্র অধ্যাম্্র শৈশব ও পূর্ব ছাত্রীবন 
চতুর্থ অধ্যান্- উত্তর ছাত্রধীবন 
পণ্ধওম অধ্যাম্ত্র গাহস্থয জীবন 
ন্ট অধ্যাস্ত্র_গীড়িত অবস্থা 
সপ্তম অধ্যাম্ব-স্বর্থারোহণ 
অষ্তম অধ্যাস্ত-_বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
বম অধ্যাম্্র অধাপকরূপে 
দশম অধ্যাশ্র অধ্যক্ষরূপে 
একাদশ অধ্যাক্- বঙ্গীয় মাহিত্য-গরিষদে 
সাদল্ অধ্যাযর সাহিত্য-দাধনায় 
অস্োদ অধ্যাম্ শিক্ষাসংস্কারে 
চতুর্দস্ণ অধ্রাহ-স্বদেশানুরাগে 


/৪-২* 
১০৯৩, 
৯৪-৩০ 
৩১-৪৩ 
৪৪-৫৭ 
৫৮-৭১ 
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৮৪-৯০ 
৭১০৯৭ 
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গরম অধ্যাম্্র প্রাচা ভাবে ১৮ ২৫৪-২৬০ 
আোড়স্ণ অধ্যাম্র মন্ুষ্যত্তে ০০, ২৬১-২৮৮ 
ভপ্তদগশ অঅধ্ধাম্্র ধর্মমতে রি ২৮৯-৩১৩, 
পর্সিশিশ্জ 
(ক) স্থৃতিমন্দির রঃ রঃ ৩১৫ 
(থ) যুনিভারসিটি কমিশনের নিকট শিক্ষাঙংস্কারসন্বদ্ধে মন্তবা ৩১৭ 
(গ) অপ্রকাশিত্পূর্বব ইংরাজী প্রবন্ধ **. রি ৩৩৫ 
(ঘ) জন্মপত্রিকা এ ৩৫০ 


(উ) পত্রাবলী ্ বি ৩৫৫ 


চিত্রাবলী 
চিত্র ৃঠা 


রাজা রাও শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, লালগোল! পুরশ্চি 


জেমো নূতন বাড়ী .* ” ৪ 
দেবালয় ১৮ ১ ১২ 
গোবিন্দসুন্দর রি ৫ ২৮ 
চন্্রকামিনী দেবী রি রি ২৯ 
উপেন্্স্ুন্দর * ১1 ৩5 
বগল! দেবী রি রে ৩১ 
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বাদ 


জীবন-কথা 
উপক্রমণিকা 


আমরা যে মকল উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীকে খাঁটি বাঙ্গালী বলিয়! অভিহিত 
করি, মূলতঃ তাহাদের মধ্যে অনেকেই খাঁটি বাঙ্গালী নহেন। কিঞিদিধিক 
সহস্র বংসর পূর্ব তীহাদিগের পুক্বপুরুষগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
হইতে আগমন করিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করির়াছিলেন। তৎ. 
কালাগত মহাপুরুমধিগের অধস্তন বংশ হইতে রাদেজসুন্দরের উৎপত্তি 
ঘটে নাই। কিঞিধিক দেড়শত বংসর পূর্বে তাহার পূর্ব-পুরুষগণ 
মধাভীর্‌ বর্ষ হইতে আগমন করিয়া বঙ্গদেশে বাম করিয়াছিলেন। তাহারা 
ভিঝোতিরা ন্ষণ-শরেণিতুন্ত ছিলেন। 

জিন্বৌতি প্রদেশের কথা 

মধাভারহে ঘন বনরাজিশোভিতা, নগন্দী নবর-দরিংসম্পচ্ছালিনী 
রমণীয় প্রকৃতির শঠাম স্নিগ্ধ নিকেভনে জিঝৌঠি নামক একট প্রাচীন গ্রদেশ 
আছে; এই জিবৌতি প্রদেশই বর্তমান বুন্দন থণ্ড। হুয়েচাং আবুরিহান্‌ আল- 
বিরূণী, ইবন্বতৃতা প্রস্ৃঠি প্রাচীন ত্রমকারিগণ বর্তমান বুন্দেলখণ্ড এবং 
তৎপারখবন্তী স্থানকে জিঝৌতি গ্রণশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উত্ত 
গ্রণেণে জিঝৌতিয়া তরাহ্মণ নামে একশ্রেণির ত্রান্মণ বাদ করেন। শ্রী 


9/০ উপব্রমণিক1 


সপ্তম শতাব্দীর দধ্যভাগে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েংচাং এই স্থান পরিদর্শন 
করেন। তিনি চিচিতো৷ বা জিঝৌতি নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন-_-তৎকালে জিবৌতি রাজার সদ্ধন্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। অনেক- 
গুলি সঙ্বারামে তখন বৌদ্ধ স্থবিরগণ বাস করিতেন। 

্ষ্টায় একাদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে সুলতান মামুদ কালিঞ্জর দুর্গের 
বিরুদ্ধে অভিান করেন, তৎকালে প্রসিদ্ধ এঁতিহাঁদিক আবুরিহান্‌ তাহার 
সঙ্গে ছিলেন, ভিনি এ প্রদ্দেশকে জিঝৌতি প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ, 
করিয়াছেন। 

কানিংহাম সাহেব তাহার “ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূতত্ব নামক গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডে ৪৮১-৪৮৩ পৃষ্ঠায় জিঝৌতি সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহার কিরদংশ নিষ্নে উদ্ধত করিলাম-_ 
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তাৎপর্য £__আবুরিহানাদির বর্ণনা অন্ুদারে বোধ হয় জিঝৌতি প্রদেশ 
বর্তদান বুন্দেলখণ্ড। আদল বুন্দেলখণ্ডের সীমা উত্তরে গঙ্গা ও যমুনা, 
পশ্চিমে বেটোরা নদী, পূর্বের বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, দক্ষিণে চন্দেরী, সাগর ও 
নন্দীর উৎপত্তিস্থান বিলহারী জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সীমার মধ্যে 
জঝৌঠিয়া ত্রাঙ্মণগণের প্রাচীন দেশ বর্তমান। বুকানানের মতে জঝোতিয়ার 
বাসভূনি উত্তরে বমুনা হইতে দক্ষিণে নর্ম্দী এবং পশ্চিমে বেটোয়া তীর্থ 
উঠা হইতে পুর্ব বুঁদেল! নালা পর্যন্ত বিস্তৃত। বুঁদেলা নানা মির্জাপুর 
হইতে ছুই চটি মাত দূরে কাণীর নিকটে গঙ্গার পড়িতেছে ; গত পঁচিশ 
বংসরের মধ্যে আমি এই সমগ্র প্রদেশে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াছি; 
দেখিয়াছি, এই সমগ্র প্রদেশে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বাম করে; কিন্তু যমুনার 
উত্তরে বা বেটোয়ার পশ্চিমে এক ঘরও জঝোতিয়! দেখি নাই। 


সার হেনরি ইলিয়ট তাহার [116170075 ০0? 076 [২৪065 ০1 606 
[₹010-৬৬০516]0 11051100895 01 1107018 গ্রন্থে জিঝৌতিয়াদিগের সম্বন্ধে 


যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। বীমস্‌ সাহেবের 


৩ উপক্রমণিক! 


প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের ১৮৬৯ খ্রীষ্টাৰের সংস্করণে প্রথম ভাগে ১৪৯ পৃষ্ঠে 
ংলগ্র যে মানচিত্র আছে, তাহাতে সরোয়ারিয়া, জিঝৌতিয়া, কণৌজিয়া 

প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অবস্থান প্রদশিত হইয়াছে। মধাপ্রদেশের উত্তরে 
বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণাংশে জিবৌতিয়াগণের অবস্থান নির্দেশিত হইয়াছে। 

উইলিয়ম কুক তাহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিগণের বিব্রণবিষয়ক 
গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে জিঝৌতিয়া সম্বন্ধে নিয়োদ্ধত বিবরণ দিয়াছেন £-_ 
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85 00206210100 108 0065 ০01 0%%21101 200 102110]21 2170 022 
105 08001617725 8 1009]10151)0, 

কুক সাহেবের উক্তির মর্ম এই £-- 

জিঝোতিরা ব্রাহ্মণ কণেজিয়ার শাখা । মদবনপুর লিপিতে যে যেজাক্‌- 
সুক্তি নামক দেশের উল্লেখ আছে, কানিংহাম সাহেব বলেন, এই দেশ ও 
আবুরিহানের উল্লিখিত জঝৌতি প্রদেশ অভিন্ন। তাহার অনুমানের 
ভিত্তি এই যে, চন্দেল জাতির প্রাচীন অবস্থান ভূমি বুন্দেলখণ্ডে জিঝোতিয়া 
্রাহ্মণ ও জিঝোতিয়া বণিক অগ্ভাপি বাস করে। গ্রীক ভূগোলবিৎ 
টলেমি উল্লিখিত 99701995805 গ্রদেশও এই স্থান বলিয়া কানিংহামের 
ধারণা । আলবিরুণী বলিয়াছেন, গোরালিগ্বর ও কালিগ্রর নগর জঝোতি 
প্রদেশের অন্তর্গত। থাজুব্বাহো৷ ইহার রাজধানী ছিল। 

সহন্রাধিক বতমর পূর্বে জিঝৌতি প্রদেশে অতি পরাক্রমশালী চন্্রাতরেয় 
বা চন্দেন্ন বংশ রাজত্ব করিতেন। এই চনেল্প বংশের যশোগৌরবের কথা 
এক কালে সমগ্র ভারতে রাষ্ট্র হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাঁবীতে চনেন্ল- 
বংশীর রাজগণ তাহাদের রাজ্যের সীম! বমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া- 
ছিলেন। এই বংধীয় দ্বিতীর নরপতির নাঁম ছিল বাকৃ্পতি। তীহার 
জয়শক্তি ও বিজ্য়শক্তি নামক ছুই পুত্র ছিল। জয়শক্তি জেজ্জীক্‌ বা 
জেজা, বিজয়শক্তি বিজ্ঞীকৃ বা বিজা' নামে অভিহিত হইতেন। চন্তরাত্রেয় 
শের সম্প্রতি আবিষ্কৃত বহু শিলালিপিতে উভয় ভ্রাতার অনেক পরিচয় 
পাওয়া যায়। লক্ষ যাদুঘরে রক্ষিত শিলাখগ্ুসমূহের মধ্যে মহোবা বা 
মভোত্সব নগরে প্রাপ্ত একখানি শিলাথণ্ডে খোদিত আছে-_“জেজাখায়াত 
নৃপতিঃ স বভূব জেজাতুক্তিঃ পৃথোরিব যতঃ পৃথিবীয়মাসীৎ”। অন্তর 
জেজ! নামে নৃপতি হইগাছিলেন, যেমন পৃথু হইতে পৃথিবীর নামকরণ 
হইয়াছে, সেইরূপ তাহীর নাম অন্ুদারে জেজাতুক্তি নাম হইয়াছিল। 


1%০ উপক্রমণিকা 


যেমন প্রাচীন তীরভুক্তি অধুনা “তিরহৌত বা ত্রিন্ুত” নামে অভিহিত 
হয়, সেইরূপ জেজাতুক্তি অধুনা! জঝ্‌হোতি বা জিঝৌতি নামে খ্যাত 
হইয়াছে। জিঝৌতি প্রদেশের নামকরণ সম্বন্ধে শিলালিপির উল্লিখিত 
এ লিপিকে আমরা সমীচীন বলির মানিয়! লইতে পারি। 

জিঝৌতি প্রদেশে ছত্রপুর রাঁজ্যের অন্তর্গত খাজুরাহো, হাদিরপুর 
জেলায় অবস্থিত মহোৎসব নগর বা মহোবা, এবং বান্দা জেলার অধীন 
কালিগ্তর নগর প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শনসকল বক্ষে ধারণ 
করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিরাছে। থাজ্ুরাহো এক সময়ে চক্জাত্রেয 
বা চান্দেল্ল রাজপুতগণের রাজধানী ছিল। তাহার বনু নিদর্শন অগ্যাপি 
বিমান আছে। এক কালে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিতান্ত কম 
ছিল না। এক্ষণে কালধর্ম্ের প্রভাবে এখানকার সমস্ত বৌদ্ধকীপ্তিই লোপ 
পাইতে বপিরাছে। ঘণ্টাই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং খাজুরাহো। 
গ্রামের নিকটবর্তী করেকটি ধ্বংসাবশেষকে কেহ কেহ বৌদ্ধমন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান করেন। 

মুসলমান এরতিহাপিক ইবন্বতুতা ১৩৩৫ গ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে ভ্রমণ করিতে 
আসিয়াছিলেন। তিনি খাজুরাহোকে কাজুরা নামে অভিহিত করিয়াছেন 
তিনি বলিয়াছেন বে, এই স্থানে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে, 
সময়ে সময়ে অনেক সাঁধুসন্ন্যাসীর সমাবেশ হয়। অনেক মুসলমান পর্য্যন্ত 
মন্ত্রতন্ত্র ও ইন্দ্রজাল বিদ্া শিক্ষা করিবার জন্য তাহাদের নিকট গমন করেন। 
এলাহাবাদ নাইনি ষ্টেশন ইষ্ট ইত্ডিয়ান্‌ রেলওয়ে ও গ্রেট ইপ্ডিয়ান্‌ পেনিন- 
স্থলার রেলওয়ের সংযোগস্থান। উক্ত সংযোগস্থলের দক্ষিণ দিকে গ্রেট 
ইতডয়ান্‌ পেনিনন্ুলার রেলপথের মাণিকপুর ষ্টেশন হইতে যে পথটি পশ্চিম 
উত্তর অভিমুখে ঝীসি, গোয়ালিয়র, টোলপুর হইয়া আগ্রা ফোর্ট পর্যন্ত 
গিয়াছে, সেই পথে ঝাঁসি এবং মাণিকপুর অংশের মধ্যবর্তী স্থানে হরপালপুর 
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ঠরশনে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে বট্কা বোগে দীর্ঘ ৮৫ মাইল পথ 
অধিক্রম করিলে খাডুরা গ্রামে পৌছান বায়। এ গথেরই মধ্যব্ী স্থানে 
মহোবা নগর অবস্থিত; তথায় রেলওরে ষ্টেশন আছে। তভিন্ন কানপুতর 
এবং আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশন হইতেও গ্রেট ইত্ডিয়ান্‌ পেনিনস্থুলার রেল যোগে 
বাঁদি হইয়া মহোবা৷ এবং হরপালপুর উভয় ষ্টেশনে পৌছান বায়। 

খাজুরাহোর প্রাচীন নাম খঙ্জুরপুর বা থজ্জুরবাহক। প্রবাদ আছে, 
প্রাচীনকালে এই নগরের পিহদ্বারের ছুই পার্থে ছুইটি সুবর্ময় খঙ্জুর বৃক্ষ 
স্থাপিত ছিল, সেই কারণে ইহা খজ্জুরপুর নামে অভিহিত হইত। বর্তমান 
সময়ে খজ্জুরপুর একখানি সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে, ইহার লোক 
সংখ্যা ১২৫৫ জন মাত্র। একদিন এ সামান্য গ্রামথানি এক পরাত্রান্ত 
রাজবংশের রাজধানী ছিল। হুয়েচাংএর সময়ে এ স্থানের দ্বাদশটি দেব 
মন্দিরে সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ সেবাইত নিধুক্ত ছিল। মাম্মুদ গজনীর সময় 
নন্দরার থাজুরাহো পরিভ্যাগ করিয়া কালিঞজর ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন; 
পরে চান্দেল্প রাজগণ মহোত্নব নগরে ( মহোবায়) বান করিতে আর্ত 
করেন? তথায় তাহাদের বহু কীত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে 
খাঁজুরাহোর দুর্গতি ঘটিতে আরন্ত করে। কুতবুদ্দীন আবেক মহোব। 
অধিকার করিলে চন্দেল্প রাজগণ পুনরায় কালিগ্রর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হন। পাঠান সমাট শেরশাহ কালিঞ্রর অধিকার করিয়া চনেলবংশের 
ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। 

খাজুরাহে! গ্রাম হিন্দদিগের একটি পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। 
লোকে উহাকে পুরীতীর্ঘ নামে অভিহিত করে ; এ পুরীতীর্থে প্রতি বৎসর 
ফান্তুন-চৈত্র মাসে বমস্তকালে একটি বড় মেল! বসিয়া থাকে, মেলাটি 
মাসাধিককাল স্থারী হয়; তদুপলক্ষে এ স্থানে বনুলোকের সমাগম হয়। 
পুরীতীর্ঘে হিন্দুদিগের কারুশিল্পথচিত বন্ছ প্রাচীন দেবমনির বিদ্বমান 
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রহিয়াছে, বৌদ্ধ এবং জৈন মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শন এখনও তথায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

১০২১ খ্রীষ্টা্ধে গজনীর সুলতান মান্ুদ কালিগঁর দুর্গ আক্রমণ করিবার 
সময় এবং ১৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দর লোদী এই প্রদেশের মধ্য দিয়া 
অভিযান করিবার সময এই স্থানের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংস 
করিয়াছিলেন । কালের অত্যাচার সহা করিয়া ও বিদ্বেষভাবদুষ্ট বিধঙ্মীদিগের 
ধ্বংসনীতির হন্ত হইতে নিস্তার পাইর' এদিন ধরিয়া কতকগুলি মন্দির 
আত্মরক্ষা করিয়া আদিতেছে। 

ছত্রপুরের বর্তমান মহারাজ খিশ্বনাথদিংহ বাহাছুবের পিতামহ মহারাজ 
প্রতাপসিংহজী প্রা ৭০ বদর পূর্বে কতকগুপি দেবদন্দিরের জীর্ণ 
অঙ্গের সংস্কার করিরাছেন। বর্ভমান মহারাজও দেশের প্রাচীন কীণ্ডিগুলি 
রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্র লইয়া থাকেন। এই মন্দিরসমূহের সংস্কার 
সাধনে লক্ষাধিক মুদ্রা বারিত হইয়াছে ) ছত্রপুরের রাজকোয এবং ভারত 

গবর্ণমেণ্ট সম অংশে ব্যপনভার বহন করিরাছেন। শুদ্িন্ন এইস্থানে একটি 
ক্ষুদ্র বাঢুঘরও প্রতিষ্টিত হই্াছে, অনেকগুপি প্রস্তর মৃত্তি এবং কারুণিক্ল 
সমন্বিত প্রস্তরথণ্ডাধি সংগৃহীত হইয়। এ বাছুঘরে রক্ষিত হইনাছে। 

খাজুরাহোর মন্দিরগুণি শিল্পকলার অপুর্ব শির্শন | বিশেষজ্রগণ অভিমত 
প্রকাখ করিয়াছেন বে, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দিরের কথা৷ ছাড়িরা গিলে 
এই মন্দিরগুলি শিল্পকলার হিসাবে শ্রেষ্ঠ তম আসন পাইবার বোগ্য । 

খাজুরাহোর মন্দির গুলির মধ্যে কতকগুলি বিধর্মী স্পৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
অধুনা উহাদের অন্যান্তরস্থ দেবমুক্তিগুলির কেহ পুজা করে না । পৃজিত 
দেবগণের মধো অধুনা সর্তবোপরি মাতঙ্গেশ্বর বা মৃত্যাপ্জর মহাদেবের প্রাধান্ত 
লক্ষিত হয়। শিবরাত্রি দিন এঁ মন্দিরে সমারোহের সহিত পুজার অনুষ্ঠান 
হয়। প্রতিবৎসর এ দিন ছত্রপুরের মহারাজ বাহাদুর শোভাঘাত্র! করিয়া 
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শী মন্দিরে পূজা দিতে গমন করেন। শিবরাত্রির দিন হইতে থাজুরাহোর 
বিখ্যাত মেলার আরম্ত হয়। 


জিন্বৌতিস্থা ব্রান্দনের কথা 


সহআ্াধিক বৎসর পূর্বের যুজহরদিংহের সময় যজ্ঞ করিতে কয়েকজন 
ব্রাহ্মণ আসিয়া খাজুরাহো৷ ও নিকটবর্তী স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই 
যুজহরসিংহ ও শিলালিপির উল্লিখিত জেজাখ্যাত নৃপতি অভিন্ন বলিয়া বোধ 
হয়। যুজহরমিংহের আনীত সেই ব্রাঙ্মণবংশ হইতে জিঝৌতিয়া ব্রান্মণ 
শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটিয়াছে। প্রাচীন কাঁলে জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেণীর 
মধ অনেক বড় বড় পণ্ডিত, দার্শনিক ও রাজনীভিবিৎ মন্ত্রীর উদ্ভব 
হইয়াছিল। বর্তমান কালেও জিঝৌতিয়! ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গভীর জ্ঞান 
সম্পন্ন অনেক পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়। 

জিঝোৌতিয়া ত্রাঙ্গণগণের নামোৎপত্তির কথ! জিজ্ঞাসা করিলে তাহীরা 
যজুহৌত। ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। কানিংহাম সাহেক 
লিখিয়াছেন__ 
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ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে__জিঝৌতিয়াগণের মতে জিঝৌতিয়া নাম বসু 
হৌতার অপত্রশ ; কিন্ত জঝোতিয়া ত্রাঙ্গণ বাতীত জবে'তির। বণিকেরও 
অস্তিত্ব দেখিয়া আমার বিশ্বান জঝোতিয়া নাম “জঝোতি” দেশের নাম 
হইতে উৎপন্ন । এইরূপ অন্ত স্থলেও দেখা ঘায়। কণৌজিয়। কণৌজ হইতে, 
গৌড়ীরা গৌড় হইতে, সরৌরিয়া সরযু পার হইতে, দ্রাবিড়ী দাক্ষিণাঁপথের 
দ্রাবিড় হইতে ও মৈথিলী মিথিলা হইতে উতৎপন্ন। এই সকল উদাহরণে 
বোধ হয় ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগ ভৌগলিক নাম অন্ুসারেই হইয়াছে; 
অপিচ বে প্রদেশের নামে বে শ্রেণী, সেই প্রদেশেই সেই শ্রেণীর আধিক্য 
দেখা ষায়। আমার সিদ্ধান্ত এই, বে প্রদেশে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণের বাস, 
সেই প্রদেশের নাম জঝোতি। 

জিঝৌতি দেশের ভৌগলিক নাম অনুসারে উক্ত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর নাম 
জিঝৌতিরা হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। 

জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণগণ কান্ঠকুজ বা কণৌজিত! ত্রাহ্মণশ্রেণীর অন্য তম 
শাখা বলিয়া পরিচিত। ]. তব. 9109150021552 প্রণীত “1710৬ 
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€99659 9100 96০9” নামক গ্রন্থ হইতে কান্কুজ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
অংশ নিম্নে উদ্ধত করিলাম ।__ 
18001191106) 11010 & ৮61 10121) [05161010 21005 006 
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01617 2 টি 52055 200. 9112151)02525 2150, 0176 9151665 
200 51152191)005525 216 90006 59296511509, 1065 216 
50016 (08012-500010615 800. 01)906-280615 80006 006 
1520201185, 90 ৮০10 [6 09 ৮0410 65010 60001) 008 5007 
(0085 11000. 

মর্ম এই যে, উত্তর ভারতের ত্রাঙ্মণধিগের মধ্যে কনৌজিয়া অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করেন। পঞ্চগৌড় নামক ্রাহ্মণগণের পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে তাহীরা! 
অন্ততম। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ মূলতঃ কনৌজিয়া শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গৌরব 
প্রকাশ করেন। ফরাক্ধাবাদ জেলার অবস্থিত গঙ্গা এবং কালী নদীর 
সঙ্গমস্থলে প্রাচীন কনৌজ নগর হইতে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। উত্তর 
ভারতের মকল প্রদেশেই কনৌজিয়াদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্ত 
অবোধ্যার পশ্চিমাদ্ধ এবং পিলিভিৎ্, বেরিলি, সাহজাহানপুর, ফরাক্কাবাঁদ, 
কানপুর, ফতেপুর, হামিরপুর, বান্দা, এবং এলাহাবাদ জেলা তাহাদের আদি 
স্থান। কনৌজির়াদিগের উপাধি দীক্ষিত, ছুবে বা দ্বিবেদী, পাণ্ডে, নিশ্র, 
শুকুল, তেওয়ারী বা ত্রিবেদী, চৌবে বা চত্ুর্দী, বাঁজপেছী এবং পাঠক। 

কনৌজিয়াদিগের মধ্যে সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষার শিক্ষিত অনেক 
পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া বায়। তাহাদের মধ্যে অনেকে কৃধিকার্ধয করিয়া 
থাকেন; কেহ কেহ স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া বায় । 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব ও শক্ত; বৈষ্বের সংখ্য। কম। শৈব 
ও বৈষ্ঠবগণ নিরানিষফভোজী। কনৌজিয়াদিগের মধ্যে কেহ কেহ গাঁজ! 
এবং ভাঙ্গ ব্যবহার করেন ) কিন্তু মদ্য কেহ স্পর্শও করেন না। 

কুক সাহেব তাঁহার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার জাতিতত্ব নামক 
গ্রন্থের ভূতীয় খণ্ডে জিঝৌতিরাধিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন ৫ 
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কুক সাহেবের উক্তির ম্্র এই যে, তিনি মির্জাপুর হইতে জিঝৌতিয়া- 
'গণের পঞ্চদশ গোত্রের ( গোত্র নহে গাই এবং উপাধি ) নাম সংগ্রহ করিয়াছেন, 
এবং বলেন তন্টি্র আরও নিষ্নবন্তী পাঁচ গোত্র আছে, ইহারা উচ্চতর 
'গোত্রে কন্তা দান করেন, কিন্তু তাহাদের কন্তা গ্রহণ করিতে পারেন না। 

গত ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্ের সেনসা রিপোর্টে জিঝৌতিয়াদিগের সম্বন্ধে 
উল্লিখিত হইয়াছে ।__ 
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জিঝৌতিয়া শব্দের বর্ণনি্ণর সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। প্রচলিত 
কোন সংজ্ঞার সহিত ইহার সঙ্গতি নাই। বুনদেলখণ্ড ও তন্নিকটবর্তী 
গ্রদেশসমূহকে যুধবতী বলিত বলিরা বোধ হয়। বিষুপুরাণে বিদ্ধ, 
যমুনা ও নর্শানীর মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ ঘুধদেশ নামে উল্লিখিত হইয়াছে) 
এই নকল স্থানে জিঝৌতিয়াগণ প্রধানতঃ বাদ করেন। সম্প্রতি জিঝৌতিয়া- 
গণ তাহাদের জাতির মূলতত্ব অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত শ্রীনগর-মহোবায় 
সমবেত হইয়া এইরপ স্থির করেন যে, তাঁহার! যুজহর পিংহ নামক কোন 
প্রাচীন রাজার নাম হইতে স্বীয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই যুজহর সিংহ 
বৃন্দেলখণ্ডে বাম করিয়াছিলেন। তিনি তথায় কোন ব্রাহ্মণ দেখিতে 
না পাই! যমুনার উত্তর তীর হইতে কনৌজিয়াগণকে লইয়া আসেন? 
তাহারাই জিঝৌতিয়া নামে পরিচিত হন। 

জিঝৌতিয়াদিগের মূল সমাজে কৌনিন্ঠ প্রথা প্রচলিত আছে। ৩, 
১৩, ৫৩ এই তিন ঘরের মধ্যে ৩ ঘর উত্তম, ১৩ ঘর মধাম, এবং ৫৩ ঘর 
অধন। কনৌজিননাদিগের ন্যায় জিঝৌতিয়াদের মধ্যে দীক্ষিত, ছুবে বা 
দ্বিবেদী, তেওয়ারি বাঁ জ্রিবেদী, চৌবে বা! চতুর্কেদী, পাণ্ডে, উপাধ্যায়, মিশ্র, 
বাজপেয়ী এবং পাঠক উপাধিবিশিষ্ট ্রাহ্মণ বর্তমান আছেন। 


উপক্রমণিকা ৮৩/০ 


কুক সাহেব তাঁহার গ্রন্থে ১৮১৭ থ্রষ্টাব্ধের সেনসাস হইতে জিঝৌতিয় 
ব্রাহ্মণগণের মোট সংখা ৬১৬২২ জন নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার বিবরৎ 
নিম্নে সঙ্কলিত হইল। 


সাহারাণপুর ১ 
আগরা ১ 
ইটা ১ 
বেরিলি ৪ 
কাণপুর ৭৭ 
বান্দা ৭৩৪ 
হামিরপুর ৯৪৯৭ 
ঝাঁসি ২০৫১৯ 
জালৌন ১১১৪০ 
লপ্িপুর ১৬২৫৮ 
গাজিপুর ১৩২ 
গোরথ্পুর ৩১৮৪ 
ফয়জাবাদ ৭8 


গত ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দের সেনসাস ব্রিপোর্ট হইতে আগর এবং অযোধ্যার 
সম্মিলিত প্রদেশ এবং মধ্যভারতের জিঝৌতিয়াদিগের সংখ্য। উদ্ধত করিতেছি । 


পুরুষ রী 
যুক্ত প্রদেশে মোট ২৩৪5৩২৩২ ৩১৯০৭ 
ব্রিটিশ রাজ্যে মোট ৩৪৩৩২ ৩১৯৪৩ 
আগরা প্রদেশে মোট ৩৪৩২৪ ৩১5৯৩৬ 
আগর। ডিবিসনে মোট ৩৩২ ২৩৮, 


আগরা জেলায় ২ 


১৯. 


মথুরা জেলায় 
ফরাক্কাবাদ জেলায় 
মৈনপুরী জেলায় 

এটোয়া জেলায় 
রোহিলখণ্ড ডিবিসনে মোট 
এলাহাবাদ ডিবিসনে মোট 
এলাহাবার্দ জেলার 
কানপুর জেলায় 

বান্দা জেলায় 

হামিরপুর জেলায় 
জালৌন জেলার 

বেনারস ডিবিসনে মোট 
বেনারস জেলায় 

গাজীপুর জেলায় 
গোরক্ষপুর ডিবিসনে মোট 
গোরক্ষপুর জেলার 

বস্তি জেলার 

কুমায়ুন ডিবিসনে মোট 
অযৌধা] প্রদেশে মোট 
লক্ষৌ ডিবিসনে মোট 
ফম্পজাবাদ ডিবিসনে মোট 
ফয়জাবাদ জেলায় 
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৮৩ 
১৯৮৭ 


৫৭ 


৩০১০২ 


৪৭ 

ন৩ 
৮১৫০২ 
১১৮৪৭ 


৪১৬১০ 


১৫৭ 
৩২ 
১৯ 


২৭০৮ 


২৭ 

১২৩ 
৭১৯৯১ 
১৫১৪৫১ 
৩,৯৯০ 


৬৪ 


৬১ 
€১5০৩৩০ 
২১৯৪৮ 
১১,০৮৩ 


উপক্রমণিকা ১/৩ 


পুরুষ স্ত্রী 
দেশীয় রাজ্যে মোট ০ ১৪ 
রামপুর রাজ্যে ০ ১৪ 
মধ্যভারতে মোট ২৬৩০গ০০০ 
মালব দেশে মোট ৮৪০০ 
উত্তর গোয়ালিয়র এবং বুন্দেলখণ্ডে (৩৮৯০০ 
বাঘেল খণ্ডে ১০০ 


জিঝৌতিয়া ব্রাঙ্মণগণ বর্তমীন সময়ে নানা কারণে নানাস্থানে বিস্তৃত 
হইয়া! পড়িলেও জিঝৌতিকেই তাভাদের প্রধান সমাজ বলিয়া উল্লেখ 
করেন। 


লাক্গীলা ছেশে জিহ্মৌতিয্বা ব্রা্গণেক্র 
আগঙ্মন্ের কনা 


শেরশাহ কালিঞ্জর নগর অধিকার করিলে, অনেকগুলি বড় বড় জিঝৌ- 
তিয়া পরিবার দেশত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে 
সবিতারায় নামক এক বাক্তি সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। 
অন্বররাজ মানসিংহ দিল্লীশ্বর আকবর কর্তৃক ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের 
শাসনকর্তা শিযুক্ত হইয়া আসিরাছিলেন। ঠিনি বিহারে অবস্থান করিয়! 
গিধৌরের জমিদার পুরণমল্ল ও খরগপুরের জনিদার সংগ্রামসিংহ সহায়কে 
দমন করেন। তাহার বক্সিরপে সবিতাটাদ তাহার সহিত বাঙ্গালা! দেশে 
আপিয়াছিলেন। 

কোচবিহারের অধিপতি রাজ। লক্ষমীনারায়ণ মানসিংহকে ভগিনী সম্প্রদান 
করিয়া দিল্লীর অধীনত স্বীকার করেন। তীহার আত্মীয়জন ও সামস্তবর্ 
এই কারণে ভুদ্ধ হইয়া তাহাকে সিংহাসন্চ্যুত করিতে উদেযাগ করিলে 

ক 


১৪/০ উপক্রমণিকা 


মানসিংহ ১৫৯৬ শ্ীষ্টা্ধে হেজাজবীকে সেনাসহ কোচবিহারে প্রেরণ করেন। 
হেজাজর্থা৷ রাজাকে মুক্ত করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসেন। সবিতা 
রায় এঁ সময়ে হেজাজ খাঁর সহকারিরূপে কোচবিহারে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ছিলেন। 
শাহবাজর্থ৷ থরগপুরের বিদ্রোহী জমিদারকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে 
মোগলের বশ্তা স্বীকার করাইয়াছিলন। এই যুদ্ধে সম্ভবতঃ সবিতারায় 
তীহার সহকারিরূপে উপস্থিত ছিলেন। 
কিঞ্চিদধিক ছুই শত বৎসর পুর্বে বংশীবদন নামক এক ত্রান্ষণ কবি 
সংস্কৃত শ্লোকে ফত্তেসিংহ রাজবংশের একখানি কুলপঞ্জিকা রচনা করিয়া- 
ছিলেন। রামেন্্সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সেই পুঁথিখানি অবলম্বন করিয়। 
গত ১৩০৭ বঙ্গাবে "পুগুরীককুলকীত্তিপঞ্জিকা” নামক একখানি গ্র্থ 
প্রকাশ করেন) এ গ্রন্থে বংশীবদনবিরচিত নিক্বর্ণিত শ্রেকগুলি হইতে 
আমরা নবিতা রায় সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। 
রাজশ্রীমানসিংহঃ ক্ষি তপতিঠিলকঃ শ্রীলদিল্লীশ্বরেণ 
যাবদ্ঙ্গীয়ছুষ্টক্ষিতিপতি বিজয়ায়ৈব সংপ্রেবিতো যঃ। 
তৎসাহাধ্যং চিকীধুঃ স্বরমিহ সবিতাবায় এষ প্রতাপী 
পুক্রাভ্যাং বঙ্গমাগাৎ ত্রিতুবনজয়ণীলৈশ্চ পৌনৈশ্চতৃতিঃ ॥ 
যুদ্ধে শ্রীসবিতা স্ববস্থুভিরলং ছুষ্টান্‌ ক্ষিতীশানরীন্‌ 
কোচাড়-কোচবিহার-দুর্জর-খরগ্পুরাপি-দেশস্থিভান্‌। 
আরূঢুঃ কবচী মরুজ্জবহয়ং চম্মীসিমাত্রা শ্রয়ো 
জিত্বানৌ মনতোধয়চ্চ নৃপতিং বিখ্যাপয়ন্‌ শূরতাম্‌॥ 
ততশ্চ রায়ঃ সবিতা নৃপাণাং 
ভূমৌচ রাজ্ঞোহধিকতো বতৃব। 
রাজ! পুনঃ গ্রীতমনাস্তমূচে 
ধীমানসৌ শ্রীুতমানসিংহঃ ॥ 


উপক্রমণিক। ১৩/০ 


আগচ্ছ ত্বরিতং সহৈব ময়কা দিল্লীশমুবর্বীপতিং 
পত্রীং ভোগবিধাবভীবকুশলাং সম্পাদয়িষ্যে ততঃ। 
শ্রত্বৈতন্ন'পভাধিতঞ্চ সবিতা তঞ্চাহ হট; স্বয়ং 
গন্তাহং ভবতা৷ সট্হব হি মমাপীচ্ছাপি চৈতাদৃশী ॥ 
যাশ্তন্‌ ভূপতিনা৷ সটৈব সবিতা৷ বাঞ্ছন্‌ প্রিয়াণাং প্রিয়ং 
পুল্রার্দীনবদৎ স্বয়ং হি সকলান্‌ প্রায় প্রতিজ্ঞাপয়ন। 
ু্ধোস্বর্যযবলাদয়ো ন হি গুণাশ্চৈকত্র তিন্তযতো 
বুম্মাকস্ত্িহ মত্কুতেষু নিখিলেম্ান্তাং সমা স্বামিতা | 
ঘোগ্যং যস্ত ঘদেব তত্ব, কুরুত স্বীয়ং হি কার্যাং সদা 
নিঃশঙ্কং বসত প্রমাদরহিতা। অগ্যাধিকারম্ত চ। 
পত্রী সর্বরসাধিকাইবিশরিতা কাযা মমৈবাখ্যয়া 
সর্ধেষানিহসর্বভূমিবিষর। তুয়াচ্চ বঃ স্বামিতা ॥ 
গত্বা তত্র ততং পরন্থ সবিতা রায়ো হি দিল্লীশ্বরাৎ 
পত্রীং গ্রীতিকরীং কুলন্ত পরমং সংপাগ্ি যত্বেন সঃ। 
কায়স্থাবনীপালশূরসয়িদান্‌ যুদ্ধে তথা হড্ডিপান্‌ 
ফন্তেসিংহমুখক্ষিতাবধিকৃতো জাতো! হি জিত্বৈ তান্‌॥ 
পুক্রাভ্যাং সবিতা! ক্ষিতিং বহুসরং পৌল্রৈঃ প্রপৌল্রৈস্তথা 
ভুক্ত] ভোগ্যবতীং স্ববাহুকলিতাং রায়স্ততোহস্তং গতঃ। 
পুক্রাছ্যা বুভৃজুশ্চ কামবশতো নির্মায় নানাপুরীঃ 
ক্ত্রাজ্ঞাপ্রতিপালকাঃ কিল পৃথগ্ভাবাদূতে মেদিনীম্‌॥ 
পুগুরীককুলকীত্তিপঞ্জিকা ২-৪ পৃষ্টা 


১। ক্ষিতিপতিতিলক রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বরকর্তৃক বঙ্গদেশের ছুষ্ট 
নৃপতিগণের বিজয়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাহার সাহায্য 


১1০ উপক্রমণিকা 


করিবার জন্য প্রতাপবান্‌ সবিতা রায় ছুই পুত্র ও ত্রিলোকজয়শীল চারি 
পৌন্রের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। 

২। সবিতা রায় বায়ুবেগ অস্থে আরোহণ করিয়া কবচ ধারণ করিয়া 
অসিচ্মামাত্র আশ্রয়ে আপন বন্ধুগণসহকারে কোচাড়, কোচবিহার, খরগৃপুর 
প্রভৃতি দেশের দুর্জয় ছুষ্ট শক্র রাজগণকে জয় করিয়া আপনার বীরত্ব 
বিস্তার করিলেন ও রাজা! মানসিংহের প্রীতি জন্মাইলেন। 

৩। তদনস্তর সবিতা রায় সেই কল রাজার ভূমি অধিকার করিলে 
ধীমান্‌ রাজা মানসিংহ প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন । 

৪। তুমি অবিলঘ্বে আমার সহিত পূর্থীপতি দিল্ীশ্বরের নিকট চল। 
সেখানে তোমার জন্য ভূমিভোগার্থ স্থবিহিত পত্রী (সনন্দ) দেওয়াইব। 
মানসিংহের কথ! শুনিয়া সবিতা বলিলেন, আমারও সেই ইচ্ছা; আপনার 
সহিতই আমি যাইব। 

৫। সবিতা মানসিংহের সহিত যাইবার সমর আপনার পুত্রগণের মঙ্গল 
কামনায় তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া বলিলেন, বুদ্ধি, শশবর্যা, বল প্রভৃতি 
গুণ সর্বদা একাধারে থাকে না) এই জন্য আমার উপাঁজ্জিত সম্পত্তিতে 
তোমাদের সকলের সমাঁন অধিকার থাকিবে। 

৬। তোমরা সকলে যাহার যেমন যোগা কাধ্য সম্পাদন কর, ও 
নিঃশঙ্ক ও প্রনাশৃল্য হইয়া বাস কর। আমি আপন নামে নির্দোষ ও নিশ্ছিদ্র 
সনন্দ আনিব। তোমরা সকল ভূমি সমান অধিকারে ভোগ করিবে। 

৭। তৎপরে সবিতা রার দিল্লীশ্বরসমীপে গমন করিয়া তাহার নিকট 
হইতে ত্সহকারে আপন বংশের গ্রীতিউৎপাদক সনন্ প্রস্তুত করিয়া 
লইলেন। পরে কারস্থ রাজাকে ও শুর সৈয়দগণকে ও হাড়িগণকে ঘুদ্ধে 
পরাস্ত করিয়া ফন্তেসিংহ ভূমি অধিকার করিলেন। 

৮। সবিতা পুত্রদ্য় ও পৌল্রগণ ও প্রপৌন্রগণ সহিত বহু বত্সর 


উপক্রমণিক! ১1/০ 


বাহুবলে উপাঞ্জিত ভোগ্যবস্ত সমন্বিত ভূমিভোগ করিয়া অস্ত গেলেন। 
পুক্রগণ ও কর্তার আজ্ঞামতে একান্নভূক্ত থাকিয়! ইচ্ছামত নানা গ্রাম 
নির্মাণ করিয়া সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকিলেন। 

বাঙ্গালা দেশে মোগল অধিকার স্থাপনার সমকাঁলে সবিতারীয় ১০০৭ 
বঙ্গাবকে বাদশাহের নিকট হইতে সনদ লইয়া ফত্তেসিংহে বাস করেন। প্র 
সময়ে আমরা বঙ্গে প্রথম জিঝৌতিয়! ব্রাহ্মণদিগের উপনিবেশ স্থাপনের 
সময় বলিয়া মনে করিতে পারি। 

বাঙ্গালায় আসিবার পূর্বে সবিতারায়ের নিবাস কোথায় ছিল জান! যায় 
না। এই সবিতারায়ই বাঙ্গালা দেশের ফত্তেসিংহ জিঝৌতিয়া সমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা । তাহার কুলোপাধি “দীক্ষিত”, গোত্র পুণরীক”, প্রবর 'পুগ্ডরীক 
অঘমর্ষণ অসিত দেবরাত বৈশম্পাঁয়ন/ ৷ এ সবিতারায়ের প্রতিষ্ঠিত রাজ- 
বংশকে আশ্রয় করিয়া এ সময়ে এবং তাহার পরবর্তীকালে কয়েক ঘর 
জিঝৌহিয়া, কণৌজিয়া, মৈথিল ও ভূমিহার ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত ক্ষত্রিয- 
জাতি বাঙ্গালা দেশে আসিয় ফত্তেসিংহ অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন । 

ফত্েসিংহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সবিভারায় সম্বন্ধে কিংবদৃত্তী যাহা এখনও 
প্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ । 

আকবর শাহের সময়ে এই প্রদেশ একজন হাড়ি রাজার অধীন ছিল। 
হাঁড়ি রাজার নাম ফত্তেসিংহ ; তদনুসারে প্রদেশের নাম ফত্তেসিংহ। হাঁড়ি 
রাজার রাজধানী ফতেপুর গ্রাম কান্দির দক্ষিণপশ্চিমে তিন ক্রোশমধ্যে । 
হাঁড়ি রাজ! বাদশাহের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। রাজা মাঁনসিংহ এই পথে 
যাইবার সময় হাড়ি রাজাকে দমন করেন। মানসিংহের সেনাধ্যক্ষ অথবা 
বন্সি সবিতাঁরায় হাঁড়ি রাজাকে পরাস্ত করেন; ফন্ত্রপুর হইতে অনতিদুরে 
যেখানে হাঁড়িবংশের ধ্বংস হয়, সে স্থানকে অগ্ভাপি মুণ্ডমালা বলে। সবিতা- 
রায় পুরস্কারস্বরূপ ফত্তেসিংহ পরগণা ও পলাশী পরগণা লাভ করেন। 


১1%০ উপক্রমণিক! 


লাজ্গীল। দেশে জিন্বৌভিস্বািগের বাসভন্মি 
ফত্তেসিংহের কথা 

ফত্তেসিংহ বর্তমান মুরশিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশস্থিত একটি 
বিস্তৃত পরগ্রণা। পূর্বে ইহার আয়তন বহু বিস্তৃত থাকিলেও এক্ষণে সদর 
ও কান্দি সবডিবিসনের সীমার মধ্যে পরগণাটি অবস্থিত। অধুনা কান্দি ও 
ভরতপুর থানার প্রায় সমগ্রভাগ এবং বড়েয়া, গোকর্ণ, খড়গ্রাম স্জাগঞ্জী 
ও বেলডাঙ্গ! থানার কিয়দংশ লইয়া ফত্তেসিংহ পরগণা' । ইংরাজ অধিকারের 
প্রথম সময়ে কয়েকটি বড় বড় খণ্ড ফত্তেসিংহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ পরগণার স্থষ্টি করিয়াছে । বরাধাবল্লভপুর, কান্তনগর, গোপীনাথপুর, 
মুনিয়াডিহি প্রভৃতি পরগণাসকল ফত্তেসিংহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র 
হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ফত্তেসিংহ আবার ছুইভাগ হইয়া, জেমো 'ও 
1ঘডাক্গ। ছুইটি স্বতন্ত্র রাজসংসারের স্থষ্টি করিয়াছে । জেমো ও বাবডাঙ্গার 
বিবাদ নিষ্পত্তির সময় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ ও কান্তবাবু প্রভৃতি 
মীমাংসকগণ কর্তৃক ফত্েসিংহের এরূপ অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। 

আইন-ই-আঁকবরীতে সরকার শরীকাবাদ মধ্যে ফত্েসিংহের উল্লেখ 
আছে। তৎকালে ফত্তেসিংহের রাজন্ব ২০৯৬৪৬০ দম * ছিল। 

ফত্তেসিংহে নিষ্কর সম্পত্তির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ফত্তেসিংহবাসী 
বহু লোক, রাজগণদত্ত সেই মকল নিষ্কর সম্পত্তি অগ্াপি ভোগ করিতেছে। 
সবিতারায়ের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ শূদ্র ও মুসলমান নির্বিশেষে বনু নিক্র 
সম্পত্তি দান করিয়াছেন। ব্রাঙ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত অনেক গৃহে দেবসেবা 
এবং মুসলমানদিগের পীরস্থানের ব্যয় নির্ববাহের জন্য বাঁজগণ বিস্তর সম্পত্তি 
দান করিয়াছেন এবং তাহারা স্থানে স্থানে অনেকগুলি শিবালয় প্রতিষ্টা 
করিয়া তাহার সেবার জন্য ভূমিদান করিয়াছেন। এ শিবালয়ের অধিকাংশ 
৯» জতদামে এক টাক1। 77777000000 
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'অগ্ভাপি বর্তমান রহিয়াছে । এ সকল দানোত্র ভূমি যত কাল ফত্তেসিংহ 
বাসিগণের ভোগাধিকারে থাকিবে, ততদিন সবিতারায়ের বংশধর ও 
উত্তরাধিকারিগণের কীর্তি এতদঞ্চলে অক্ষুণ্ন রহিবে। 

রেনেল সাহেবের মানচিত্রে উত্তরে রাজসাহী, দক্ষিণে বর্ধমান, পূর্বে 
ভাগীরথীর পরপারে নদীয়া, এবং পশ্চিমে বীরভূম এই চারিটি প্রকাণ্ড 
জমিদারীর মধ্যবর্তী স্থানে ফত্তেসিংহের স্থান চিত্রিত হইয়াছে। 

বর্তমান ফত্তেসিংহের সীমা মোটামুটি এইরূপ নির্দেশ করিতে পারা 
যায়,_উত্তরে ময়ুরাক্ষী-সংযুক্তা দ্বারকা নদী, পূর্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে 
ময়ুরাক্ষী নদী, এবং দক্ষিণ সীম! কিছুদূর পার হইয়া গেলে অজয় নদ। 

ফন্তেদিংহের নামোতপত্তির সম্বন্ধে স্থানীয় জনশ্রুতি আছে যে, এ অঞ্চল 
ফত্তেসিংহ নামে একজন হাড়ি রাজার অধীনে ছিল। সবিভারায় এ হাড়ি 
রাজাকে পরাস্ত করিয়া ফভ্তেসিংহ অধিকার করিয়াছিলেন। এ হাড়ি রাজার 
নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম ফত্তেসিংহ হইয়াছিল । 

ব্রকম্যান সাহেব তীহার বাঙ্গালার ভৌগলিক বিবরণ নামক গ্রন্থে অন্তুমান 
করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার পাঠান অধিপতি ফতেশাহ ও বরবক শাহ হইতে 
ফত্তেসিংহ ও বরবক সিংহ নামক দুইটি সন্নিহিত পরগণার নামকরণ হইয়াছে। 

হাণ্টার তাহার £১7721১ ০1 [২] [36089] গ্রন্থে বীরভূমি সম্বন্ধে যে 
জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যার, পশ্চিম প্রদেশ হইতে বীরসিংহ 
ও ফত্তেসিংহ নামক ছুই ভ্রাতা এই প্রদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তাহাদের নাম অনুসারে বীরভূমি ও ফত্তেসিংহ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। 

বর্ষার সময় ফত্তেসিংহ ভূমির অনেক স্থান জলমগ্ন হয়। ময়ুরাক্মী ও 
দ্বারক1 নদী ছোটনাগপুরের সম্গিহিত পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বীরভূমির 
মধ্য দিয়া বন্ধ শাখ। প্রশাথ বিস্তার পূর্বক ফত্তেসিংহে প্রবেশ করিয়াছে। 
বর্ষাকালে তাহাদের জলপগ্রবাহ ফতেসিংহ গ্রদেশকে প্লাবিত করিয়। গল্জায় 
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পতিত হয়। মযুরাক্ষী নদী দ্বারকার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণমুখে প্রায় 
কাটোয়ার নিকট পর্য্যন্ত গিয়! গঙ্গায় মিশিয়াছে। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর- 
ব্তীস্থান উচ্চভূমি। এই উচ্চভূমি ও পশ্চিম রাটের উচ্চ ভূমির মধো ষে 
নিয়তৃমি আছে, দ্বারকা ও মযূরাক্ষী নদীর জল বর্ষাকালে তথায় সঞ্চিত 
হইয়া একটা প্রকাণ্ড হুদে পরিণত হয়। এই নিয়ভূমি, পশ্চিমে 
জেমোকান্দি ও পূর্ববে ভাগীরথীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ইহার নাম 
হিজোল। হিজোল পুর্বকালে আরও নিয়ভূমি ছিল, ইহার আয়তনও অধিক- 
তর বিস্তৃত ছিল। দ্বারক! ও ময়ূরাক্ষী নদীর আনীত মৃত্তিকায় বংসর বৎসর 
ইহা! পুরিয়া উঠিতেছে। 

ফত্তেসিংহের প্রধান স্থানের নাম কান্দি। জেমো ও কান্দি একত্র 
করিয়া জেমোকান্দি বলাও রীতি আছে। জেমোকান্দি ভাগীরথীতীর 
হইতে চারিক্রোশ পশ্চিমে উত্তরবাহিনী মযূরাক্ষী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। 
ইহা একটি বন্ধিষ্ট জনপদ | এখানে সবডিবিসনাল কোর্ট ও দুইটি দেওয়ানি 
কোর্ট আছে। একটি উচ্চ শ্রেণির ইংরাজী বিছ্ঠালয় এ উৎকৃষ্ট চিকিৎসাঁ- 
লয়ের অবস্থানে স্থানটি উন্নতিশীল। কান্দি মিউনিসিপালিটার মধ্যে কান্দি, 
জেমো, বাঁঘডাঙ্গা, ছাতিনাকান্দি ও রসোড়া নামক পাঁচটি বিভাগ আছে। 
কিঞ্চিদুন দ্বাদশ সহস্র লোক এ পাঁচটি বিভাগে বাস করে। জেমোকান্দি 
ফল্তেসিংহ রাঁজগণের বাসভূমি। 

ফত্তেসিংহের অন্তর্গত জেমো, কান্দি, বাঘভাঙ্া, ছাতিনাকান্দি, রসোড়া, 
পাচথুপী, জান প্রভৃতি স্থানে উত্তররাট়ীয় কায়স্থগণের সমাজ বর্তমান 
উত্তররাটীয় কায়স্থগণের পূর্বপুরুষ সোমেশ্বর ঘোষ 'ও অনাদদিবর সিংহের 
বংশধরগণ ফত্তেসিংহের মধ্যে বাস করেন। স্থানীয় সমাজে উত্তর রাট়ীয় 
কায়স্থগণেরও বেশ প্রতিপত্তি আছে । 

অনািবর সিংহের বংশধর সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও 
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ত্রাহার পৌল্র পুণাশ্লোক লালাবাবু কান্দির অধিবামী ছিলেন। বর্তমান 
সময়ে তাহাদের বংশধরগণ কলিকাত! প্রবাসী হইয়া পড়িন্বাছেন। তাহা- 
দিগকে অবলম্বন করিয়া কান্দির উন্নতি। কান্দির রাজবংশের মহান্ুভব 
উদীরচরিত রাজ! প্রতাপচন্ত্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও: কুমার গিরিশচন্ত্রের 
নাম ফত্তেসিংহবাসিগণ চিরকাল কৃতজ্ঞতা! ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিবে। 

সবিভারায় যে কায়স্থ অবনীপালকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ 
অনাদিবর সিংহের বংশ হইতে তীহার উদ্ভব হইয়াছিল । 

পাঠান রাজত্বকালে ফত্তেসিংহে মুসলমান প্রাধান্ত ঘটিয়াছিল। ফত্তেসিংহ 
বাসী অনেক পরিবার এ সময়ে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে। ফত্তেসিংহের 
দক্ষিণাঁংশে অনেকগুলি সন্ত্রস্ত মুসলমানবংশ বা করিতেছেন । সবিতারায় 
সৈয়দবংণীয় সন্ত্রান্ত মুসলমানগণ্র হস্ত হইতে ফত্তেসিংহের কতিপয় অংশ 
অধিকার করিয়াছিলেন। 

ফত্তেসিংহ পরগণার উত্তর প্রান্তবর্তী গোকর্ণ থানার পূর্বে ভাগীরথী 
তীরে “রাঙ্ামাটা” নামে একখানি গ্রাম আছে। এ গ্রীমখানি প্রত্বতত্ববিৎ 
পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে । কান্দি হইতে উত্তর 
পূর্ব্বে সাতক্রোশ দূরে বহরমপুরের কিছু দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে 
একটি রক্তব্্ণ উচ্চভূমির উপর গর গ্রামথানি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জনশ্রুতি 
এই যে, লঙ্কার বিভীষণ আসিয়া সুবর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদবধি ভূমির বর্ণ 
লাল। এই রুক্তবর্ মৃত্তিকা বীরভূমির লাল মাটার পূর্ব সীমান্ত বলিয়! মনে 
করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার বনদীপের পশ্চিম সীমায় এই লাল মাঁটী। 
ছোটনাগপুরের পাহাড় মধ্যে বিদ্যমান লোহার সংস্পর্শে মৃত্তিকা বর্ণ এইরূপ ; 
মযূরাক্ষী দ্বারকা প্রভৃতি রাঢ়ের নদীর জল এই কারণে রক্তবর্ণ। রাঙ্গামাটা 
গ্রামে প্রাচীনকালে কোন সমৃদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল। প্রাচীন অস্া- 
লিকাদির অবশেষ অগ্াপি তথায় বর্তমান। রাজবাড়ী, রাক্ষসীডাঙ্গা প্রভৃতি 
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স্থান প্রাচীন স্থৃতির পরিচায়ক। কৃষকের! ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে 
মাঝে মাঝে প্রচীন মুদ্রাদি পাইয়া! থাকে । 

লেয়ার্ড, বেভারিজ প্রভৃতি ইংরাজ পণ্ডিতগণ রাঙ্গামাটার প্রাচীন তত্ব 
সংগ্রহ করিয়াছেন। হাণ্টারের 90865010] 4১০০০০০ ০6367881এর 
মুশিদাবাদ খণ্ডে তৎকালসংগৃহীত সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। মুশ্লিদাবাদের ভূত- 
পুর্বব জজ প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিত বেভারিজ সাহেব বলেন, রাঙ্গামাটা প্রাচীন কর্ণ- 
স্বর্ণ রাজ্যের রাজধানী । খ্রীষ্টার সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক নরেন্্র গুপ্ত কর্ণ- 
স্বর্ণ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তৎকালে হর্ষবর্দন আধ্যাবর্তের সমু 
ছিলেন) তীহার সহিত নরেন্দ্র গুপ্তের বিরোধ ঘটিয়াছিল, তিনি যুদ্ধে হর্ষ 
ব্র্ধনের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। বাণভট্র প্রণীত হর্ষচরিতে নরেন্দগুপ্ত 
গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন। গৌড়েশ্বর হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রীতী মহারাজ 
রাজ্যবর্ধনকে নিদন্ত্ণ করিরা আনিরা হত্যা করেন । এই হত্যাকাণ্ডের প্রি 
শোধার্থ হর্ষবদ্ধন কর্ণস্থবর্ণ আক্রমণ করিয়া গৌড়েশ্বরকে পরাভূত করেন। 

্র্টার সপ্তম শঠাব্দীতে সুগ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ুয়েংচাং কর্ণ, 
স্থবর্ণের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে উক্ত স্থানে বৌদ্ধধাম্মর 
যথই্ প্রচার ছিল। রাক্ষসীডাঙ্গ। প্রস্ততি স্থান বৌদ্ধমঠের ভগ্মাবশেষ বলধা 
পণ্ডিতের অনুমান করেন। নরেন্দ্র গুপ্ত ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন, 
তাহার শাসনকালে কর্ণস্তবর্ণ রাজ্যে বৌদ্ধদিগকে বিশেষভাবে শিপীড়িত হইতে 
হইরাছিল। হুয়েচাংএর সময় বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ তান্তিক হিন্দুধর্শে পরিণত 
হইতেছিল। আর্ধ্যাবর্তের সর্বত্রই এ সময়ে বৌদ্ধ মঠসকল বৈষ্ণব বা শান্ত 
মঠে পরিণত হইতেছিল এবং বৌদ্ধ দেবমু্তিসকল হিন্দু দেবদেবীর নাম ও 
সংজ্ঞা গ্রহণ করিতেছিল। 

সম্ভবতঃ পালরাজদিগের শেষ সময়ে বৌদ্ধ উপাসনা বিকৃত হইয়া 
ধর্মপূজাতে পরিণত হইতেছিল। ফত্তেসিংহ অঞ্চলে অগ্ভাপি ধশ্মপূজা বিস্তৃত 
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ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। অধিকাংশ গ্রামেই বৈশাখী পূর্ণিমায় ক্ষচিৎ বা 
জ্যৈষ্ঠ পুণিমার ধর্মারাজ ঠাকুরের বিশেষ পুজ! হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকে 
পরম উৎসাহের সহিত এঁ পুজায় যোগদান করিয়া থাকে । ধর্ম্রাজের 
পুজা উপলক্ষে যে সকল অনা্্যজনোচিত বীভৎস ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা! 
হয়, ডাক্তার ওয়াডেল বলেন, তিব্বত ও সিকিম প্রদেশের প্রচলিত 
বৌদ্ধ লামা ধর্মের বিবিধ অনুষ্ঠানের সহিত তাহাদের বিশ্মপ্নকর সাদৃশ্ঠ আছে। 

চৈতন্তদেবের পরবর্তীকালে ফত্তেসিংহ অঞ্চলে বৈষ্ণব মতের প্রতিষ্ঠা 
ঘটে। মালিহাটি গ্রামে বৈষ্ঞবপ্রধান শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরগণ বাস 
করেন। এ বংশের রাধামোহন ঠাকুর “পদীমুতসমুদ্র” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
সঙ্কলন করিয়াছিলেন। “পদকল্পতরুর” সঙ্কলনকর্তা কৃষ্ণকান্ত মজুমদার 
ও গোকুলানন্দ সেন টে'য়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মনোহরসাহী 
কীর্তনের জন্যও ফত্তেসিংহের গ্রসিদ্ধি আছে। 

ফত্তেসিংহের জমিদারগণ প্রজাবংসল ও দানশীল বলিয়। বিখ্যাত । তীহারা 
অনেকে নূতন নূতন গ্রাম ও জলাশরাণি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এ সকল 
গ্রাম ও জলাশর স্থাপর্রিতাঁদের নাম গ্রহণ করিঘ়্া অগ্ঠাপি তীহাদের গৌরব 
প্রকাশ করিতেছে। 


ফত্ভেনিহহেব্র জিন্দৌতিস্ত্রা সমাজের কথা 


ফত্তেসিংহের জিঝৌতিয়া সমাজের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মকলেই মাধ্যন্দিন 
শাখাধ্যায়ী শুরু যজুর্কেদী ব্রান্ষণ। ইহারা জমিদারী, লাখেরাজ, জোত 
জমি ইত্যাদি তুসম্পত্তিজাত আয় হইতে জীবিকা নির্বাহ করেন। ছুই 
চারিজন কৃতী পুরুষের স্বোপার্জিত সম্পত্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, সমাজের 
অধিকাংশ পরিবার তাহাদের ভূমি সম্পত্তি সবিতারায়ের বংশধরগণের নিকট 
হইতে দানস্ত্রে অথবা ব্যবস্থামত প্রাপ্ত হইয়! ভোগ করিয়া আমিতেছেন। 


১/০ উপক্রমণিকা! 


অধ্যাপনা ও যাজনবৃত্তি সকল পরিবারই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কাজেই 
কনৌজিয়৷ বা মৈথিল শ্রেণির ব্রাহ্মণ হইতে তীহাদিগকে পুরোহিত গ্রহণ 
করিতে হয়। কোন শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ কর্তৃক যজনান্ুষ্ঠান একবারে চলিতে 
পারে না। শৃদ্রের দান গ্রহণ কিংবা শূদ্রের বাঁড়ী ভোজন করা তাহাদের 
পক্ষে নিষিদ্ধ। মুল সমাজে তান্ত্রিক দীক্ষাগ্রহণ প্রথা প্রচলিত নাই। 
জিঝৌতিয়াগণ বাঙ্গালাদেশে আসিয়া বাঙ্গালীদিগের অনুকরণে বাঙ্গালী গুরুর 
নিকট হইতে তন্ত্রমতে শক্তি বা বিষুমন্তরে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অন্নপ্রীশন, 
উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি আচারঅনুষ্ঠান তাহাদিগের স্বশাখানুযায়ী গৃহ 
কর্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। স্বশাখান্থ্যায়ী গৃহা কর্মের পদ্ধতি 
অনেকগুলি চলিত আছে, তন্মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় নারায়ণ দ্বিবেদিকুত 
দশকন্মপদ্ধতি প্রধান । 

জিঝৌতিয়াগণ বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও প্রচলিত আচার 
ব্যবহার অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বিবাহাদি সংস্কারবিষয়ে 
ইহারা সকলেই বাঙ্গালীদিগের সহিত স্বাতন্থা রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। শাস্ত্রীয় 
কর্মকা এবং কুলাচার সবই পশ্চিম দেশের পদ্ধতি অন্থুসারে অন্ধুঠিত হয়। 

ভাষ! ও পরিচ্ছদে ফত্েসিংহের পশ্চিমা ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিবেশী বাঙ্গালী 
্াহ্মণ হইতে পৃথকৃ করিয়া চিনিবার উপায় নাই। ই'াদের গৃহে নিত 
নৈমিত্তিক দেবসেবা ঠিক প্রতিবেশী বাঙ্গালীদিগের স্তায় অন্থঠিত হয়। শাক্ত- 
গণের গৃহে ছুর্গোৎসব, শ্তামাপুজ! প্রত্থৃতি উপলক্ষে ছাঁগ, মেষ, মহিষ বলি 
দেওয়া হয়। বৈষ্বগণ কেহ কেহ বৈষ্ণব গোস্বামী শিষ্যদের অন্ুগমন 
করেন, কিন্তু তান্ত্রিক কদাচার বা! বৈষ্ঞব অনাচার এখনও জিঝৌতিয়াদিগের 
গৃহে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। 

পশ্চিম হইতে আসিয়া বে কয়ঘর জিঝৌতিয়া কণৌজিয়া, মৈথিল ও 
তূমিহার ফত্তেসিংহে বাস করিয়াছেন, তাহারা স্থানীয় লমাজে “পশ্চিমা 
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ব্রাহ্মণ” নামে কথিত হন। রাট়ীয় ও বারেন্ ব্রাহ্মণেরা “বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ” 
নামে পরিচিত। উপনিবিষ্ট পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অধিক নহে, 
তাহাদের সমাজ নিতান্ত সন্গীর্ণ। পশ্চিম দেশে ভিন্ন সমাজের ব্রাহ্মণদিগের 
সহিত চলিবার রীতি আছে কি না জানি না। বাঙ্গালী রাট়ীয় ও বারেন্ত্রে 
মধ্যে ম্মিলন অসম্ভব । উপনিঝিষ্ট পশ্চিমাদের মধ্যে সংখ্যার অল্পতা হেতু 
প্ররূপ অমস্তব অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। 

ফত্তেসিংহের জিবৌতিয়ের! ্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে 
কন্া দান করিতেন না; কিন্তু ভিন্ন শ্রেণীর কন্তা গ্রহণ করিতে আপত্তি 
করিভেন না। অধুনা তীহারা ভিন্ন শ্রেণীতে কন্তা দান করিতে বাধ্য 
হইতেছেন। বাঙ্গালী ত্রান্গণদিগের সহিত এখনও কোনরূপ আদান 
প্রদান চলে নাই। 

বাঙ্গালায় আদিয়া জিঝৌতিয়! ত্রা্মণদিগের বংশবিস্তার ঘটিল না। 
বাঙ্গালার জলবায়ুর কারণে, অথবা অন্য কোন কারণে বলিতে পারি না, 
অনেক জিঝৌতিয়া পরিবারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। বৈদ্যানাথ 
বার খণ্ডে কতকগুলি জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ পরিবার বাম করেন। তথা 
হইতে এক ঘর জিঝৌতিয়া৷ ব্রাহ্মণ প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে ফত্েসিংহ 
রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া ফত্তেসিংহের অন্তর্গত 
জেমোতে আপিয়া! বাস করিয়াছেন। শতাধিক বংলর পূর্বে এ সমাজের 
সহিত ফত্তেসিংহ সমাজের কুটুপ্ধিতা ছিল। বৈবাহিক স্থত্রে আর এক ঘর 
মালবী ব্রাঙ্গণও পর স্থান হইতে আসিয়া জেমৌতে বাঁস করিয়াছিলেন, কিছু 
দিন পূর্বে তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। মালদহ জেলায় এক ঘর 
জিবৌতিয়া ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহাদের সহিত ফত্তেসিংহের জিবৌতিয়া- 
দিগের কুটুদ্িত৷ আছে। সম্প্রতি ততীয়ের! মালদহের বাস ত্যাগ করিয়া 
ফত্তেসিংহ টে'য় গ্রামে বাস করিয়াছেন। এত্ত বাঙ্গালার অন্য কোন স্থানে 
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জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণের বান আছে কি না, অবগত নহি ; ফত্তেসিংহ সমাঁজেরু 
নিকট তাহা অজ্ঞাত। 
উদরান্ন সংস্থানের জন্ত এখনও জিঝৌতিয়াদের স্থানান্তরে যাইবার 
প্রয়োজন না হইলেও বৈষয়িক অথবা পারিবারিক বিষয়ে কাহারও উন্নতি নাই ; 
গৃহস্থগণের অবস্থা পূর্বের অপেক্ষা অনেকাংশে হীনতর হইয়া পড়িয়াছে। 
বিবাহের পূর্বে তিলকদানের সময় বরের মর্ধ্যাদাস্বরূপ কন্ঠাপক্ষীয়গণ 
কিছু অর্থ দিতেন, ইহা! সনাতন প্রথা । পুর্ব এই অর্থের পরিমাণ যৎসামান্ঠ 
ছিল, সংখ্যার সাত হইতে পঁচিশ পর্যন্ত ছিল। রাজপরিবারের কেবল 
একশত টাকা মর্যাদা দিতেন। বরকে তিলকের সময় কিঞ্চিৎ অর্থ 
দেওয়া প্রথা পশ্চিন দেশের সকল সমাজে প্রচলিত আছে। অধুনা 
প্রতিবেশী বাঙ্গালীধিগের অনুকরণে সমাজে বরপণ স্বরূপ কুপ্রথ! প্রচলিত 
হইর়াছে এবং পণের পরিমাণ ছুইএক স্থলে সহস্র মুদ্রা পর্যান্ত উঠিরাছে। 
সমাজে এতকাল ধরিয়া ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ আদর অথবা প্রভাব 
ছিল না। অধুনা দেশে বন্ছল ইংরাজী শিক্ষার প্রচীরফলে অনেকে 
ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরন্ত করিয়াছেন এবং তাহার ফলে দুই 
চাঁরিজন কৃতবিদ্ভ পুরুষের আবির্ভাব ঘটিরাছে। রামেন্্রস্ন্বর তাঁহাদের 
সকলের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজী আচার 
স্থানীয় সনাজকে এখনও অভিভূত করিতে পারে নাই; দৃষ্টান্তস্বরূপ 
আমরা উপস্থিত গ্রন্থে বর্ণিত মৃহাপুরুষের চরিত্র উল্লেখ করিতে পারি। 
বাঙ্গালী ত্রাহ্মণদিগের সহিত অনেক স্থলে পশ্চিমাদের হু'কা ব্যবহার 
চলিত আছে। উভয় সমাজের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ফলাহাঁরে এক পংক্তিতে 
বসিয়া ভোজন করেন; কিন্তু সামাজিক ভাবে কেহ কাহারও স্পৃষ্ট অন্ন 
তোজন করেন নাঁ। পশ্চিমাদের সহিত স্থানীয় সমাজ এতদিন বেশ সঙ্ভাব 
রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। ছুঃখের বিষয় অধুনা এই সমাজ-বিদ্বেষের 
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কালে পূর্বের সেই সপ্ভাবের বন্ধন ছুই এক স্থলে শিথিল হইতে দেখ! 
গিয়াছে । সমাজের মঙ্গলার্থ সদাজপতিগণের এ বিষয়ের প্রতীকার 
সাধনের নিমিত্ত তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন হইয্জাছে। 

ফত্তেসিংহে খাঁটি জিঝৌতিয়ার সংখ্যা শিান্ত অল্প ; গণনা করিতে গেলে 
অধুনা ইহারা মূলত দ্বাদশ ঘর মাত্র বর্তমান রহিরাছেন। এই মুল বার 
ঘর এক্ষণে ভাই ভাই ঠাই ঠাই হইরা মোট বিলাল্লিশটি ঘরের স্থষ্টি করিয়াছে। 
বুন্দেলখণ্ডের মূল সমাজের সহিত এক্ষণে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। 
দেই মূল সমাজের সহিত বহুদিন বিচ্ছেদ ঘটার এই বিগ্াল্লিশ ঘরের মধ্যে 
কাহারও কৌলিম্যদর্য্যাদা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। আপনার 
কৌলিম্মর্্যাধার পরিচয়ও কেহ অবগত নহেন। 

ফন্তেসিংহবাসী জিঝৌতিয়াগণের মূল বংশের নির্ঘষ্ট। 
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পরিণত হইয়াছেন । 
'গোত্র 


পুরপ্তীক 
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উক্ত মোট মূল বার ঘর হইতে অধুনা ইহারা মোট বিয়াল্লিশ ঘরে 


উপাধি 


দীক্ষিত 


ত্রিবেধী 
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মিশর 
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গ্রাম 
জেমো 
মাধুনিয়া 
কল্যাণপুর 
জেমে। 
টোয়৷ 
জেমো 
বাছর। 
জেমে! 
ব্রাহ্মণপাড়া 
জেমে! 
আন্দুলিয়] 
মাধুনিয়া 
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জেমে 
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কান্দি 


সংখা 


লরি 


প্রথম অধ্যায় 


গুর্ববপুরু-গণের কথা 


মহারাষ্ট্-মোগল-বিগ্রবে নিগৃহীত হইয়া মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডবাসী 
অনেক গৃহস্থ পরিবার তাহাদের জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া 
স্থানান্তরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মনোহররাম তেওয়ারি পুত্র 
স্ৃদয়রামের সহিত স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেন। 
তাহার! ছোটনাগপুরের দুর্গম পর্বতশ্রেণী ও বনভূমি অতিক্রম করিয়া 
বাঙ্গালাদেশের ফত্তেসিংহে আসিয়া ফত্তেসিংহ-জিবৌতির। সমাজের দলপুষ্ট 
করিয়াছিলেন। তাহারা টেয়াগ্রামে আপনাদের বাসস্থান নির্বাচন 
করেন। টেক়াগ্রাম জেমোকান্দির অগ্নিকোণে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে 
অবস্থিত। হ্বায়রাম ও মনোহররাম ঠিক কোন্‌ সময়ে আদিয়া তথায় 
বাস করিয়াছিলেন, তাহ! এক্ষণে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বিগত 
দেড় শত বংসর হইতে দুই শত বৎসরের মধ্যে আসিয়াছিলেন বলিয়া 
আমর! অনুমান করিতে পারি। 

হবায়রাম বন্ধুলগোত্র বন্ধুলাঙ্গিরস-বাহম্পত্যপ্রবর য্ুর্কেদাত্তর্গত 
মাধ্যান্দিন শীখাধ্যায়ী জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্ীর নাম 
ফুলুমণি। ফুলমণির গর্ভে হৃদয়রামের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল, সেই পুত্রের 
নাম দয়ারাম | দয়ারামের পত্রী অতয়াদেবী ; তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ 
আমর! কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই। গদাধর, বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ 
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ও রামনারায়ণ নামে তাহাদের চারিটি পুত্র ও মোহনমোহিনী নামে 
একটি কন্তা জন্মিয়াছিল। 
জ্যেষ্ঠ গদাধরের পত্বী অস্বিকা দেবীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ 
করে নাই। দ্বিতীয় ভ্রাতা বৈদ্যনাথের পত্বী ত্রিপুরা দেবী; তাহার গর্ভে 
নবকিশোর ও বলভদ্র নামে ছুই পুত্র হয়। তৃতীয় ভ্রাতা বিশ্বনাথ 
নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ রামনারায়ণ ছুই বিবাহ করিয়াছিলেন ; 
প্রথমা পত্বীর নন্দকিশোর ও রাঁজকিশোর নামে ছুই পুত্র হয়। দ্বিতীয়া 
পত্বী পার্বতীদেবীর গর্ভে হরিশ্চন্ত্র, পরেশনাথ, রাধামাধৰ ও মধুস্থদন 
এই চারি পুত্র ও পাঁচুমণি নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। মাধুনিয়া 
নিবাসী রামশঙ্কর ছুবের সহিত পাঁচুমণির বিবাহ হইয়াছিল । জোষ্ঠ 
গদাধর দ্বিতীয় ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্র বলভদ্রকে এবং নিঃসন্তান তৃতীয় ভ্রাতা 
বিশ্বনাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র রাজকিশোরকে দত্তক পুত্ররূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগিণী মোহনমোহিনীর সীতারাম ত্রিবেদীর সহিত 
বিবাহ হইয়াছিল। হরচন্ত্র (ফকীর বাবু) নামে তাহার এক পুত্র ছিল। 
তীহাদের কথা পরে বলা হইবে। 
 গদাধর দিনাজপুরে ব্যবসায় বাণিজ্য এবং মহাঁজনী কার্য করিয়া 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনা কালে 
ইষ্ট ইত্ডিয়ান কোম্পানীর ইজারাদারদিগের বর্ধরোচিত অত্যাচারের ফলে 
উত্তর বঙ্গ শ্শানে পরিণত হইয়াছিল। তবস্থায় গদাধরের দিনাজপুরে 
কার্য চালাইবার সুবিধা নষ্ট হয়; তিনি তথাকার কার্ধ/ বন্ধ করিয়া জন্মস্থান 
টো়াগ্রামে ফিরিয়া আসেন। তিনি তীক্ষ ধী-শক্তিসম্পন্ন বিষয়ী লোক 
ছিলেন, তাহার কর্মদক্ষতা কথা অচিরে রাষ্ হইয়া পড়িল। কিছুকাল 
পরে তদানীন্তন ফ্তেসিংহের (জেমোর ) রাজ! নীলকণ্ঠ লীতারাম ত্রিবেদী 
এবং গদাধর ত্রিবেদীকে তাহার পুভ্রগণের ও সম্পত্তির তত্বীবধায়ক নিযুক্ত 


পুর্ববপুরুষগণের কথা ৩ 


করিয়া যান। গদাধর তৎপূর্বে কর্শন্ত্রে জেমোর রাজসংসারে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন । কন্মভাঁর গ্রহণ করিয়৷ তিনি ষতদিন জীবিত ছিলেন, বিশেষ 
দক্ষতার সহিত নিজ কর্তব্য সাধন করিয়াছিলেন 

গদাধর টো'রা গ্রামে বাসোপযোগী একখানি সুন্দর অট্রালিক] নির্মাণ 
করেন, তদ্বংশধরগণ অধুনা এ অস্টালিকার সন্নিহিত স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আবাস 
নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই 
অট্টালিকার ভগ্রাংশ লইয়া স্বগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। অট্রালিক' নির্মাণ 
করিয়া গদাঁধর তন্মধ্ '্শ্রীধর' শীলগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে প্র 
বাড়ীর সন্নিহিত স্থানে তাহার বংশধরগণ একটি দেবমন্দির নিম্দাণ করিয়া 
তন্মধ্যে উক্ত শালগ্রামদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহারা অদ্যাপি 
যথারীতি এ দেবসেবা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। 

জেমোর রাজবাড়ীতে কর্ম করিবার সময় গদাধর তাহার পূর্বাঞ্জিত অর্থ 
দ্বারা ফত্তেসিংহে বিস্তর নিষ্কর ভূমি এবং মুরশিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় কয়েক 
খানি গ্রামের জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি জেমোতে 
কয়েকটি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি তাহার বংশধর্গণ কর্তৃক দেই মন্বিরগুলির সংস্কার সাধিত 
হইয়াছে । গদাধর স্বীয় কর্ম্পরায়ণতার গুণে সেকালে তাহার দেশবাপি- 
গণের নিকট বিশিষ্ট সন্ত্রস্ত পুরুষরূপে পরিগণিত হইতেন। তাহার 
পরিবারবর্গ টে'য়ার বাবু নামে খ্যাত হয়েন। তাহার ভ্রাতৃগণ 
একান্বর্তী থাকিয়া গদাধরের উপাজ্জিত সম্পত্তি পরম সুখে ভোগ 
করিয়াছিলেন। | 

রাঁজা নীলকষণ্ঠের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ চরিত্রগুণে গদাধরের প্রতি একান্ত 
অন্ত হইয়া গড়েন ) পরিশেষে তিনি তাঁহার সহিত বৈবাহিক সনন্ স্থাপন 
করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গদাধর জীবনে প্রভূত অর্থ, যশঃ 


৪ রামেন্রন্দর 


এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে ১২১৯ বঙ্গাবের মাঘ মাসে 
দেহত্যাগ করেন। 

আমর! এই সময়ে গদাধরের সমসামরিক জিবৌতিয়া সমাজের ছুই জন 
কর্ম্দক্ষ পুরুষের উল্লেখ করিতে পারি, এক জন সীতারাম ত্রিবেদী ও অপর 
কাশীনাথ বাজপেয়ী। সীতারাম তৎকালে এক জন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী 
লোক ছিলেন। ব্রাজা নীলকণ্ সীতারামকে পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনয়ন 
করিয়া কন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই পত্রীর মৃত্যু হইলে 
সীতারাম গদাধর ত্রিবেদীর ভগিনী মোহনমোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। 
সীতারাম অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান্‌ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আপন 
ক্ষমতার তিনি বথেষ্ট ভূমিসম্পত্তি উপার্জন করিরা উশ্বর্যাশালী হইয়া 
উঠিম্াছিলেন। সীতারামের বুদ্ধিশক্তি কিন্তু সর্বদা সরল ভাবে পরিচালিত 
হইত না। এইজন্ঠ তাহার শক্ররও অভাব ছিল না! । প্রপিদ্ধি আছে 
একবার রাজা নীলকণ্ঠ কোন গুরু অভিযোগে মুরশিদাবাদে বিচারার্থ আবদ্ধ 
হন, বিচারে তাহার গুরুদণ্ডের সম্ভাবনা! ছিল; তখন সীতারাম তাহার 
বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন। সম্তাবিত বিপদে ভয়কাতর নীলকণ্ঠ সীতারামের 
শরণাগত হইলেন, সীতারাম রাত্রিকালে কৌশলক্রমে বিচারালয়ের গ্রন্থাগারে 
€(ব্রেকর্ড গৃহে ) প্রবেশ করিরা নথীর অংশবিশেষ পরিবর্তন করিয়া দেন, 
ফলে রাজা নীলকণ্ঠ অব্যাহতি লাভ করেন। 

সীতারামের পুভ্র হরচন্ত্র পিতার উপার্জিত সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। তাহার স্বল্প জীবনে অধিকাংশ সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, অবশিষ্ট 
যাহা ছিল, তাহার মৃত্যুর পর বিক্রীত হয়। কিছুদিন পূর্ তাহার বাঁস 
ভূমির চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। হরচন্দ্রের পত্বী ব্রহ্মময়ী দেবী 
আপনার ভগিনী ভগবতী দেবীর অন্যতম পুত্র রাধিকাসুন্দরকে পুত্ররূপে 
পালন করিয়াছিলেন। রাধিকাসুন্দর রামেন্তরস্ন্দরের মাতামহ ছিলেন। 





জেনে! নুনবাড়ী 


পূর্ববপুরুষগণের কথা ৫ 


কাশীনাথ বাজপেয়ী একজন কর্মর্ক্ষ বিষয়ী লৌক ছিলেন। তিনি 
আপন ক্ষমতাবলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া- 
ছিলেন। কিছুকাল ধরিয়া ঙিনি ফত্তেসিংহ (বাঘডাঙ্গ! ) রাজসংসারে 
কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। উত্তরকালে বাডাঙ্গার রাজার সমগ্র সম্পত্তি দীর্ঘ- 
কালের জন্য ইজার! লইয়া! তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং সীতা- 
রাম ত্রিবেদীর পুর 'হরচন্দ্রের সম্পত্তি মন্তফাপুর, মহাদেবনগর ও সদাশিবপুর 
বাধিক ৯৩৩৯৬০/৮ জমায় ১২২৫ সাল পর্যন্ত ইজারা লইয়াছিলেন। কাশী 
নাথের ভাগিনেয়ী রোহিণী দেবী রামেন্্রসুন্দরের পিতামহী ছিলেন। উত্তর 
কালে এঁ কাশীনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্র বসন্তলাল বাজপেয়ীর সহিত রামেন্্- 
স্থন্দরের পিতৃস্বসার বিবাহ হইয়াছিল। | 

গদাধরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে রাজ! লক্ষ্মীনারায়ণ নবকিশোরের পুত 
বলভদ্রের সহিত কন্তা। দয়াময়ী দেবীর বিবাহ দেন। গঘাধর বলভদ্রকে 
নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যাঁন। তাহার 
মৃত্যুকালে পুত্র বলভদ্রের নয় ব্সর বর়ঃক্রম হইয়াছিল। 

বলভদ্র ১২১০ সাল ৩০ চৈত্র মঙ্গলবার শুক্র প্রতিপদ রাত্রি চতুর্দিশ 
দণ্ডের সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। স্ুরূপ সুকান্ত বলভদ্রের দেহ যৌবনে 
পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্ধাঙ্গস্ন্দর হইয়াছিল। 

রাজা লক্ষমীনারার়ণ কন্তার বিবাহ দিয়া তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অনেক 
গুলি নিষ্করভূমি ও করেকথানি জমিদীরী দান করেন, এবং বাস 
করিবার জন্য রাজবাড়ীর লন্গিকটে তাহাকে একটি নৃতন বাড়ী নির্মাণ 
করিয়া দেন। এইরূপে জেমোর “নৃতন বাড়ীর” স্থাপনা হয়। বাড়ীটি এক্ষণে 
শতবর্ষের পুরাতন হইলেও সাধারণের নিকট অগ্যাপি নূতন বাড়ী নামেই 
অভিহিত হইয়া আমিতেছে। | 

বলভদ্র শ্বশুরের নির্মিত নূতন বাড়ীতে স্থাফ্নিভীবে বাঁদ করেন নাই, 


৬ রামেন্দ্রমুন্দর 


সময়ে সময়ে অসিয়। কিছু দিন যাঁপন করিয়া! যাইতেন। শ্তালক কুমার 
কালীনারায়ণের সহিত তাহার অতিশয় সৌহার্দ ছিল। তাঁহারা উভয়েই 
শারীরিক শক্তির জন্ বিখ্যাত ছিলেন। উভয়েরই বিক্রম সম্বন্ধে অন্তুত গল্প 
প্রচলিত আছে। দুঃখের বিষয় তীহারা উভয়েই পুর্ণ যৌবনে অল্প বয়সে 
ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

কালীনারায়ণ পত্বী জগাস্বা৷ দেবী ও শিশু পুন্র মহীন্ত্রনারায়ণকে রাখিয়া 
ছাবিবশ বৎসর বয়সে পিতামাতার সমক্ষে লোকান্তরিত হন। বলভদ্্র 
১২৪৬ বঙ্গাবে ১৮ জ্যেষ্ঠ ৩৫ বংসর ২ মাস বয়সে পরলোক গমন করেন। 
তাহার তিন পুত্র কষ্চসুন্দর, ব্রজনুন্দর ও ভুবননুন্দর, এবং এক কন্তা 
তিনকড়ি দেবী। জো কৃষ্খনুন্দরের জন্মকাল ১২৩৩ সাল ৬ শ্রাবণ 
শ্রবণ! নক্ষত্র মকর রাশি কৃষ্ণ গ্রতিপদ তিথি । ব্রজস্ুন্বর ১২৩৭ সালের 
১৪ কান্তিক উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র মীনরাশি শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র তুবনস্ুন্দর অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইতেই 
দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । শুনিতে পাই ভুবননুন্বর দেহের লাবণ্যে 
তুবনন্ুন্দরই ছিলেন। কন্ঠা তিনকড়ি দেবীর বিবাহের পূর্বেই মৃত্যু হয়। 

স্বামীর পরলোক গমনের পর বিধবা দয়াময়ী দেবী তীহার অপরিণত- 
বয়স্ক সন্তানগুলিকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিয়াছিলেন। 
তুবনন্ুন্দরের মৃত্যুতে তিনি বড় শোক পাইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন 
পুক্রগণের আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া নিজ হস্তে আহাধ্য দিতেন; 
এ নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তুবননুন্দরকে হারাইয়া পুক্রশোক- 
কাতরা জননী পূর্ববৎ তিনটি পাত্রে আহার্্য প্রস্তুত করিতেন, ছুই পুত্রের 
জন্য দুইটি রাখিয়৷ অপরটি জলে ভাসাইয়৷ দিতেন। তদানীন্তন রাজবাড়ীর 
কর্মকর্তা ব্রজমোহন ঘোষ মহাশয় ইহা দেখিয়া তাহাকে একটি দেবসেব! 
স্থাপন করিবার পরামর্শ দেন এবং আহীর্য্য এঁরূপে জলে বিনর্জন না দিয়া 


পুর্ববপুরুষগণের কথা ৭ 


দেবদেবায় অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। তাহার পরামর্শ সমীচীন 
মনে করিয়! দয়াময়ী দেবী পনৃতন বাড়ীতে” ১২৫৮ বঙ্গাৰে “লক্ষ্মী-জনার্দান” 
শালগ্রাম দেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পূর্বে টে'়াবাসী জ্ঞাতিগণের সহিত দামী 
দেবীর সম্পত্তির অংশ লইয়৷ বিরোধ উপস্থিত হয়| উভয় পক্ষ সেই বিরোধের 
জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হন। বহু অর্থ নষ্ট করিয়া দীর্ঘকাল অশান্তিভোগের 
পর উভয় পক্ষের চৈতন্য সঞ্চার হয়; তাহারা বুঝিলেন এ ভাবে বিরোধ 
মীমাংসার অর্থ বিষয়ের ধ্বংদ সাধন। তখন তাহারা দেশের কয়েকজন 
ভদ্রলোকের মীমাংসা অন্ুমারে বিষয়ের আয় ভাগ করিয়া লইলেন। অগ্তাপি 
তাহাদের কোন ভূসম্পত্তি নির্দিষ্টরূপে বিভক্ত হয় নাই, উৎপন্ন অর্থ 
সকলে অংশমত বিভাগ করিয়া লইতেছেন। আমি প্রাীনাদের মুখে 
শুনিয়াছি, উক্ত বিষয়ের মীমাংস। হইয়! গেলে টে'য়ার বাবুগ্ণণ জেমোর নৃতন 
বাড়ীতে আগমন করিয়! দয়াময়ী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। দয়াময়ী 
তাহার বালক পুক্রগণের হস্ত ধারণ করিয়া বাবুদের সমক্ষে উপস্থিত হইলে, 
উভয় পক্ষের হৃদয়োচ্ছাসজনিত অশ্রপ্রবাহে সকলের গণস্থল প্লীবিত 
হইয়াছিল। পরিতাপকাতর হৃদয়ে পরম্পর ক্ষম ভিক্ষ! চাহিয়া তাহারা 
হৃদয়ে বিমল শাস্তি অনুভব করিয়াছিলেন। সে দৃশ্য, ধিনি দেখিয়াছিলেন, 
তাহার স্বৃতিপটে বহুদিনের জন্ত অঙ্কিত ছিল। 

দয়াময়ী দেবী ১২৩৯ সালের চৈত্র মাসে পিতৃহীনা হয়েন। নৌকাযোগে 
কাশী যাইবার পথে রাজ। লক্্মীনারায়ণ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। চতুর্দশ বৎসর 
পরে ১২৫৩ সালে তাহার পত্ভী রামমণি দেবী বিধবা! কন্তা৷ দয়াময়ী ও পৌত্র 
মহীন্দ্রনারায়ণকে রাথিয়। স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ভাগ্যহীন। জননীর 
একমাত্র সন্তান মহীন্দ্রনারায়ণ পিতামহীর আগ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া শেষ করিয়া 
দুই মাস পরে স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে দারুণ পুক্রশোকানল জালিয়া দিয়া 


৮ রামেন্ত্রমুনার 


দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স পূর্ণ না হইতেই ১২৫৪ সালে বৈশাখ মাঁসে পরলোক 
গমন করিলেন। কৃষ্চসুন্দর ও ব্রজন্ুন্দর মাতুলানী জগদস্বাদেবীর পুক্রশোক 
নিবারণের জন্য রহিলেন। 

মহীন্দ্রনাব্রায়ণ ছুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তীহার বিধবা পত্রীদ্য় 
বিমলাস্ুন্দরী ও বামাস্সন্দরী দেবী শ্বশ্রু জগদন্ব! দেবীর নির্বাচন অনুসারে 
১২৫৪ সালে চৈত্র মাসে ভাগীরথীতীরবর্তী জগন্নাথপুর নিবাসী রামধন 
রায়ের পুত্র ঠাকুরদাসকে দত্তক গ্রহণ করেন। দত্তক গ্রহণীস্তর পুত্রের 
নাম হইল নরেন্রনারায়ণ। পুত্রের দেহসৌষ্ঠবে মুগ্ধ হইয়া জগাস্বা দেবী 
তাহাকে নির্বাচন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই পুল্রের চরিত্র-সৌন্দধ্যে 
জনসমাজ মুগ্ধ হইয়াছিল। পুগুরীক বংশের উজ্জ্রলতম রত্গণের মধ্যে 
নরেন্দ্রনারায়ণ অন্যতম ছিলেন। 

কুবুদ্ধি লোকের প্ররোচনায় বালিকা বিমলান্ন্দরী কয়েক বৎসর পরে 
দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র ও গৃহীত দণ্তককে অস্বীকার করিয়া রাজদ্বারে 
অভিযোগ আনয়ন করেন। এই অভিযোগের ফলে রাজবাড়ীতে বিষম 
বিশৃঙ্খল! ঘটে । বিমলান্ুন্বরীর পক্ষীয় লোকগণ রাজবাড়ীর কর্তা হইয় 
উঠে। রাণী জগদন্বা৷ রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠা পুত্রবধূ ও দত্তক 
পৌন্র নরেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া নূতন বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
কঙ্খসন্দর ও ব্রজন্ুন্দর উভয় ভ্রাতা উক্ত গৃহবিবাদে প্রথমতঃ কোন 
পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। তদীনীস্তন জেলার কলেক্টর কৃষ্ণসুন্দর ও 
ব্রজন্থন্বরকে উত্তরাধিকারী নির্ণয় করিয়া বিষয়ভার গ্রহণ করিবার পরামর্শ 
দেন। রাণীদের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি লইয়া উপযুক্ত 
বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। রাণী জগঘস্ব! পর প্রস্তাবক্রমে 
ভগিনেয়দিগকে বিষয়ভার গ্রহণ করিবার জন্য অন্থুরোধ করিয়াছিলেন ) 
কিন্তু তাহারা মাতুলানীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই) তাহারা 


পুর্ববপুরুষগণের কথা ৯. 


বলিয়াছিলেন, “আমর! যখন দত্তক নির্বাচন করিয়া আনিয়াছি, এবং আমা 
দিগের পরামর্শ অন্ুদারে আপনার! দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এঁ 
দত্তককে বঞ্চিত করিয়! তাহার প্রাপ্য বিষয় ভোগ করিবার ধর্মতঃ আমাদের 
অধিকার নাই।” তাহাদের প্ররূপ ত্যাগশীলতা৷ দেখিয়া রাণী জগদন্বা ও 
তৎকালীন জনসমাজ অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 

রাণী জগদস্বা তখন রাজসংসারকে ধ্বংদ হইতে রক্ষা ককিবার 
উদ্দেশ্তে তাহার ভাগিনেয়দিগকে পোষ্যপুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য 
সণির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন । কৃষ্নুন্দর ও ব্রজন্ুন্দর উভয় ভ্রাতা আর 
উদ্দাসীন থাকিতে পারিলেন না । পরিশেষে তাহাদের উদ্ভোগে উভয় পক্ষের 
সম্মতিক্রমে উচ্চ বিচারালয়ে বিরোধের মীমাংসা হইল, নরেন্দ্রনারায়ণ 
দত্তক সাব্যস্ত হইলেন। বিমলান্ুন্দরী কিছুদিন পিত্রালয়ে বাস করিয়া 
স্বগৃহে ফিরিয়া আদিলেন, এবং পুভ্রের মাতৃস্থান গ্রহণ করিলেন। পরবর্তী- 
কালে মাতৃপক্ষে স্নেহ ও পুক্রপক্ষে ভক্তির অনুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে ন! 
পাইয়৷ লোকে চমত্রুত হইয়াছিল। সম্পত্তি কিছুণিন কোট অব ওয়ার্ডসের 
অধীন থাকিল। নাবালক নরেন্ত্রনারায়ণ কলিকাতায় ওয়ার্ড ইনট্িটুটে 
পরুলোকগত রাজা বাজেন্ত্রলাল মিত্রের তত্বাবধানে কিছুধিন অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে গেলে রাণী জগদস্ব। দেবী 
বোর্ড অব রেভেনিউর নির্দেশক্রমে নাবালকের অভিভাবিক নিযুক্ত হন। 
কুষ্ণসুন্দর ও ব্রজস্ুন্দর উভয় ভ্রাতা ১২৬১ সালের ৩০ কার্তিক তারিখে 
একখানি র্রেজেষ্টারী দলিলদ্বারা ডিহি মন্তফাপুর নামক নিজেদের একটি 
জমীদীরী জামিন রাখিয়া রাঁণী জগদম্বাকে অভিভাবিকা শিযুক্ত করিবার 
সাহায্য করিয়াছিলেন । কৃষ্ণনুন্দর ত্রিবেদী অতি শান্তিপ্রিয় নিৰীহপ্রকৃতি 
লোক ছিলেন, নিজের বিষয়কর্ম্নের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি দিন যাপন 
করিতেন, বাহিরের ঝঞ্চাট সহা করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না । 


১৩ রামেম্দ্রন্ন্দর 


্রজসুন্দর ব্রিবেদীও বিষরী লৌক ছিলেন; কিন্তু বিষয়িজনম্থুলত কপট 
ও চতুর বৃত্তি তাহার নির্মল ও পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণকে কখনও কলুষিত 
করিতে পারে নাই। লোভের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কখনও তিনি স্তায় 
পথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই। মাতুলানীর আদেশক্রমে তিনি কিছুকাল 
জেমো রাজসংসারের কর্ম পরিচালনার তার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 
কর্তৃতবাধীনে থাকিরা রাণী জগবস্বা দেবী হিন্দু শাস্তোল্লিখিত যাবতীয় পূজা 
পার্বণ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

ব্জন্ুন্দর ত্রিবেদীর কৃষিকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ছিল। কৃষিকার্ধ্যোপ- 
যোগী সবল, সুন্দর ও পুষ্টদেহ অনেকগুলি বলীবর্দ তাহার গো-শীলার 
শোভা বর্ন করিত। এক দল বেতনভোগী কৃষাণ ক্ষেত্রের কার্যে নিযুক্ত 
থাকিয়া ক্ষিকার্ধ্য নির্বাহ করিত। শম্ত সংগ্রহের সময় গোলাবাড়ীতে 
নানাব্ধি স্তুপীকৃত শস্তের পরিমাণ ও পর্বত প্রমাণ বিচালির গাদা দর্শক- 
গণের চিন্তে বিম্ময় উৎপাদন করিত। ব্রজসুন্দর সঞ্চয়ী পুরুষ ছিলেন না) 
ত্তাহার গৃহ নিয়ত অঠিথি ও অভ্যাগতজনে পূর্ণ থাকিত। অতিথি- 
সেবার এবং আশ্রিত পোম্যবর্গের ভরণপোষণার্থ সংগৃহীত শস্তের অধিকাংশ 
বয় হইত। তাহার গৃহে একজন স্বজাতীয়। দরিদ্র কন্যা! পাচিকার কার্য 
করিতেন) তিনি প্রতিদিন একটি ভোজের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়৷ দিতেন । 
অন্নদাতার পরিবারবর্গের প্রতি তাহার অশেষ শ্নেহ ছিল। বল! বাহুল্য 
উত্তরকালে বৃদ্ধ বয়সে তিনি কম্মে অপটু হইলে, রামেন্রসুন্দর ও তাহার 
পরিবারবর্গ তাহাকে আজীবন যত্বের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 
পিতামহী স্থানীয় উক্ত মহিলাকে রামেন্ত্রনথন্দর বড় ভালবাদিতেন। 
তিনি তাহাকে আদর করিয়া প্থা সাহেব” বলিয়া ডাকিতেন। 

কৃষ্চনুন্দর ও ব্রজনুন্দর উভয় ভ্রাতা বিপুলকায় ব্যক্তি ছিলেন। দর্শক 
মাত্রেই তাহাদিগের শরীরের বিশালতা দেখিয়া বিশ্মিত হইত। সাধারণ 
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কুশি বা চেয়ারে তাহাদের বসিবার স্থান হইত না, সেই জন্য তাঁহারা নিজের 
ব্যবহারের জন্য বৃহদীকার চেয়ার নিশ্বাণ করিয়াছিলেন। সাধারণ শিবিকার 
মধ্যে তাহার! প্রবেশ করিতে পারিতেন না, তাহাদের জন ম্বতন্ত্র শিবিক 
নির্মিত হইয়াছিল। ষোল জন বাহকে আরোহী মমেত শিবিকা বহন 
করিত। তাহাদের দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল; কিন্তু দেহের স্থূলতা 
বশত: তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেন না, অন্ন পরিশ্রমে কাতর হইয়া 
পড়িতেন। একবার দ্রব্জাত পূর্ণ একটি বৃহদাকার কাটের মিন্দুক দ্বিতল 
হইতে নিম্নতলে আনিবার প্রয়োজন হইগ্াছিল, দশ বার জন বলিষ্ঠ যুবক 
একযোগে ধরিয়া উহাকে নাড়িতে পারে নাই; ব্রজসুন্দর একাকী 
মিন্দুকটিকে ধরিয়া গৃহতল হইতে প্রায় এক হাত উর্ধে তুলিয়াছিলেন। 
তিনি সিন্দুকের এক ধারে এবং অপর ধারে যুবকগণ ধরিয়া বহন করিয়া 
'নিয়তলে লইয়া আমিয়াছিলেন। 

বহু অর্থব্যয় করিয়া কষ্চমুন্দর ও ব্রজঙ্গন্বর তাঁহাদের বাড়ীর বহিরাঙ্গনে 
একখানি সুন্দর বাঙ্গল! গৃহ নিম্মীণ করিগ়্াছিলেন, এ গৃহথানি তাহার! 
বৈঠকথানারূপে ব্যবহার করিতেন। ১২৮২ সালে গ্রামদাহকালে উহা 
তক্মীভূত হইয়াছিল ; অধুনা সেই গৃহের চিহনপর্যস্ত বিলুপ্ত হইন্াছে, কিন্ত 
তাহার সৌনর্যের খ্যাতি অগ্ভাপি লোকমুখে কথিত হইয়া থাকে। এ 
গৃহের অভ্যন্তরভাগ গ্রামবাসিগণ কর্তৃক সদীসর্বদা নানাবিধ খেলা, 
আমোদ-প্রমোদ এবং পুরাণপাঠাদিতে মুখরিত থাকিত। 

কৃষ্চসুন্দর প্রথম পত্ঠী মনোমোহিনী দেবীর মৃত্যুর পর কাণীনাথ 
বাজপেয়ীর ভাগিনেয়ী রোহিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এ বশস্থিনী 
'অহিলার গর্ভে মিত্রাবরুণ তুল্য ছুই পুত্র তাহাদের চরণম্পর্শে কিছু কাল 
খরাপৃষ্ঠ পবিত্র করিবার জন্ত অবতীর্ণ হইগ্াছিলেন। 

ব্রজস্থনার বহর! গ্রামনিবাসী সীতারাম ত্রিবেদীর কন্তা তিনকড়ি 
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দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্তা সন্তান ছিল, 
তাহার নাম যোগীন্্রমৌহিনী দেবী। পূর্বেই বলিয়াছি যোগীন্দ্রমোহিণীর 
মহিত কাশীনাথ বাঁজপেয়ীর ভ্রাতুপ্পৌন্র বসন্তলাল বাজপেয়ীর বিবাহ 
ইইয়াছিল। বসস্তলাল কান্দি ইংরাজী স্কুলে চল্লিশ বৎসব্রের অধিক কাল 
শিক্ষকতা! করিয়াছিলেন। তাহার তিনটি পুত্র, জো আশুতোষ এই দীন 
গ্রন্থকার 3 মধ্যম শ্রীমান্‌ জগদীশ কান্দি দেওয়ানি বিচারালয়ের উকীল ; এবং 
কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌ উমাপতি কলিকাতা রিপন কলেজে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যা- 
পকতা করিতেছেন। আমর! উক্ত তিন সহোদরই রামেন্ত্রস্ন্দরের আয়ে 
থাকিয়া বিগ্যাশিক্ষা! করিয়াছি। 

ব্রজনুন্দর জেমোর 'নৃতন বাড়ীতে ১২৭০ বঙ্গাব্দে রাধারৃষ্ণের বিগ্রহমুর্তি 
ও শিবলিক্সের প্রতিষ্টা করেন, এবং ছুর্গোৎসব ও শ্তামাপূজার প্রবর্তন 
করিয়া যান। এতদিন নৃতন বাড়ীতে কোন স্বতন্ত্র দেবালয় ছিল না» 
বাড়ীর মধ্যে একটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠে লক্মীজনাদ্রন শালগ্রাম প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। ব্রজস্থন্দর বাড়ীর দক্িণপ্রান্তসংলগ্ন স্থানে একটি স্বতন্ত্র দেবালয়, 
নির্মাণ করিয়৷ তথার ছুর্গোৎদব ও শ্তামাপূজা নির্বাহ এবং রাধাকৃফমুত্তির 
স্থাপনা করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ীতে নিয়মিত ভাবে শাক্ত. 
বৈষ্ণব ও শৈবগণের আব্রাধ্য দেবদেবীর পুজাকন্ম অনুষ্ঠিত হইনা 
আসিতেছে । তাহার ত্রাতুক্ত্রদ্ধর তাহার সমগ্র শ্নেহ অধিকার করিয়া 
পুত্রের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন ব্রজস্ুন্দর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, 
কিন্ত তিনি দুর্গোৎসব বা শ্তামাপুজা উপলক্ষে অস্ত্রাধাতে বলি প্রথ। প্রবর্তন 
করেন নাই) সেই জন্য জেমোর নৃতন বাড়ীতে কোন পূজা উপলক্ষে জীব 
বলি দেওয়া হয় না। 

বজনুন্দর ত্রিবেদী কাব্যামোদী লোক ছিলেন। তিনি “মাধব স্ুলোচনা” 
নামে একখানি গ্পদ্যময় নাটক ও 'ন্বর্ণ সিন্দুরসিংহ বা! গৌরলাল সিংহ” 
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নামে একখানি প্রহসন বাঙ্গাল! ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। পৌরাণিক 
সাহিত্যালোচনায় তাহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তিনি বত্বের সহিত সংস্কৃত 
তাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বু অর্থব্য়ে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, 
মহাপুরাণ ও উপপুরাণাদির হস্তলিখিত পুঁথিসকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন; 
স্বয়ং নিয়মিতরূপে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়! শ্রোতৃগণকে গুনাইতেন। 

১২৬৭ সালে কৃষ্সুন্দর ও ব্রজন্থ্দর উভয় ভ্রাতা তীর্ঘভ্রমণে বহিগ্ত 
হন। তথন তীর্ঘে তীর্ঘে রেল বিস্তার হয় নাই; তাহার! সপরিবারে 
নৌকাবোগে যাত্রা করিয়াছিলেন। মাতুলানী জগদ্বা দেবী তাহার পুত্র 
বধূদ্ধয় ও আত্মীয় স্বজন সঙ্গে লইয়া তাহাদের অন্ুগমন করেন। নানাতীর্থ 
ভ্রমণ করিয়া এক বদর পরে সকলে বাড়ী ফিরিলেন। পথের অনিয়মে 
রুষসুন্দর দুরারোগ্য ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন; ছুই মাস পরে 
১২৬৮ সালের চৈত্রের প্রারন্তে তাহার দেহাত্যয় ঘটিল। দয়ামযী দেবী 
পুত্রশোকে অন্ধ হইলেন। মধ্যম ভ্রাতা বজনুন্দর সংসারে বীতম্পৃহ হইয়! 
শান্্রালোচনায় ও ধর্মচ্চায় কোনরূপে ছয় বদর অতিবাহন করিয়া ১২৭৪ 
সালে ফাল্গুন মাসের ২৩ তারিখে বৃদ্ধা জননীর সম্মুখে নো ভ্রাতার 
অন্ুগমন করিলেন। 

চরিত্রমাহাত্মযে কঞ্চমুন্র ও ব্রজম্ুন্দর ত্রিবেদী তৎকালে সকলের 
মাননীয় ছিলেন। ইতর ভদ্র সকলকেই তাঁহারা চরিত্রবলে আকুষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। জেমোর নৃতন বাড়ী তাঁহাদের জীবনকালে সীতা পরিণত 
হইয়াছিল। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


পিতা শু পিতৃব্যের কথা 

কষন্দরের ছুই পুন্র। জ্োষ্ঠ গোবিনস্থন্দর ১২৫৫ সালের ২৩ 
অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার রাত্রি ছুই দণ্ডের সময়, এবং কনিষ্ঠ উপেক্রসুন্দর 
১২৫৮ সালের ৫ই কার্তিক মঙ্গলবার কৃষ্ণ দ্বাদশী দিবা তিন দণ্ডের সময় 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। বাল্যকালে উভয় ভ্রাতা কিছুকাল কান্দি ইংরাজী 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গোবিন্নুন্দর বলিঠকায় পুরুষ ছিলেন, 
তিনি সর্বববিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তির আরাধনা করিতেন। বিদ্যালয় 
ত্যাগ করিয়া তিনি শক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হন। তৎকালে রাজা নরেন 
শারায়ণের তুল্য বলশালী পুরুষ দে অঞ্চলে ছিল না। নরেন্্রনারায়ণ 
পশ্চিমদেশ হইতে কতকগুলি বলশালী মন্বীর আনয়ন করিয়া তাহাদিগের 
নিকট মল্লবিদ্যা অভ্যাস করিতেন। গোবিন্দস্ন্দ্ন ও'বসস্তলাল সেই 
থেলায় নরেক্্রনারায়ণের সহযোগী ছিলেন । 

গোবিন্দমুন্দরের কৃষিকার্য্যে আসক্তি ছিলনা । পিতৃব্যের পরলোক 
গমনের পর তিনি অধিকাংশ কর্ষণোপযোগী ভূমি খাজানায় বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন সামান্ট আকারে কৃষিকা্ধ্য পরিচালন! 
করিয়! শেষে তাহাও বন্ধ করিয়া দেন। * 
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১২৬৫ সালে গোবিন্দহন্দরের বিবাহ হইয়াছিল। তংকালে অর্থাৎ ৬৩ বংসর পূর্বে 
জেমোকানদি অঞ্চলের বাজারদর কিনপ ছিল, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থে এ বিবাহের 
থরচের তালিকা হইতে কতকগুলি থাছ/্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য উদ্ধত করিলাম। 


বর্তমান কালের বাজারদরের সহিত পাঠকপ্ণণ উহার তুলনা করিয়! দেখিবেন। 


পিতা ও পিতৃব্যের কথা! ১৫ 


মাতা ব্রোহিণনী দেবী ১২৮৪ সাল ২৫ মাঘ শ্রীপঞ্চমীর রাত্রি তিন 
প্রহরের সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়! দেহত্যাগ করেন। উক্ত ঘটনার 
তিন মাস পরে ১২৮৫ সালের ২৫ বৈশাখ শুরু! পঞ্চমীতে পুত্রশোককাতর! 
দয়াময়ী দেবী সংসারের সর্বপ্রকার জালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ 
করেন। পৌন্রগণ সমারোহের সহিত পিতামহীর ওর্ধদৈহিক ক্রিয়! সম্পন্ন 





করিয়াছিলেন। 

আতপ চাউল (মিহি) ১১/ 
আতপ চাউল (মোট।) ৫৪/ 
উষ্ণ চাউল (মিহি) ৭৫/ 
উষ্ণ চাউল (যোটা ) ৫১*/ 
মুড়িয় জন্য চাউল ৬*/ 
কলাই ১০০/ 
অড়হর ৪৪/ 
মুগ ১১/ 
মটরের দাউল *১ ৩/ 
ছোলার দাউল ৮/ 
বরবটী ২/ 
লবণ ৩%/ 
সরিষার তৈল (ভাল) ১৫/ 
সরিষার তৈল (সাধারণ) ২৫/ 
তামাক ১৪/ 
চিড়। ৫*/ 
আটা ৫*/ 
মটকী ঘ্ৃত ১২/ 
গ্ব্য ঘৃত ৩/ 


৯. 
৭২২ 
১৩ 5 
৫১১২ 
১৪ ৪২. 
১০০৯ 
৪৪২ 
১৬. 
৪২ 
চু 
৮ 
৮০২ 
৯৭, 
১৫০২ 
৪৩২ 
৭৫২ 
১২৫৭. 
১৫০২ 
৪৮৭. 


চিনি ( উৎকৃষ্ট ) ৫/ ৪২1০ 
চিনি (সাধারণ) ২০/ ১৪০২ 
গুড়ের ভূর! (উৎকৃষ্ট ) ৮/ ৪৪৭ 
এ (সাধারণ) ৭/ ২৮২. 
মণ্ড' ১০/ ৯০ 
পেড়া ১/ ১. 
ছাঁপ৷ সন্দেশ ১/ ৯২. 
ক্ষীর গুলি 1৫ ৩০ 
মুরকী (ভাল) ৩/ ১৮২ 
এ (সাধারণ) ২৫/ ৫০২. 
খণ্ড ১০/ ২৫৭ 
বাতাস! 8/ ৩২৯ 
মিঠাই, ছানাবড়।, প্রতি মণ 
রসগোলা প্রভৃতি ্‌ র্‌ 
মিষ্টাম্ের পরিমীণ 4 * * ক ক 
ছুগ্ধ ৩০/ ৩৭৪০ 
দধি ( উৎকৃষ্ট) ১৫/ ৩৭10 
এঁ (সাধারণ ) ২৫/ ৩১1০ 
পান ৩৪০৪৪, ১১২ 


১৬ রামেন্্রন্ুন্দর 


একবার জগদ্ধাত্রী পুজোপলক্ষে বহরমপুরের কতকগুলি ভদ্রলোক 
নিমন্ত্রিত হইয়৷ জেমোর রাজবাড়ীতে ছুই রাত্রি ছুইখানি নাটকের অভিনয় 
করিয়াছিলেন। সেই অভিনয় দেখিয়া ১২৮৭ সালে গোবিনন্ুন্দর ও 
উপেন্দরস্ন্দর উভয় ভ্রাতা, জোমার ব্রাজা নরেন্দ্রনীরায়ণ ও বাঘডাঙ্গার 
রাজা যোগীন্ত্রনারায়ণের সহযোগিতা লাভ করিয়া গ্রামের প্রতিবেশী 
ভদ্রলৌকদিগকে লইয়া একটি অভিনেতৃ-সম্প্রদায় গঠন করেন। গোবিন্দ- 
সুন্দরের রচিত “দ্রৌপদীনিগ্রহ ও “বেণীসংহার নাটকের অভিনয় হয়। 
১২৮৮ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে জেমোর নূতন বাড়ীতে নব-নিম্মিত 
রঙ্গমঞ্চে “কৃষ্ণ কুমারী” ও “অশ্রমতীর” অভিনয় হইয়াছিল। রাজ! যোগীন্তর- 
নারায়ণ, গোবিন্দসুন্দর ও বসস্তলাল উৎকুষ্ট অভিনেতা ছিলেন। অভি- 
মন্ত্যবধ অবলম্বন করিয়া গোবিন্দন্ুন্দর আবু একখানি নাটক লিখিয়া৷ শেষ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অভিনয় ঘটিয়া উঠে নাই। আষাঢ় মাসে 
সেই অভিনয়মঞ্চে সহ! যবনিকাপাত ঘটিল। 
গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্ত্রমুন্দর উভরে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি 

ছিলেন। গণিতে, বিজ্ঞানে বিশেষতঃ জ্যোতিষে গোবিন্দসুন্দরের স্বাভাবিক 
আনুরক্তি ছিল। তিনি যত্রপহকারে চচ্চা করিরা জ্যোতিষশান্ত্রে গভীর 
অভিজ্ঞত। অঞ্জন করিয়াছিলেন। ন্বদ্দেশভক্তি তাহার হ্বদয়ের অলঙ্কার 
স্বরূপ ছিল। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি উপন্তাস লিখিয়াছিলেন, 
তাহার নাম দিয়াছিলেন “বঙ্গবালা।” উহার ভূমিকায় তিনি যাহা লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম । 

“বাঙ্গালীর জয়ডস্কা বাজেনা বাজেন]। 

বঙ্গদেশে নাহি হয় সমর ঘোষণা! ॥ 

র্ণক্ষেত্রে বীরমদে মত্ত হতজ্ঞান। 

হয় নাই বহুদিন বাঙ্গালীসস্তান ॥ 


পিতা ও পিতৃব্যের কথা ১৭ 


এবে বঙ্গ জনস্থান নিস্তব্ধ নীরব । 

কোন দিকে" নাহি আর কোন কলরব ॥ 

রাজ-নীতি আলোচনা-__দুরূহ ভাবন|। 

রাজ্যরক্ষা হেতু চিন্তা, সাআাজ্যবাসন] ॥ 

এ সকল কষ্টকর কার্য্যে বাঙ্গালীরে । 

প্রবৃত্ত হইতে আর না হয় সংসারে ॥ 

দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্রে মস্তি্চচালন]। 

জ্যোতিষের গুঢ় তত্ব করিতে গণনা ॥ 

বিরত হয়েছে এবে আর্ধ্যপুক্রগণে । 

শিল্পবাণিজ্যাদি হত সাম্রাজ্যের সনে ॥ 

ধন, মান, বিদ্যা, বল সকলি কারণ । 

পরমুখাপেক্ষী এবে বাঙ্গীলীনন্দন ॥ 

সতীত্বে পবিত্রআত্মা, প্রেমিকা, সরল! । 

একমাত্র ধন এবে বঙ্গে বঙ্গবালা ॥ 

এই হেতু বঙ্গবালা যত্ে চিত্র কণরে। 

সমর্পণ করিলাম বাঙ্গালীর করে ॥ 

ভয় হয় বাঙ্গালীর একমাত্র ধন। 

চিত্রদোষে পাছে হয় বিরুতবরণ ॥ 

কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই; বিশেষতঃ জ্ঞানী । 

দৃষ্যপটে আস্থা নাহি করিবেক জানি ॥৮ 

স্বদেশগ্রীতির কথা তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বহির্গত হইত। 

স্বদেশের কথ! কহিবার সময় তাহার কণ্স্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষণ ঘটিত। 
স্বভাবপ্রদত্ত গম্ভীর স্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুক্রটির 
মনে শ্বদ্বেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্ত তিনি কতই ন৷ প্রয়াম পাইতেন। 

২ 


১৮ রামেন্টরস্থন্দর 


১৮৭* ত্রীষ্টাব্দে ২৪এ মে তারিখে রাজা নরেন্দ্রনারাযণ জেমোতে 
একটি বাঙ্গাল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দসুন্দর তাহার সেক্রেটারী 
নিযুক্ত হন। ছাত্রেরা এখানে বিন! বেতনে পড়িতে পায়। বৎসর বৎসর 
পাঠশালার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে তখন উৎসব হইত। হাডিঞ্জ সাহেবের 
সময় স্থাপিত কান্দি মডেল স্কুলের গবর্ণমেণ্টদত্ত সাহায্য ব্যতীত অবশিষ্ট 
ব্যয়ের ও তত্বাবধানের ভার নরেন্দ্রনারায়ণের হস্তে পড়িয়াছিল। ছুই 
স্কুলের একত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও একত্র পুরস্কার বিতরণ হইত। মডেল স্কুল 
কিছুকাল পরে উঠিয়া যাঁয়। অধুন! জেমো পাঠশালা মাইনর স্কুলে উন্নীত 
হইয়া প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে “নরেন্্রনারায়ণ স্কুল” নামে পরিচিত, এবং 
তাহার উইলে নির্দিষ্ট সম্পত্তির আয় হইতে অগ্ভাপি তদ্বংশধর্গণ কর্তৃক 
পরিচালিত হইতেছে। 

১২৮৩ সালে কান্দির দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিশৃঙ্খলার জন্য নরেন্্ 
নারায়ণ ও গোবিন্দনুন্দরের প্রতিবাদে মুরশিদাবাদের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট 
ম্যাকেঞ্জি সাহেব (উত্তরকীলে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্তর আলেকজন্দার 
ম্যাকেপ্রি ) অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া! উঠেন। উভয় পক্ষ হইতে গরম গরম 
চিঠিপত্র চলিতে লাগিল । সাহেবের তীব্র অসন্তোষ উৎপাদন সত্বেও তাহাদের 
কর্তব্যনিষ্ঠা বিচলিত হইল না। সাহেব গোবিন্দসুন্দরকে শাস্তির ভয় 
দেখাইলেন। গোবিনুন্দর নির্ভীক হৃদয়ে অটল ভাবে নিজ কর্তব্য সাঁধন 
করিতে লাগিলেন। শেষে ডিস্পেন্সরির বিশৃঙ্খল! প্রতিপন্ন হইল। 
ম্যাকেঞ্জি সাহেব তখন একেবারে আকুষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং স্বয়ং ইচ্ছ! 
প্রকাশ করিয়া রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তিনি জেমোর পাঠশালা 
পরিদর্শন করিয়া লিখিয়! গেলেন, “বাবু নরেন্দ্রনারায়ণকে স্থানীয় লোকে 
রাজা বলিয়া থাকে, তিনি সর্বতৌভাবে রাজোপাধির যোগ্য |৮ 

পূর্ধ্বে গবর্ণমেণ্ট-প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে কান্দির সবডিবিসনাল 


: পিতা ও পিতৃব্যের কথ ১৯ 


অফিসার কান্দি মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান নিষুক্ত হইতেন, করদাতারা 
তাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করিতেন। গোবিন্দসুন্দর কয়েক বৎসর 
ধরিয়া করদাতাদের নির্ব্ধাচন অনুসারে উক্ত মিউনিসিপালিটির ভাইস 
চেয়ারম্যানের কার্য করিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া' কান্দির 
অনারারী ম্যাজিষ্রেট ছিলেন । | 

মর্ধবিধ শারীরিক ও মানমিক শক্তির তিনি আরাধনা! করিতেন। 
সর্কবিধ ক্ষুদ্রতা, কপটতা ও মঙ্কীর্ঘতা ভয়ে তাহার নিকট হইতে দূরে 
থাকিত। অসামান্ত নির্ভীকতা ও সহিষ্ণুতা! সময়ে সময়ে তাহার বন্ধুবর্গের 
নিকট গৌরারতমি বলিয়! প্রতিভাত হইত। সর্ববিধ সংকার্ষে তিনি 
অগ্রণী ছিলেন। প্রথমে তিনি নিগুণ ব্রহ্ষবাদী ছিলেন, শেষে কিন্তু গুণ 
ঈশ্বরোপাসনার পক্ষপাতী হইয়! পড়িয়াছিলেন। তিনি আচার বিষয়ে শাস্ত্রীয় 
শিয়ম যথাসাধ্য পালন করিতেন; কিন্তু আচাব্রবিরোধী নব্য শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের কখন নিন্দা করিতেন না। তাহাদের উদ্ম, কর্মপরত। ও 
স্বদদেশানুরাগ তাহার প্রীতি আকর্ষণ করিত। কাহারও নিন্দা করা তাহার 
অভ্যাস ছিল না। কোনরূপ কুসংস্কার তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে 
পারিত না। শেষ জীবনে নিত্যকর্থ্ের অনুষ্ঠানে ও ব্রতোপবাসাদি কৃচ্ছ, 
সাধনায় তিনি অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

গোবিন্দসুন্বর ১২৮৮ সালের এক আষাঢ় প্রভাতে বন্ধুবর্গ বেষ্টিত 
হইয্া বসিয়াছিলেন, এমন সময় ক্ষৌরকার আসিয়া! উপস্থিত হইল। 
তাহার দক্ষিণ গণ্ডের নিম্ন প্রান্তে একটি অতি ক্ষুদ্রাকার ব্রণ প্রকাশ 
পাইয়াছিল। তিনি ক্ষৌরকারকে ব্রণটি কাটিতে আদেশ করিলেন। 
ন্দৌ্ুকারের সাহসে কুলাইল না। তখন তিনি ভগিনীপতি বসস্ত- 
লালকে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে বলিলেন। বসস্তলাল গর প্রস্তাবে সম্মত 
না হইয়া তাহাকে ভূয়োভুয়ঃ এরূপ কর্ম করিতে নিষেধ করিলেন। 


২০ রামেন্দ্রস্থন্দর 


গোবিন্বসুন্বর উহা! সামান্য মনে করিয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাঁত 
করিবার আবন্তক বোধ করিলেন না। সকলে উঠিয়া! গেলে তিনি নিজে 
একখানি দর্পণ ও কাচির সাহায্যে ব্রণটি কাটিয়! ফেলিলেন। পরদিন সমগ্র 
মুখমণ্ডল ফুলিয়! উঠিল। রাত্রিকালে উহা! আরও বুদ্ধি পাইল। চারি দিন 
পরে ১৮ই আষাঢ় বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় তিনি দেহত্যাগ করিলেন। 
ব্ররূপ অপ্রত্যাশিত আকন্মিক বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য কেহই প্রস্তুত 
ছিল না, পরিজনবর্গ দারুণ শোকে অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া 
পড়িল। তাহার সহোদর উপেন্্রস্থন্দর, এবং রাজা নরেন্ত্রনারায়ণ 
উভয়েই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। বন শুশ্রষার পর তাহাদের চৈতন্য 
সঞ্চার হইয়াছিল। গোবিন্দসুন্দরের বিরহে নরেন্দ্রনারায়ণের সকল উৎসাহ 
চিরদিনের জন্য অন্তহিত হইয়াছিল । আমার পিতৃদেব বসন্তলাল বলিতেন, 
গোবিন্দস্থন্দরের কথামুসারে ব্রণে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে নিমিত্ের ভাগী 
হইয়! চিরজীবন তাহার অন্তঃকরণ দারুণ পরিতাপানলে দগ্ধ হইত ; ভগবান্‌ 
সুমৃতি দিয়! তাহাকে ক্ষান্ত করিয়াছিলেন। 

মৃত্যুর পূর্র্ব দিন গোবিন্দসুন্দর তাহার শব্যাপার্থে উপবিষ্ট বাল্য 
বন্ধু খোসবাসপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদলাল রায় মহাশয়কে সম্বোধন 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “বিনোদ, আমার দিন ফুরাইল, তোমাদিগকে 
ছাঁড়িয়া যাইতে হইতেছে ।” বিনোদলাল বলিয়াছিলেন,_“বরণ হইয়া 
মুখ ফুলিয়াছে বলিয়া জীবনে হতাশ হইতেছ কেন?” গোবিনস্ুন্দর 
উত্তরে বলিয়াছিলেন, “শরীরের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বুঝিতেছি আমার 
জীবনী-শক্তি ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, আর মিথ্যা প্রবোধ বাক্যের 
প্রয়োজন নাই ভাই, বড় দুঃখের কথ! রামেন্ত্র ভবিষ্যতে কত বড় লৌক 
হইবে, তাহা দেখিয়া যাইবার অবসর আমি পাইলাঁম না, এই আক্ষেপ 
লইয়া আমাকে যাইতে হইতেছে ।” বুদ্ধ বিনৌদলাল তাহার সেই বন্ধু 


পিতা ও পিভৃব্যের কথা ২১ 


ও বন্ধুপুত্রকে হারাইয়া আজ সেই কথার উল্লেখ করিয়া অশ্রুপাত 
করিতেছেন। 

গোবিনদসুন্দব্ের ছুইটি পুক্র ও চারিটি কন্তা জন্মিয়াছিল। জোষ্ট 
পুত্র রামেন্ত্রসুন্দরের কথা৷ পরে বলিব। কনিষ্ঠ ছুর্গাদাস ১২৮১ সালে 
২৫এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া- 
ছিলেন। গোবিন্সুন্দরের জ্যে্ঠা কন্তা সতী দেবী, তৃতীয়া কন্তা রমা 
দেবী এবং কনিষ্টা কন্তা গৌরী দেবীর সহিত যথাক্রমে নরেন্র- 
নারায়ণের দ্বিতীয় পুক্র পুর্ণেন্দুনারায়ণ, চতুর্থ পুত্র দ্বিজেন্দরনারায়ণ এবং 
কনিষ্ঠ পুত্র বরদেন্দুনারায়ণের বিবাহ হইরাছিল। বহরা গ্রামের 
রজনীকান্ত ত্রিবেদী গোবিন্দস্ুন্দরের দ্বিতীয় কন্ঠ গায়ত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন । 

উপেক্্রসুন্দর বাল্যকাল হইতে তগ্স্বাস্থ্য ছিলেন। তিনি দুরারোগ্য 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধীর করিবার আশায় কিছু কাল 
মুন্গেরে যাপন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে বিবিধ চিকিৎসার 
পর ডাক্তার স্তলজারের চিকিৎসায় পীড়ার কতকটা উপশম হয়, 
সেই কারণে হোমিওপ্যাথিতে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে; তদবধি তিনি 
প্রত্যহ শতাধিক রোগীকে ওষধ বিতরণ করিতেন । রোগীকে ওষধ বিতরণ 
তাহার পরছুঃখকাতর করুণাকোমল জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া 
ছিল। পরকে আপনার করিবার ক্ষমতা তেমন কেহ আর দেখিবে লা। 
তাহার অন্তঃকরণ বালকের স্তায় কোমল ও সরল ছিল। তাহার ম্িগ্ধোজ্জল 
প্রতিভা চন্দ্রমার স্তায় পুত রশ্মি বিস্তার করিয়া চতুদ্দিক্‌ সুধাসিক্ত করিত। 
সেই নিফলঙ্ক চন্দ্রের রশ্মিতে যে একবার অবগাহন করিয়াছে, আজীবন সে 
তাহা ভুলিতে পারিবে না। তিনি হাস্ত কৌতুক ও রঙ্গরসপ্রিয়্ সরল 
উদীরপ্রকৃতি লৌক ছিলেন। তাহার অন্তঃকরণ এমনই উপাদানে গঠিত 


২২ রামেন্দরস্ন্দর 
ছিল ষে, তিনি নিম্নতরু শ্রেণীরও লোকের সকাশে স্বীয় দোষের কথা 
উল্লেখ করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা! ভিক্ষা করিতে কু বোধ করিতেন না। 

উপেন্স্ুন্দর একবার তাহার বাড়ীর সংলগ্ন ভূমিতে ফলের বাগান 
প্রস্তুত করিবার অভিগ্রায়ে নরেন্ত্রনারায়ণের নিকট হইতে বৃক্ষের 
চারা আনয়ন ককিয়াছিলেন। প্রতিবেশী একজন তন্তবায় তৎকালে 
নিজের প্রাঙ্গনে কয়েকটি আত্মবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল। এক জন্‌ 
প্রতিবেশী উপেন্তরস্ুন্দরকে বলে, আপনার বাগানের চার! তন্তবায় 
চুরি করিয়া লইয়াছে ৷ উপেক্্রস্ুন্দর তাহা শুনিয়! সেই তন্তববায়কে ডাকিয়! 
আনিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। তন্তবায় অত্যন্ত ভীত হইয়া সজল নয়নে 
যুক্তকরে আপনার নির্দোষিতাঁর কথা উল্লেখ করে। উপেন্্রসুন্দরের 
মনে সন্দেহের উদয় হয়, তিনি নরেন্দ্রনারায়ণের এক কর্মচারীকে 
আহ্বান করিয়া রোপিত বৃক্ষগুলি পরীক্ষা করিতে বলেন। পরীক্ষার 
পর তত্তবায়ের নির্দোধিতা প্রতিপন্ন হইল। উপেন্্রস্ুন্দর তৎক্ষণাৎ 
সর্বজনসমক্ষে নিজের আসন হইতে উঠিয়া সেই তত্তবায়ের কর 
ধারণ করিয়! তাহাকে মিষ্ট বাক্যে কহিলেন-__“ভাই, ন! জানিয়! তোমাকে 
মিথ্যা তিরস্কার করিয়াছি, তুমি মনে বড় ব্যথা পাইয়াছ, এই অন্তায় কাধ্যে 
আমিও বড় হুঃখিত হইয়াছি, তুমি আমার অপরাধ মার্জনা কর।” তস্তবায় 
উপেক্ত্ত্থন্দরের প্ররূপ অপ্রত্যাশিত বিপরীত ব্যবহারে একবারে সম্কুচিত 
হইয়া পড়িল। শেষে উদেন্ত্রসুন্দর তাহাকে অভয় দিয়। মিষ্ট বাক্যে 
তুষ্ট করিয়। বিদায় করিলেন। 

উপেন্ত্রসুন্দরের স্থৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ ছিল। তিনি হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য এতই প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, 
হেম্পেলের লিখিত ছুই খণ্ড মেটেরিয়া৷ মেডিকা নামক বৃহত গ্রন্থ হইতে: 
যেকোন অংশ অনর্গল আবৃত্তি করিতেন। সংস্কৃত শ্লোক রচনাতেও 


পিতা ও পিতৃব্যের কথা 


তাহার পটুতা ছিল। তিনি অতি শীঘ্র মধুর পদ বিন্যাস করিয়। বিবিধ 
ছন্দে শ্লোক রচনা করিতেন। স্বাস্থ্যাভাবে বাধ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ 
করার পরেও সংস্কৃত শিক্ষায় পরীক্ষার্থীর ন্যায় তাহার আগ্রহ ছিল। সেক্স- 
পীয়রের চ1001655 [11006 ০1 গৃঠাৎ অবলম্বন করিয়৷ তিনি একখানি 
সংস্কত কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন ও ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের 
ইতিহাস সংস্কৃত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ করেন। তাহার বরচিত 'রামাষ্টক" শীর্ষক 
একটি স্তোন্র ও “বসস্তবর্ণন শীর্ষক একটি কবিত। নিয়ে উদ্ধত হইল। 


দশর্থবৃপহন্ধুং 
অবধৃতনরদেহং 
সকলফলদদেবং 
বিকচ-কমল-নেত্রং 


প্রথিতবিমলকীর্তিং 
নরপতিকুলপুজ্যং 

ভুবনবিদিতশৌধ্্যং 
বিকচ-কমল-নেত্রং 


নিজজনকনিদেশাৎ 
প্রিয়হিতকরভ্রাত্রা 
বিগতম্থথদরাজ্যং 
বিকচ-কমল-নেত্রং 


বামান্টকম্‌ 


দেবতানাং প্রপূজ্যম্‌। 
রাক্ষসানাং বধায়। 
দীর্ঘবান্ছং শুভাস্তং । 
রামচন্দ্র নমামি ॥ ১ ॥ 


সুরয্যবংশপ্রদীপং। 
দিব্যকাস্তিং দধানং। 
সর্বনিস্তারহেতুং। 
রামচন্দ্রং নমামি ॥ ২॥ 


সীতয়া ধন্মপত্া। 
লক্ষষণেনাপি সার্ধং। 
যাতবস্তং বনান্তে। 
রামচন্দ্র, নমামি ॥ ৩॥ 


রামেক্দস্ুন্দর 


মৃগকুলপত্রিসেব্যে 
বিহগচব্রিতরম্যে 
সুরপতিসমবীর্ধ্যং 
বিকচ-কমল-নেত্রং 


অতিখলতরহুষ্টো 
নগবরসমদেহে। 
খরশরধরভূপং 
বিকচ-কমল-নেত্রং 


দশবদনবধাদ্ধি 
মুনিবুষভগণা যং 
বিজিতরিপুকুলং 
বিকচ-কমল-নেত্রং 


স্থমুগচপলনেত্রাং 
গহনমতিস্থঘোরং 
সকলগুণনিধানং 
বিকচকমল-নেত্রং 


ধনজনপরিপুর্ণাং 
খধিগণরুতযজ্ঞাং 
শমনভবনমাশু 
বিকচ-কমল-নেত্রং 


চীরিণং তস্থিবাংসং । 
কাননে ধৈর্যযবস্তং | 
বিভ্রতং শাস্তমূর্তিং। 
রামচন্দ্রং নমামি ॥ ৪ ॥. 


রাক্ষসো বাহুবীর্যৈেঃ। 
রাবণো যস্ত নষ্টঃ | 
সর্বদং তং স্ুরূপং | 
বামচন্দ্রং নমামি ॥ ৫ ॥ 


ধার্মিকাঃ পুণ্যবন্তঃ | 
ভূমিপং সংস্তবস্তি | 

তং গ্তামলং দিবারূপং। 
ব্রামচন্দ্রং লমামি ॥ ৬ ॥ 


মৈথিলীং যঃ প্ররিয্লাং স্বাং ।, 
প্রেরয়ামাস তন্বীং। 
নীরদাভং তমীশং | 
রামচন্দ্রং নমামি ॥ ৭ ॥ 


ভারমুক্তাং ধরিক্রীং। 
রাক্ষসান্‌ বঃ প্রহস্তুন্‌। 
প্রেষ্য বীর প্রচক্রে । 
রামচন্দ্রং লমামি ॥ ৮ ॥ 


পিতা ও পিতৃব্যের কথা ২৫ 


বসম্তবর্পনম্‌ 
ঝরঝরঝর নাদৈর্ববাতি বায়ুঃ সমস্তাং 
কুহুকুছুকুন্থ শব্ধান্‌ কোকিলঃ সন্তুনোতি। 
কুন্থুমশরসমেত; শীতরাজং বিজিত্য 
প্রবিশতি ধতুরাজো রাজধানীং বমন্তঃ॥ ১॥ 


ৃক্ষাঃ সমস্তা নবপত্রভূষিতা 
নতাগ্রশাখা অচিরোডুবৈঃ ফলৈঃ। 
সমীক্ষ্য সর্ধের খতুরাজমাগতং 
নমন্তি সানন্দমিবাদরেণ ॥ ১ ॥ 


ভূঙ্গাশ্ সর্ষে মকরন্দলোভিতাঃ 
পষ্পান্তরং যাস্তি বিহবায় পুষ্পং । 
পিবস্তানাস্থাদি তপূর্বমন্ত্রতে 
মধুপ্রমত্তানবপুষ্পসস্তবং ॥ ৩ | 


সকলবিহগবর্গাঃ শাল্সলীনাঃ ভ্রমানাং 
বিকটকুসুমশাখাপ্রান্তসংসক্তদেহাঃ | 
অগচিততরগাত্রাঃ শীতল, গ্রভাবাং 
জয় জয় জয় শব্দান্‌ গাপয়ন্ত্্র হর্যাৎ ॥ ৪॥ 


অন্তং গতে তত্র মরীচিমালিনি 

রথঞ্চ রূঢ় হব্তাশ্বসংঘূতং | 
প্রকাশয়ত্যেষ তাতো বদস্তঃ 

রিয়া ্বকীযামত্রাজ শব্তাক্‌॥ ৫ 


২৬ রামেন্্রসুন্দর 
পুষ্পক্রমাণাং নবমালিকানাং 
নবোদ্গতৈম্মীলতীনাং দলৈশ্চ। 
পুষ্পৈরনেকৈশ্চ নিলীনভূঈগৈঃ 


ধতোর্বসন্তস্ত গুণা বিভান্তি ॥ ৬॥ 


নৃতাস্তি সর্ষে শিখিনঃ সমস্তাৎ 
নভো নিরীক্ষানমিতাননৈমুদঃ | 
ৃষ্টাতদাতে খতুরাজজাগতং 

কুর্বস্তি তত্রৈব মনোহরং কলং ॥ ৭॥ 


জলাশযস্থান্নলিনীদলাচ্চ 
মংগৃহা পুষ্পাচ্চ বিভাত বায়ুঃ। 
মন্দং স্বনং তত্র সদৈব কুর্বন্‌ 


বিস্তারয়ত্যেষ ততঃ স্গন্ধং ॥ ৮ ॥* 


উপেন্্রস্ন্দর তাহার জো্ঠ ভ্রাতাকে হারাইয়া তাহার ব্যাধিক্িষ্ট দেহ- 
ভার বহিয়া কোনরূপে কিঞ্চিদধিক তিন বংনর কাঁল অতিবাহন করিয়া” 
ছিলেন। ১২৯১ সালে তাহার ব্যাধি কঠিন ভাব ধারণ করে। কলিকাতা 
হইতে আনত পরলোকগত ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 
চিকিৎসাগুণে ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল স্থায়ী 
হয় নাই) অল্প্িন পরেই আবার উহা পূর্ব্ভাব ধারণ করে। সেবারে 
আবার মজুমদার মহাশয়কে আহ্বান করা হয়, কিন্তু তাহার চিকিৎসার 
আর প্রয়োজন হয় নাই। ৬ই কার্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরদিন বেলা তৃতীয় 


* রচয়িতার বাল্যবন্ধু কান্দির ভূতপূর্ব্ব উকীল শ্রীযুক্ত চন্ত্রকাস্ত রায় মহাশয়ের 
নিকট কবিতাটি প্রাপ্ত হইয়াছি। 





পিতা ও পিতৃব্যের কথা ২৭ 


প্রহরের সময় আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীবর্গের সম্মিলিত শোকোচ্ছাস ও 
ব্যাকুলতা৷ তাহাকে ধরিয়! রাখিতে পারিল ন1। 

উপেন্্স্ুন্দরের ছুই পুত্র ও এক কন্যা । জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকমল ১২৮৩ 
সালে ৯ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন ; তিনি অষ্টাদশ বর্ষ পুর্ণ না হইতেই মুলের 
নগরে বিস্চিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩০১ সালের ৬ই বৈশাখ দিবসে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র নীলকমল ১২৮৭ সালে ১০ই 
কার্তিক ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। কন্যা সাবিত্রী দেবীর সহিত নরেন 
নারায়ণের তৃতীয় পুত্র শরদিন্দুনারায়ণের বিবাহ হইয়াছে। 

“পুগুরীককুলকীর্তিপঞ্জিকার” পরিশিষ্ট অংশে বামেন্ত্রসুন্দর নরেন্র- 
নারায়ণের যে সকল গুণের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা সেই ভাষায় 
নরেন্্রনারায়ণ, গোবিন্দসুন্দর ও উপেক্্রস্থুন্দরের চরিত্রকে একত্র 
করিয়া বলিতে পারি--উচ্চ রাজকর্মচারীর প্রসাদাকাজ্ষায় তীহার। তাহা- 
দের উন্নত মস্তক কখনও অবনত করেন নাই; অথচ স্বাভাবিক সৌজন্য 
ও বিনয়গুণের আধার হইয়া সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তেজস্থিতায় তাহারা সকলের ভীতির আম্পদ ছিলেন; 
কোমলতীয় তাহারা সকলের আশ্রয়স্থল ছিলেন। কঠোর ও কোমল 
গুণের যুগপৎ সমাবেশে তাহাদের মহিমান্বিত চরিত্র সকলের বিন্ময়কর 
ছিল। সর্ধবিধ সংকার্যে তাহারা উৎসাহের সহিত নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিতেন ) তাহাদের নেতৃত্ব ব্যতীত স্থানীয় সমাজে কোন জদনুষ্ঠানই 
সম্পন্ন হইত না । স্থানীয় সমাজের নেতার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তীহার! 
চরিত্রবলে সমাজ শাসন করিতেন। তাহার! বর্তমান থাকিতে ইতর ভদ্র 
[বিবাদ মীমাংসার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার আবশ্তক বোধ করিত ল1। 
দুষ্কতকারী, কোথায় তীহাদের কর্ণগোচর হইবে এই আশঙ্কার, অতি 
সঙ্গোপনে ছুক্রিয়া সাধনে বাধ্য হইত। তাহাদের চরিত্রবল অপরকে 
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ধঘত রাখিতে সমর্থ হইত। বিপৎকালে ইতরতদ্র সকলেই 
তীহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিত। সকলেই জানিত, আপৎকালে তাহাদের 
আশ্রয়গ্রহণ নিক্ষল হইবে না। সাহাধ্প্রার্থ বাঁ ভিক্ষার্থীকে তাহার! 
কখনও বিমুখ করেন নাই। তাঁহাদের সৌজন্রের ও মিষ্টবাক্যের অসাধারণ 
বশীকরণশক্তি ছিল। অপরিচিত ব্যক্তি একবার তাহাদের স্পর্শে আসিলে 
ন্্মুগ্ধের স্যায় বশীভূত হইয়া পড়িত। তাহাদের প্রতিশ্রতির কখনও, 
ব্যতিক্রম হয় নাই। নীচ কর্মে কখনও তাহারা প্রশ্রয় দেন নাই। 
তাহাদের পরিবারবর্গ ও স্বজনগণমধ্যে তাহাদের আদেশ সম্রাটের স্থায় 
লঙ্বনাতীত ছিল। সেই আদেশ প্রদীনের জন্য তাহাদিগকে ও আদেশ 
পালনের জন্য অপরকে কখনও পরিতপ্ত হইতে হয় নাই। উপেন্দরস্ুন্দরের 
চরিত্রে আরও একটু বিশেষত্ব ছিল, কোমলভাব তাহার অন্তর-নিহিত 
গান্তীর্্যকে অনেক সময়ে সরস করির। রাখিত। 

পুগডরীককুলকীত্তিপঞ্জিকায় রামেন্্রসুন্দর লিখিয়াছেন, “পিতৃপুরুষ- 
গণের তপঃসঞ্চিত পু্জীভূত পুণ্যরাশি, বজ্াদপি কঠোর ও কুস্থমাঁদপি 
কোমল, হিমাচলের স্তায় উন্নত ও মহোদধির হ্যায় গভীর, মানব হৃদয়ের 
সমগ্র সদ্ৃতিসমূহের সম্টারূত সমবায়, সাক্ষাৎ ধন্ম, এক হইয়া ও মৃত্তিতরয় 
পরিগ্রহ করিয়া, লোকশিক্ষার জন্য ধরাধামে বিচরণ করিতেছিলেন। কাল- 
পূর্ণ হইলে তিন মূর্তি একে একে অস্তহিত হইল।” 

কষ্ণনুন্দর ভ্রিবেদীর সন্মতিক্রমে ব্রজনুন্দর ত্রিবেদী দুইটি মধ্যবিত্ত 
ঘরের কন্যা আনিয়া ত্রাতু্্রদ্বয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ববাচন 
সকল সময়ে সফল প্রসব করিয়াছিল। গোবিনসুন্দরের পতীর নাম 
চন্ত্রকামিনী দেবী এবং উপেন্দরসুন্দরের পত্বীর নাম ছিল বগল! দেবী। এ 
মহীয়সী মহিলাদ্বয়ের আদর্শ দেবোঁপম চরিত্র তাহাদের আজন্মশুদ্ধ দেবোপম 
স্বামীদিগের অপাপবিদ্ধ আদর্শ চরিত্রের সমতুল্য ছিল। যোগ্য পতির 
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গোবিন্সুন্দর 


১ ক 
চন্ত্রকামিনী দেবী ২নপৃষ্টা 





পিতা ও পিতৃব্যের কথা ২৯ 


সহিত যোগ্য পত্রীর সম্মিলন ঘটিয়া, “যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে” এই 
বাণীর সম্পূর্ণ সার্থকতা৷ সাধন করিয়াছিল। চন্ত্রকামিনী ও বগলাদেবীর 
চিত্তে আত্মীয়পর ভেদজ্ঞান ছিল না । তাহাদের সন্তানবর্গ এবং আত্মীয় 
ও আশ্রিত জনগণকে তাঁহারা তুল্যরূপেই দর্শন করিতেন। লোকসেবার 
জন্য তাহার! সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। ভিক্ষার্থীকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া 
তাহাদের অভ্যাস ছিল না,_অগ্রলি ভরিয়! ভিক্ষা দিতেন। হিন্নুশাস্ত্রোক্ত 
বিধবাদিগের অবশ্য কর্তব্য ব্রহ্মচর্ধ্য ধর্ম তাহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করিতেন। সাধনার বলে মানবচরিত্রস্ুলভ সর্বপ্রকার লোভনীয় বস্ত 
পরিহার করিয়া তাঁহারা নিজ চরিত্রকে সংযত ককিয়া আয়ত্ত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কঠোর ব্রতোপবাসাদি কৃচ্ছ সাধনায় যদি ধর্ম থাকে, 
তাহা হইলে তাঁহারা অক্ষয় ধর্মসম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন বলিতে 
পারি। স্বামীরা অনেকগুলি অল্পবয়স্ক বালকবালিকার গুরুভার তাহাদের 
্কন্ধে অর্পণ করিয়! অল্প বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। ছেলেদের শুধু 
খাওয়াইয় পরাইয়া বড় করিয়! তুলিতে পারিলেই পিতামাতার কর্তব্য 
সাধন করা হয় না_তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। অভি- 
ভাবকহীন বালকবালিকাগণ তাহাদের মাতার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া 
প্রকৃত মানুষ হইয়াছিল। 

দেবদ্িজে চন্দ্রকামিণী ও বগল! দেবীর অসাধারণ ভক্তি ছিল। 
তাহার। গুরুজনদিগকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। ব্রজন্মন্দর 
ত্রিবেদীর সহধর্মিণী আমার মাতামহী তিনকড়ি দেবীর অঙ্কে আমি মানুষ 
হইয়াছি, তাঁহাকে অনেক দিন বাঁচিতে দেখিয়াছি। তাহার পক্ষে বধূ 
দিগের প্রতি অপার স্নেহ, এবং পক্ষান্তরে শীশুড়ীর প্রতি অশেষ ভক্তি 
এমনটি আমরা! কখনও দেখি নাই, জীবনে কখনও তাহা! বিস্কৃত হইতে 
পারিব না । সেই স্সেহণীল! বৃদ্ধ শীগুড়ীকে মন্তষ্ট রাখিবার চেষ্টাকে 
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তাহার। পরম পুণ্যের কার্য্য বলিয়। মনে করিতেন। আমরা এ কথা সাহস 
করিয়া বলিতে পারি, শাশুড়ী বধূতে কোন দিন কোন বিষয় লইয়া মনোস্তর 
ঘটে নাই। 

চন্্রকামিনী দেবী তাহার স্বামীর ন্যায় কিছু গম্ভীর ও শাস্তপ্রকুৃতির 
লোক ছিলেন। কেহ কোনরূপ অন্যায় কাধ্য করিলে, তাহার প্রতি 
কঠোর শাসনবাক্য প্রয়োগ করিবার আবশ্তক হইত না, তাহার গম্ভীর 
মুখমণ্ডল বিরক্তির ভাব দেখিলেই অন্যায়কারী একান্ত সম্কুচিত হইয়া! 
পড়িত। স্বামীর ন্যায় বগল! দেবীর লরল মুক্ত অস্তঃকরণ হইতে সর্বদা 
নুধার্‌ ধারা! হিয়া যাইত । একবার সেই ধারায় যে অবগাহন করিয়াছে, 
সেই স্গিদ্ধ হইয়াছে। 








তৃতীয় অধ্যায় 
শৈশব ও পুন্বর্ধ ছাত্রজীবন্ন 

১২৭১ বঙ্গাৰের ৫ই ভান্র শনিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে শুভক্ষণে 
গোবিনদস্ন্দরের পত্বী চন্ত্রকামিনী দেবী জেমোর নূতন বাড়ীতে একটি 
পুত সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। সন্তান তূমিষ্ঠ হইবামাত্র বহির্ধাটাতে 
পিতামহ ব্রজনুন্দরের নিকট সেই 'গুভ সংবাদ প্রেরিত হইল ) পৌন্-মুখ 
নিরীক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে ব্রজন্গন্দর সুতিকা-গৃহে প্রবেশ করিলেন, 
এবং পরক্ষণেই গৃহ হইতে নিজ্রান্ত হইয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, «এই শিশু উত্তরকালে প্রতিভাবলে, বিষ্যাবস্তায় ও চরিত্র- 
গুণে অক্ষয় যশঃসম্পদ লাভ করিয়া আমাদের বংশের মুখ উজ্জল করিবে, 
নুধীজনাকাজ্ফিত গৌরবময় পদ লাভ করিয়া জনসমাজে প্রচুর খ্যাতি লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে, এবং ইহার গৌরবপ্রভাঁয় আমাদের বংশের নাম সমগ্র 
দেশে রাষ্্র হইয়া পড়িবে, মেই শুভদিন দেখিবার অবসর আমার জীবনে 
ঘটিবে না, তৎপূর্তেই আমাকে পরপারের আহ্বানে লোকাস্তরে যাইতে 
হইবে। ধাহীর! বর্তমান রহিবেন, তাহারা! দেখিবেন।” কথা বলিবার 
সময় স্বভীব-কবি ব্রজনুন্নব্রের হৃদয়োচ্ছাসজনিত অশ্রপ্রবাহে গগুস্থল 
প্লাবিত হইয়াছিল । উর্ধালোক হইতে বিধাতা পুরুষ সেই মহা-পুরুষের 
তবিয্বাদ্াণী স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং তৎসাধনে যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ব্রজস্তন্দর যেন ভবিষ্তংকে জানিয়াই দেই লোকরঞ্জন 
সর্ধজনপ্রিয় পৌন্রের নাম রাখিয়াছিলেন প্রামেন্ত্রসুন্দর ৮ 

কৃষ্নুন্দর পৌন্র রামেন্স্নারকে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। 





৩২ রামেন্্রস্ন্দর 
বামেন্্রসুন্দর ভূমিষ্ঠ হইবার সার্দ ছুই বংপর পূর্ত্বে তাহার দেহাত্যয় 
ঘটিয়াছিল। পিতামহতুল্য ব্রজন্ন্দরকে আমরা পিতামহ বলিয়া প্রসঙ্গের 
অবতারণ! করিলাম । পিতা:ও পিতৃব্যকে বাবা, এবং মাতা! ও পিতৃবাপত্তীকে 
মাতৃসম্বোধনের রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। তাই ব্রজ- 
সুন্দরুকে পিতামহ সম্বোধন করিলে ক্ষতি নাই। 

দুঃখের বিষয় বিধাতা পুরুষ কোন মানবকেই সকল সুখ-সম্পদ 
সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া স্থষ্টি করেন নাই। রামেন্্সুন্দর বাল্যকাল 
হইতে দৈহিক সুখে বঞ্চিত ছিলেন। ক্ষীণাঙ্গ শিশু নিত্য নুতন রোগ 
ভোগ করিয়া শৈশব উত্তীর্ণ করিল। অত্যধিক ন্নেহাদর লাভ করিয়া 
বালক পিতামহের প্রতি অতিমাত্র আসক্ত হইয়া পড়িল, পিতামহের 
কণঠলগ্ন হইয়া তাহার প্রশস্ত পৃষ্টোপরি দিবসের অনেক সময় কাটাইয়। 
দিত। ব্রজনুন্ররের বিশাল দেহে ক্ষীণাঙ্গ ক্ষুদ্র বালককে ঝুপিতে 
দেখিয়া! অনেকে উপহামচ্ছলে বণিও “বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে।” 
ক্ষুদ্র পৌন্রটির সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও পিতামহ 
নানাবিধ অদ্ভুত গল্পের অবতারণা করিয়া বালকের চিত্তরঞ্জন করিবার 
প্রয়াম পাইতেন। ছুঃখের বিষয় মেই আদরযত্ব লাভ করিবার অবসর 
বালকের অদুষ্টে অধিক দিন ঘটিয়া উঠে নাই, বালকের চারি বদর বয়স 
পূর্ণ না হইতেই পিতামহকে পরপারের আহ্বানে সকল বিদর্জজন দিয়া 
চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। | 

ব্রজসুন্দরের পরলোক গমনের পর বালক তাহার পিতৃব্য উপেন্- 
সুন্দরের একান্ত অনুগত হয়। বাল-স্বতাব উপেক্্রসুনার বালক ত্রাতুপ্ুত্রের 
সহিত খোল! প্রাণে মিশিয়া, আদর করিয়া, বন্ধ করিয়া তাহাকে অচ্ছেদ্ধ 
প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়! ফেলিলেন) তাহার জীবনাস্ত পর্যাস্ত সে বন্ধন 
সমান ভাবে অটুট ছিল। চারি বংলর পূর্ণ হইলে পঞ্চম বৎসরের প্রারস্তে 
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এক শুভ দিনে পিত1 বালককে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত করিলেন। পিতা এবং 
পিতৃব্যের চেষ্টায় ছুই দিনেই বালকের বর্ণপরিচয় হইল। পিতা 
এবং পিতৃব্য উভয়েই তাহাকে মুখে মুখে বর্ণবিস্তাসকৌশল শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন। বর্ণপরিচয়ের পর স্বরবর্যুক্ত বর্ণবিস্তাস শিক্ষা 
করিবার পূর্বে এক দিন বালক তাহার পিতা গোবিন্দস্থন্দরের কথার 
প্রতিবাদ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে স্তস্তিত করিয়াছিল। পিতা 
বালককে অভ্যাস করিতে বলিলেন, “ম, র আর মুদ্ধন্ত ৭ মরণ । পুত্র 
পিতার মুখের প্রতি চাহিয়! বলিল, “ন! মোরণ হইবে” । উচ্চারণ করিবার 
সময় আমরা সাধারণতঃ শবের আদিস্থিত “ম” অক্ষরটিকে “মো” বলিয়া 
উচ্চারণ করি। এরূপ প্রশ্ন করিলে শিক্ষক মহাশয়গণ সাধারণতঃ 
তাহাদের ক্ষুদ্র শিক্ষার্ীদিগের প্রতি অবিচারিত ভাবে তিরস্কার করিয়া 
থাকেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান পিতা পুত্রকে ধমক না দিয় উচ্চারণ 
বৈষম্যের বিষয় ভালরূপে বুঝাইফ়া দিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বালক 
যুক্তিযুক্তরূপে তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়। নিজের প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছিল। পাঠাভ্যামকালে নানাজাতীয় সমন্তাবর কথ! বালকের মনে 
উদ্দিত হইত, সেই সকল সমস্তাপুরণের জন্য বালক পিতা! এবং 
শিক্ষকগণের নিকট . নানাপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়। তাহাদিগকে 
চমতকৃত করিত। 

বর্ণপরিচক় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিলে গোবিন্দসুন্দর 
পুভ্রকে তাহার প্রিয় সুহৃৎ প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনদাপ্রসাদ মজুমদার 
মহাশয়ের তত্বাবধানে জেমোর পাঠশালায় ভথ্তি করিয়৷ দিলেন। বালক 
নিয়মিত লময়ে বিদ্যালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করিল, ছুটির দিনে, কিংবা 
শারীরিক অন্ুস্থত৷ নিবন্ধন কোন দিন অপারক হইলে বিস্তালয়ে যাইত না, 
তন্তিন্ন ইচ্ছা করিয়া কোন দিন বিষ্ভালয়ে অনুপস্থিত হইত না। নিরীহ ও 


৩ 


৩৪ রামেন্দ্রতুন্দর 


শান্ত-স্বতাঁৰ বালক কখন সহপাঠিগণের সহিত ঝগড়া করিয়া! তাহার 
স্বভাবদিদ্ধ শাস্ত প্রকৃতির বিপরীত ভাবের পরিচয় দেয় নাই। কোন সহ- 
পাঠী তাহার বিরুদ্ধে কখন শিক্ষকদিগের নিকট কোনরূপ অভিযোগ 
আনয়ন করে নাই। 

বালক রামেন্ত্রস্ুন্দর অল্প বয়সে গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ প্রাতিভার 
পরিচয় দিয়াছিল। তৎকালীন প্রথান্ুুসারে বালককে আট বদর বয়সেই 
জ্যামিতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। অল্পবয়স্ক বালকদিগের নিকট 
জ্যামিতি শান্ত্র অতি বিভীষিকার বস্তু। বালক ছুই বৎসরের মধ্যেই 
জ্যামিতির প্রথম খণ্ডের যাবতীয় অনুশীলনী সমেত প্রতিজ্ঞাগুলির 
নিভূলিরূপে সমাধান করিত, এবং পাটাগণিত ও গুভস্করী-সংক্রান্ত মকল 
প্রকার সমস্তাগুলি অনায়াসে মীমাংসা করিয়া! দিত। পিতা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি গলচ্ছলে পুত্রকে শিক্ষা দিতেন। 
তাহার নিকট বীরগণের বীরত্বের কথা ও দেশের জন্ত আত্মত্যাগের কাহিনী 
জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়া তিনি তাহার অষ্টমবর্ষীয় জো পুত্রটির মনে 
স্বদেশতক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্ত কতই না! প্রয়াম পাইতেন। পিতার 
নিকট স্বদেশপ্রেমেরু উপদেশ লাভ করিয়া বাল্যকালেই রামেন্সুন্দরের 
মনে স্বদেশভক্তিরসের সঞ্চার হইয়াছিল। উত্তরকালে সেই ভাব মানস- 
ক্ষেত্রে পরিপুষ্ঠি লাভ করিয়া তাহাকে দেশমাতার ভক্ত সন্তানরূপে পরিণত 
করিয়াছিল। তাহার অন্তিমকালেও আমরা তাহার অন্তরমধ্যে ভাবের 
পূর্ণবিকাশ হৃদয়ঙগম করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 

দিবাবসানে রজনীযোগে নির্মল আকাশে গ্রহনক্ষত্ররাজি ফুটিয়া! উঠিলে, 
পিতা উর্ধদেশে অস্থুলি নির্দেশ করিয়া গ্রহনক্ষত্রগণের নাম, তাহাদের গতি, 
এবং খতুভেদে তাহাদের স্থান পরিবর্তনের বিষয় সরল ভাষায় পুত্রকে বুঝাইয়া 
দিতেন। বালক একবার যাহা শিথিত তাহা তুলিত না। 
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১৮৭০ খ্রীষ্টাবে ২৫শে মে রামেন্দ্ুস্ুন্দর প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, 
তথায় পাঠাভ্যাস করিবার সময় পিতা পুনঃ পুনঃ পুভ্রকে শিক্ষা দিতেন, 
“ক্লাসের পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই; কিন্তু 
ফাঁকি দিয়! উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জার কথা”। প্রতিবার বাধিক পরীক্ষায় 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাচ বৎসর পরে ব্রামেন্তরসুন্দর একাদশ বৎসর 
বয়সে ১৮৭৫ ত্রীঃ অবে নবেম্বর মাসে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন, এবং সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করিয়! গবর্ণমেপ্ট দত্ত বৃত্তি লাভ করেন। 

গোবিনাস্ুন্নর পুত্রের কৃতিত্বে পরম আহ্লাদিত হইয়া বিষ্ালয়ের ছাত্র 
ও শিক্ষকদিগকে লইয়। একটি গ্রীতিভোজের আয়োজন করেন । 

ম্যাকেপ্রি সাহেব জেমে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার সময় পরীক্ষার 
ছলে বালক রামেন্দ্রসুন্দরকে কয়েকটি ভৌগলিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন, সেই প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে বিবৃত হইল । 

সাহেব। গঞ্জামকি এবং কেথায়? 

বালক । উ়ি্যার দক্ষিণে মান্দা প্রদেশের একটি জেলা । 

সাহেব । উহার প্রধান নগরের নাম কি? 


বালক । বহরমপুর । 
সাহেব। তোমাদের জেলার এক্ষণে প্রধান নগরের নাম কি? 
বালক । বহরমপুর । 


সাহেব। ছুইটি বহরমপুরে প্রভেদ বুঝিব কি প্রকারে ? 

বালক। একটি বঙ্গদেশের মুরশিদাবাদ জেলার প্রধান নগর বহরমপুর, 
অপরটি মান্দ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলার নগর বহরমপুর । 

সাহেব শ্রীরূপ উত্তর লাভ করিয়া! প্রফুল্ল মুখে সমবেত ভদ্রজনদিগকে 
বলিলেন,--“আমি কিছুকাল গঞ্জামে ছিলাম, তাহার স্থৃতি এখনও ভুলিতে 
পারি নাই, ৰাঙ্গাল! দেশে বিস্তালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়া ভূগোলের 
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প্রশ্ন জিজ্ঞাস] করিবার সময় সেই গঞ্জামের কথ! আমার মনে পড়ে । বাঙ্গাল! 
দেশে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রের মুখে গঞ্জাম সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর আমি 
পাই নাই। অগ্ত এই বালকের নিকট উত্তর পাইয়া বড়ই গ্লীতি লাভ 
করিলাম।” এই কথা বলিয়া তিনি আদর করিয়া বালকের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়। 
দিলেন। বল! বাহুল্য তৎকাঁলে ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে গঞ্জাম জেলার উল্লেখ 
ছিল না । বৃহত্তর পুস্তক পাঠ করিয়! একাদশবর্ধীয় বালক সমগ্র ভারতের 
এবং সমগ্র পৃথিবীর ভৌগলিক বৃত্তান্ত সুচারুরূপে আয়ত্ত করিয়াছিল । 

পাঠশালায় পড়িবার সময় বালক দৈনন্দিন পাঠ আয়ত্ত করিতে অধিক 
সময় দ্রিত না; কোন দিন দুই এক ঘণ্টার অধিক সময় অধ্যয়ন করিত 
না। এ অল্প সময়ের মধ্যে সে সকল বিষয়ের পাঠ অতি সুন্দররূপে অভ্যাস 
ও আয়ত্ব করিয়া লইত, তৎকালে অনন্ত মনে একান্তচিত্ত সাধকের স্তায় 
সকল ভূলিয়। নিজের কর্তব্য সাধনে নিযুক্ত রহিত এবং কর্তব্য সম্পাদন 
করিয়া পরে অবশিষ্ট সময় থেলিয়! বেড়াইত। এক দিন প্রাতঃকাঁলে 
আটটার পূর্ব্বে বাপককে খেলা! করিতে দেখিয়া পিতা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “পড়ীশুন| না করিয়া থেলিয় বেড়ীইতেছ কেন?” বালক 
নির্ভয় অস্তঃকরণে উত্তর দিয়াছিল, দৈনন্দিন নির্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস না করিয়া 
নে কখনও থেলিয়া বেড়ায় না। পিত। পুত্রের এরূপ কথায় বিশ্বাস না 
করিয়া তাহার দৈনিক পাঠের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য 
তিনি পুত্রের নিকট যেরূপ উত্তর পাইবার আশা করিয়াছিলেন তদধিক 
উত্বর লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পর দিন বূবিবারে পরীক্ষা! গ্রহণ- 
কালে পুরাতন পাঠ হইতে পিতা৷ পুত্রকে বন্ছবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়! 
সকল প্রশ্নের উত্তরে তিনি সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। সেই অবধি আৰ 
কোন দিন তিনি পুত্রকে পড়িতে বসিবার জন্য আদেশ করিবার আবশ্তকত। 
বোঁধ করেন নাই। 
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বাল্যকালে নিজের দ্রব্যের প্রতি রামেন্দরস্ুন্দরের বিশেষ দৃষ্টি ও যন্ব 
ছিল। নিজের পেন্সিলটি, দোয়াতটি, কলমটি, গ্লেটখানি ও পুস্তকগুলি 
তিনি যথাস্থানে সঙ্জিত করিয়া রাখিতেন। কেহ কোন কারণে তাহার 
কোন একটি দ্রব্য স্থানান্তরিত করিলে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া যথাস্থানে 
রাখিবার জন্ত তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তীহার নিজের কোনরূপ 
কর্তব্য কার্যে কোন দিন ত্রুটি হইত না। প্রাচীন লোকদিগের মুখে 
শুনিয়াছি, এরূপ কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন বালক সচরাচর দেখিতে পাওয়া 
যায় না। 

শৈশবে তাহার তিনটি মাত্র বিষয়ে আসক্তি ছিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা 
দিবার ছুই এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি কড়ি খেলিতে ভালবাদিতেন। 
কাগজে অথবা মাঁটাতে কালি বা খড়ি দিয়া ঘর অস্কিত করিয়া 
বাঘবন্দী, ছক্কাপঞ্জা, মোগলপাঠান প্রভৃতি নানীপ্রকার খেলা করিতেন। 
খেলিবার সময় তিনি মনে বড় আনন্দ পাইতেন। তিনি নূতন পুস্তক পাঠ 
করিতে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেন, খেলিবার সময় তাহার মনে তদপেক্ষা 
অল্প আনন্দ প্রকাশ পাইত না। তাহার ছোট মাতুল কুলদাপ্রসাদ 
ত্রিবেদী এবং সমবয়স্ক দুই চারিজন বালক-বালিক। তাহার খেলিবার সাথী 
ছিলেন। খেলায় জয়লাভ করিলে তীহার আনন্দের সীমা থাকিত না। 
তিনি তাস খেলার আজীবন পক্ষপাতী ছিলেন, অবসর পাইলে পরিণত 
বয়সেও সময়ে সময়ে তাস থেলিয়৷ চিত্ত বিনোদন করিতেন। দৈহিক 
দুর্বলতার জন্য তিনি কোন প্রকার শ্রমসাধ্য ক্রীড়ায় যোগদান করিতে 
পারিতেন না । 

উপেন্নুন্দর বাড়ীর উঠানে এবং বহিরাঙ্গনে ছুইটি পু্পোস্তান রচনা 
করিয়াছিলেন, সেই উদ্যানঘয়ের পারিপাট্যসাধনে রামেন্্রসন্দবর য্ধ 
করিতেন। গাছে জলসেক করা, গাছ ছাঁটিয়৷ দেওয়া, এবং ঘাস ও 
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আগাছার আক্রমণ হইতে ফুল গাছগুলি রক্ষা! করিবার জন্য তাহার বিশেষ 
চেষ্টা ছিল। যখন নিজের সামর্থ্য কুলাইত না, তখন তিনি পরের সাহাষ্য 
লইয়াও মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেন। গাছে নূতন ফুল ফুটিলে সকলকে 
তাহা দেখাইয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। কলিকাতীপ্রবাসী হইলে 
তীহার এ স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে। 

রামেন্্রনুন্দর একটি কুকুর পুষিয়াছিলেন। কুকুরটি তাহার অতি প্রিয় 
ছিল। তাহার নাম ছিল “কাল্টা”। দেশীয় কুকুরের মধ্যে এরূপ বুহৎ 
আকারের কুকুর আমর! দেখি নাই। দীনতা স্বীকার করিলে কোন 
স্বজীতিকে আক্রমণ করিয়! নির্য্যাতন করা! কাল্ট! মর্যাদার হানিকর বলিয়া 
মনে করিত। তাহার দেহ এবং মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিলে অনেকের 
মনে ভয়ের সঞ্চার হইত। বালকেরা খেলার ছলে তাহার লাঙ্গুল 
মর্দন করিয়া, পৃষ্ঠে চাঁপিয়া এবং মুখের ভিতর হাত প্রবেশ করিয়া দিয়া 
অনেক সময় তাহার প্রতি অনেক অত্যাচার করিত। তাহাদের খেল। 
দেখিয়া অনেকের মনে ভয় হইত;কিন্তু সে কখনও বিরক্তির ভাব 
প্রকাশ করিত না, গম্ভীর প্রকৃতির স্থবোধ মুরববীব্র মত অকাতরে সকল 
অত্যাচার সহ করিত। সেই প্রভুপরায়ণ জন্তটি তাহার প্রভৃপরিবারের 
বড়ই বিশ্বাসের পাত্র ছিল, কচি ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণে সদাসর্বদ। 
নিযুক্ত রহিত। অপরিচিত কোন ব্যক্তি শিশুদের নিকট গেলে সে বিষম 
গগ্ডগোলের স্থষ্টি করিত। বুন্ধনশালার বিনা বেতনের প্রহরী সেরূপ আর 
মিলিবে না। স্ত,পীরকৃত লোভনীয় খাস সামগ্রী সম্মুখে রাখিয়া! রম্ধনশালার 
দ্বারে বসিয়া রহিবার সময় যে তাহার রসনায় জলসঞ্চার হইত না, এ কথা 
নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি না। কিন্তু লোভের প্রশ্রয় দিয়া কোন দিন 
সে বিশ্বীঘঘাতকতার পরিচয় দেয় নাই। কুকুরজাতির মনোবিজ্ঞানে 
ইহা! একটি অসাধারণ প্রকৃতি। সে প্রতিদিন রামেন্ত্রস্ুন্দরকে 
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স্কুলে রাখিয়া আসিত, এবং প্রতু ছুটির পর বাড়ী ফিরিলে বড় আননোর সহিত 
তাহার অভ্যর্থনা! করিত। নিজগুণে সে প্রভৃপরিবারে একাস্ত অনুর্ক্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মৃত্যু হইলে প্রতৃপরিবার স্বজন-বিয়োগ-দুঃখ 
অনুভব করিয়াছিলেন । 

ররামেন্ন্ুন্দর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। বাড়ীতে বসিয়া! ছুই 
মাম কাল পিতার নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ছুই মাসে ছুই 
বৎসরের পাঠ শেষ করিয়া তিনি ১৮৭৬ গ্রীষ্টার্ষে ২১শে জানুয়ারী কান্দি 
ইংরাজী বিষ্ভালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। প্রথম ইংরাজী শিখিতে 
আর্ত করায় অথবা অন্ত কোন কারণে সেবার বাধিক পরীক্ষার তিনি 
প্রথম স্থানের পরিবর্তে দ্বিতীয় স্থান পাইলেন) পিত। সেই জন্য বড় দুঃখ 
প্রকাশ করিলেন। পুত্র পিতার দুঃখ দেখিয়া সাবধান হইল। ভবিষ্যতে 
আর এরূপ ঘটনার জন্য পিতাকে দুঃখ পাইতে হয় নাই, পুত্র প্রতিবংসরই 
বাধিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ করিয়া পিতার মনে সন্তোষ উৎপাদন 
করিত। 

জেমোর নূতন বাড়ীতে থাকিয়। রামেন্ত্রসুন্দরের ছুই জন আত্মীয় কান্দি 
স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। তাহাদের সহিত রামেন্্রসুন্দরের বিশেষ 
সৌহার্দ ছিল। টেয়াগ্রামে তাহাদিগের বাড়ী। এক জনের নাম শ্রীযুক্ত 
মুকুন্দকুমার ত্রিবেদী, সম্পর্কে ব্রামেন্দরস্ন্দরের খুল্লপিতামহ। অপরের নাম 
নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী, তিনি খুল্পতাত ছিলেন। উভয়কেই আমরা রামেন্দ্র- 
সুন্দরের বাল্য সহচররূপে গণ্য করিতে পারি। মুকুন্দকুমার পঠদ্দশায় 
অভিভাবকহীন হওয়ায় সংসার পরিচালনা করিবার জন্য স্কুল ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। কান্দি স্কুল হইতে এণ্টাম্ম পাশ করিয়া নৃদিংহপ্রসা 
ফার্ট আর্টন্‌ পড়িবার জন্ত কৃষ্ণনগর গমন করেন, তথ! হইতে পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকাল কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় যান। 


৪০ রামেন্দ্হন্দর 

কান্দি স্কুলের দুই জন প্রধান শিক্ষক ব্যতিরেকে অপর শিক্ষকগণ 
রামেন্ত্রস্ন্দরের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। হেড মাষ্টার হরিমোহন 
সিংহ মহাশয় প্রথম অবস্থায় ছাত্র রামেন্তরসুন্বরের প্রশংসা করিতে পাবিতেন 
না। কিন্তু এ ছাত্রের গুণে কানদির স্কুল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষায় যখন শীর্ষ- 
স্থান অধিকার করিল, শুনিতে পাই, স্কুলের কর্তৃপক্ষ হরিমোহনের বেতন 
বৃদ্ধি করিয়! দিয়াছিলেন। উত্তর কালে রামেঞ্রস্ুন্দরের প্রতিভা যখন 
দেশময় ছড়াইয় পড়িয়াছিল, যখন তিনি স্ধীসমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখনও হরিমোহন বাবু তীহাকে অর্থকর 
কাধ্যে লিপ্ত না হইয়া শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করার জন্য সময়ে সময়ে 
তিরস্কার করিতেন। ব্রামেন্তরস্ুন্দর নীরবে মাথ। পাতিয়া সেই স্নেহের 
তিরস্কার গ্রহণ করিতেন; হরিমোহন বাবুর আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহাকে 
কোন দিন কোন কথা বলিতে শুনি নাই। হরিমোহন বাবু 
রামেন্ত্রস্ুন্বরকে অনেক সময় তিরস্কার করিতেন বটে, কিন্তু উভয়ের অন্তর 
শেষ দিন পর্য্যন্ত ন্নেহের একটা অছেগ্ভ বন্ধনে অতি দৃঢ় ভাবে সংবন্ধ ছিল। 
পরবর্তী কালে হরিমোহন তাহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পুর্বে ম্ভ্যসমাজে 
সমাদূত জ্ঞানবৃদ্ধ এঁ ছাত্রটির গুণপণার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তিনি বন্ধুমমাজে তাহার কৃতী ছাত্রের গুণের কথ! 
উল্লেখ করিয়। তুয়সী প্রশংসা! করিতেন, এবং এঁ ছাত্রের শিক্ষাণ্তর বলিয়৷ 
নিজের গোব্রব প্রকাশ করিতেন। 

স্কৃতের প্রধান শিক্ষক দেশবিথযাত রামতারণ শিরোমণি মহাশয় ছাত্র 
রামেন্ত্রসুন্দরের কখনও নিন্দাবাদ করেন নাই সত্য কথ, কিন্তু তাহার 
অপেক্ষা হীনতর প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রের অধিকতর প্রশংসা করিতেন। 
কিস্ত মেই ছাত্রটি এক দিন প্রাচ্য দর্শন, বিজ্ঞান, বেদান্ত ও বেদোক্ত 
যক্তবিধির বিষয় আলোচনা করিয়া দেশবাসী পণ্ডিতসমাজে বরণীয় 


শৈশৰ ও পূর্বব ছাত্রজীবন ৪১ 


হইয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয় তাহার ছাত্রের বিশেষ শুণপণার পরিচয় 
পাইবার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

এণ্টান্স স্কুলে পড়িবার সময় রামেন্ত্রসুন্দরের পাঠাভ্যাসপ্রবৃত্তি অতিমান্র 
প্রবল হইয়া উঠে। নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ব্যতিরেকে তিনি নানাবিষয়ের 
নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া প্রভৃত জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তখন 
তিনি এলফিনষ্টোন্‌, গ্রীন, হিউম, গিবন প্রভৃতি রচিত বড় বড় গ্রন্থ পাঠ 
করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি এঁ সময়ে গোবিন্সুন্দর ও উপেন্স্ুন্দর 
জেমোর ভদ্রলৌোকদিগকে লইয়া একটি অভিনেতৃসম্প্রদায় গঠন করিয়া- 
ছিলেন, সেই অভিনয়েব্র বৈঠক জেমোর নূতন বাড়ীতে বসিত। সন্ধ্যার 
পর অভিনেতৃগণের গীতবাগ্ভ এবং বক্তৃতার শব্দে বাড়ী মুখরিত হইত। 
সেই গোলযোগে পাঠার্থী রামেন্তরসুন্দরের পাঠের কোন বিদ্ব উৎপাদন 
করিতে পারিত না। তিনি নির্জনে গৃহাস্তরে বসিয়া অভিনিবেশ- 
সহকারে নিজ কর্তব্য সাধনে ব্যাপৃত রহিতেন। তিনি পিতার আদেশ 
পাইয়। এক রাত্রিমাত্র দর্শকরূপে অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
তভ়িন্ন অন্ত কোন দিন অভিনয় দর্শন করেন নাই। প্রতি বৎসর শীতকালে 
পশ্চিম প্রদেশ হইতে ছুই চারি দল বাঁজীকর বাজী দেখাইয়া! পুরস্কার পাই- 
বার আশায় নূতন বাড়ীতে উপস্থিত হইত। বাড়ীর উঠানে ঢোলক 
বাজাইয়৷ বক্তৃতা করিয়া বাজীকরগণ দর্শকদিগের চিতাকর্ষণ করিতে চেষ্টা 
করিত, রামেন্ত্রসুন্বর গৃহের মধ্যে বসিয়া একান্তমনে পাঠাভ্যাম করিতেন। 
বাজীকরগণের শব্ষ বা! বাজী দেখিবার প্রলোভন তাহার মনোষোগ 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। তিনি পাঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে 
আসিয়া বাজী দেখিতেন না) খুল্লতাত তাহাকে আদেশ করিলে বাহিরে 
আসিয়া! বাজী দেখিতেন। 

কান্দি ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় রামেন্্রন্ন্দরের 


৪২ রামেন্দ্রস্ন্দর 


পিতৃবিয়োগ ঘটে। সেই আকম্মিক শোচনীয় ঘটনায় তিনি বড়ই 
আকুল হইয়। পড়েন, লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া কিছু দিন উদাসীন ভাবে 
কাটাইয়। দেন। তাহার পিভৃব্য উপেক্্সুন্দর ভ্রাতুগ্পুজ্রের সেই ভাবাস্তর 
উপলব্ধি করিয়া, তাহাকে ফত্ুমহকারে নানারপ উপদেশ দিয়া তাহার 
মনোভাব পরিবর্তনের জন্ত চেষ্টা করেন। তিনি উপদেশ ছলে 
বলিয়াছিলেন,__ণ্যে পুত্র পিতার মনোভিলাষ পুর্ণ করিতে না পারে, সে 
পুক্রনামের যোগ্য নহে। তোমার স্বর্ণগত পিতার অভিপ্রায় অনুসারে 
তোমাকে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে হইবে, এ কথা ভুলিও 
না” পিতৃব্যের উপদেশে রামেন্্সুন্দরের মন হইতে উদাসীনতার কুয়াসা 
কাটিয়া গেল। তিনি দ্বিগুণ উৎদাহের সহিত পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। 
রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাগিয়া নিজের কর্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন। 
তাহার পিতামহের আমলের একটি প্রাচীন ভূত্য ছিল, তাহার নাম গঙ্গা- 
নারায়ণ। সেই বিশ্বস্ত ভূত্যটি সমস্ত দিন নিজের কাজ সম্পন্ন করিয়া, পাঠ 
নিরত বালকের নিকট জাগিয়! বসিয়া থাকিত এবং তালপাখার বাতাস দিয় 
মশকের অত্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিত। পাঠ শেষ করিতে কোন 
কোন দিন রাত্রি ছুইটা বাজিয়া যাইত। তখন বালককে তাহার নির্দিষ্ট 
শয্যায় শয়ন করাইয়া, পরে সে বিশ্রাম করিত। রামেন্ত্রস্থুনার গঙ্গা 
নারায়ণকে ভৃত্য মনে করিতেন না, তাহাকে “জ্যেঠা” বলিয়। সম্বোধন 
করিতেন, এবং কখন তাহার নিন্দা করিতেন না। 

ইংরাজী স্কুলে পড়িবার সময় রামেন্্নুন্নর চতুর্দশ বতমর বয়সে ১২৮৫ 
বঙ্গার্বে ২৪শে বৈশাখ নরেন্ত্রনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা 
দেবীর সহিত পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হন। 

কান্দি ইংরাজী স্কুলে পড়িবার সময় কানদির স্কুলের, পাঁচ জন ছাত্রের 
সহিত রামেন্ত্স্ুন্দরের বিশেষ বন্ধুত। ছিল। আমর এ স্থলে তাহাদের নাম 


শৈশব ও পূর্বব ছাত্রজীবন ৪৩ 


উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত গাচ জন বন্ধুর মধ্যে আরা৷ স্কুলের তৃতপূর্বব 
হেড মাষ্টার শিবনাথ গুপ্ত, ভোগানাথ ছুবে ও কুলদানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং রিপণকলেজ-্কুলের বর্তমান হেড মাষ্টার 
যুক্ত শশিতুষণ দিংহ ও কানি স্কুলের ভূতপূর্বব হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত মধুহুদন 
সিংহ অদ্ভাপি জীবিত আছেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 


উত্তব্ন ছাত্রজীবন্ন 


রামেন্ত্র্ন্দর ১৮৮১ খ্রীষ্টাবে কান্দি স্কুল হইতে এন্ট্ান্স পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান পাইয়া, গবর্ণমেপ্টদত্ত মানিক পঁচিশ টাঁক! বৃত্তি লীভ করিলেন। 
্রাতুপুত্রের এ প্রকার আশানুরূপ সফলতা লাভে পরম শ্রীত হইয়! পিতৃব্য 
উপেন্রস্ন্দর তাহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভথ্তি করিয়া দিবার 
ইচ্ছ৷ করিলেন। স্ধেহের পুত্র এতদিন নিকটে রহিয়! বিষ্তাভ্যাম করিত, 
তাহাকে দুর দেশে পাঠাইতে পিতৃতুল্য পিতৃব্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। 
তিনি সঙ্কল্প করিলেন, গৃহস্থলীর যথারীতি ব্যবস্থা করিয়া, 
প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি দঙ্গে লইয়া সপরিবারে কলিকাতায় গিয়া বাস 
করিবেন। তাহার অভিগ্রা় জানিতে পারিয়া নরেন্্রনারায়ণ 
তাহাকে কলিকাতায় বাস করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলি- 
লেন__"রীতিমত পর্যবেক্ষণের অভাবে তোমার বিষয় সম্পত্তি সুশৃঙ্খলার 
সহিত পরিচালিত হইবে লা, ইহা! বুঝিয়। কর্তব্য স্থির করিও ।” নরেন্তর 
নারায়ণের কথা অলঙ্ব্য ছিল, অবশেষে উপেক্্রনুন্দর তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলেন। কঠোর কর্তবোর আবরণে হৃদয়ের কোমল 
বৃত্বিকে চাপিয়৷ রাখিয়া! তিনি ভ্রাতুপুত্রকে সঙ্গে লইয়৷ ১৯৮৮ মালের ২১এ 
মাঘ কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ছাত্রাবাসে সাধারণ ছাত্রদিগের সহিত 
একত্র বাস কর! তাহার ভ্রাতুপুন্রের পক্ষে কষ্টকর হইবে বিবেচনা 
করিয়! তিনি তথায় একটি বাড়ী ভাড়া লইলেন। গুভাকাজ্জী সহচর ব্রাহ্মণ 
মতিলাল মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বস্ত ভৃত্য গঙ্গীনারায়ণকে অভিভাবক স্বরূপ 


উত্তর ছাত্রজীবন ৪৫ 


এবং পরিচর্যা করিবার জন্য তথায় বাখিয়। দিলেন। ছুই এক বদর 
পরে সংসারের তাড়নায় মতিলালকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়; 
ইহার কিছুকাল পরে গঙ্গানারায়ণের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে) স্থৃতরাং 
তাহাকেও বাধ্য হইয়া কলিকাতা ছাড়িতে হয়। কলিকাতায় অবস্থান- 


: . কালে তাহার! উভয়ে কোন দিন নিজকর্তব্য পালন করিতে ক্রটী করে 


নাই। তাহাদের পরিচর্যযাগুণে রামেন্্রন্দরকে কোন দিন বিদেশে কোনরূপ 
অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তাহার! চলিয়া আঙিলে নিত্য নৃতন 
লোকের হাতে পড়িয়া তাহাকে অনেক প্রকার অস্থৃবিধায় পড়িতে হয়। 
কলিকাতায় গিয়! রামেন্তরস্ন্দর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা 
করিবার জন্য পিতৃব্যের নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। উপে্্রসুন্দর 
্রাতুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া ২৩শে মাঘ সেই নরদেবতাকে দর্শন করিবার জন্ 
বি্তাসাগর-ভবন-তীর্থে গমন করেন। সেকালে মফঃম্বলের লোকে 
বিদ্ভাদাগর মহাশয়কে মনুষ্যরূপী দেবতা বলিয়া মনে করিত। পূর্ব 
হইতে উপেক্্রসুন্দরের সহিত বিদ্ভাসাগর মহীশয়ের পরিচয় ছিল। তিনি 
উপেক্্স্ন্দরের মুখে তাহার কিশোর বরস্ক ভ্রাতুপ্ুত্রের গুণপণার পরিচয় 
পাইলেন; কান্দি স্কুল হইতে এ ছাত্রটি বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
পাইয়াছে জানিয়। বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কান্দি স্কুলের সহিত 
বিদ্তাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনিই কান্দির (পাইক- 
পাড়ার ) রাজা প্রতাপচন্ত্র ও ঈশ্বরচন্ত্র সিংহ বাহাছুরকে কান্দিতে একটি 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্ধালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহারই 
উৎসাহ এবং পরামর্শক্রমে রাজগণ ১৮৫৮ ্রীষ্টা্ধে কান্দিতে একটি আংলো- 
স্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত বিস্ালয়ের শিক্ষক 
নিযুক্ত করিবার ভার বিদ্তাসাগর মহাশয়ের উপরেই স্বস্ত ছিল। বিস্তাসাগর 
মহাশয় সময়ে সময়ে কান্দিতে গিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা করিতেন, এবং 


৪৬ রামেন্দ্রম্ুন্দর 


বিগ্ভালয় পরিচালনার সম্বন্ধে শিক্ষকদিগকে সহ্পর্দেশ দান করিতেন। সেই 
কান্দির স্কুল প্রথম স্থান গাইয়াছে জানিলে তাহার মনে আননোর উদয় 
হইবারই কথা । গোবিন্বস্থন্দর ও উপেন্্রস্ন্দর ষকালে কান্দি স্কুলের 
ছাত্র ছিলেন, বিদ্তাসাগর মহাশয় তখন কান্দিতে আসিয়া! তাহাদের পরীক্ষা 
গ্রহণ করিতেন এবং সময়ে সময়ে ভ্রমণের ছলে জেমোর নৃতন বাঁড়ীতে গিয়া 
কৃষণনুন্দর ও ব্রজনুন্নরের সহিত সদালাপ করিয়া! আসিতেন। 

বিষ্তাসাগর মহাশয় রামেন্সুন্দরের কৃতিত্বে আহ্লাদিত হইয়৷ প্রাণ 
ভরিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন । সেই মহ'পুরুষের পদধূলি ও আশীর্বাদ 
শিরে ধারণ করিয়া রামেন্ত্রসুন্দর কলেজে বিদ্তাত্যাস করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । 

সেকালের মফঃম্বলের কোন স্কুল প্রথম স্থান অধিকার করিলে, উহার 
খ্যাতি চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইত, এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চিত্ত সেই দিকে 
আকৃষ্ট হইত। রামেন্দরসুন্নরকে দেখিবার জন্য তদানীন্তন হিন্দুস্কুলের 
হেড মাষ্টার ভোলানাথ পাল মহাশয়ের মনে কৌতুহলের উদ্রেক হয়, 
তিনি রামেন্তরস্থন্নরকে হিন্দুস্থুলে আহ্বান করিয়া তাহার সহিত দেখা করেন 
এবং নানাপ্রকার সদুপদেশপূর্ণ উৎসাহ দান করিয়া তাহার বিস্তান্তরাগ 
বর্ধন করেন। পরবর্তীকালে কোন সময়ে ভোলানাথ পাল মহাশয়ের 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে রামেন্রন্ন্দর গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহার সেই 
উপদেশের কথ প্রকাশ কবরয়া বলিতেন। 

্রাতুপুত্রকে কলেজে ভত্তি করিয়া দিয়া উপেন্দ্নুন্দর বাড়ী ফিরিয়া 
আমিলেন? কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া! বাড়ীতে বাস কর! পিতৃব্যের পক্ষে 
কষ্টকর হইয়! উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে কলিকাতা! গিয়া! ত্রাতুপ্পুত্রের নিকট 
কিছুদিন কাটাইয়৷ আসিতে লাগিলেন। তৎকালে জেমোকান্দি হইতে 
কলিকাতা! যাইতে হইলে ইষ্ট ই্ডয়ান্‌ রেলের লুপ লাইনের সীইথিয়া সনে 


উত্তর ছাত্রজীবন ! ৪৭ 


গাড়ী ধরিতে হইত। সীইথিয়া জেমোকান্দি হইতে ২৫ মাইল দুরে 
অবস্থিত; পাকা পথ ছিল ন1; সুতরাং যাতায়াত কিরূপ কষ্টকর ছিল, 
ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অনুভব করিতে পারেন! ন্নেহের অনুরোধে 
ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া উপেক্তরসুন্দর মেই পথ-কষ্ট ভোগ করিতে ক্ষাস্ত 
ছিলেন না। 

নৃসিংহপ্রপা্দ ত্রিবেদী &ঁ সময়ে কলিকাতায় অবস্থান করিয়! মেডিকাল 
কলেজে পড়িতেন। উপেন্ত্ন্ুন্দত্র তাহাকে আনিয়া রামেন্ত্রস্নদরের 
সঙ্গীরূপে এক বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। একই বাড়ীতে বাস করিয়া 
রামেন্তরসুন্দর ও নৃসিংহপ্রসাদ উভয়ে কলেজে বিদ্যাভান করিতে লাগিলেন । 
নৃসিংহপ্রসাদ যথাসময়ে মেডিকাল কলেজ হইতে এল্‌, এম্‌, এস্‌ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি দেশে বসিয়া কিছু দিন স্বাধীনভাবে চিকিৎসা 
ব্যবসায় করেন, পরে বাজপবিবাবরের গৃহচিকিৎমকরূপে লালগোলার় 
দীর্ঘকাল অতিবাহন করেন, পরিশেষে এ পদ ত্যাগ করিয়া আবার 
কিছু দিন বাড়ীতে বসিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করেন। গত ১৩২৮ 
সালের বৈশাখের প্রারস্তে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব 
পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞানবৃদ্ধির আশায় শিক্ষার্থীর ন্যায় নূতন নুতন পুস্তক 
পাঠ করিতেন | তিনি সুচিকিৎসক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। 

প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়া রামেন্ত্রস্থন্দরের অধায়নম্পৃহ! 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ? তিনি এ সময় ইংরাজী সাহিত্য ও ইতি- 
হাসের প্রতি অতিমাত্র আকুষ্ট হইয়া পড়েন, এবং সাহিত্য ও ইতিহাস 
সংক্রান্ত বহুবিধ গ্রন্থ পাঠে অধিক সময় যাপন করিতেন ; সেই জন্ত তিনি 
পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করিতে অধিক সময় দিতে পারিতেন ন! বলিয়! 
ফার্ট আর্টস্‌ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই; 
তাহাকে দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় 


৪৮ রামেন্্রস্থন্দর 


স্থান পাইয়৷ মাসিক ২৫২ বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক গোয়ালিয়ার স্বর্ণ পদক 
প্রাপ্ত হন। 

বি, এ পড়িবার সময় বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে রামেন্্স্ুন্দরের প্রবৃত্তি 
জন্মে। তিনি এ সময়ে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহান পড়া একরূপ ত্যাগ 
করিয়া বিজ্ঞানশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে রত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ষে তৃতীয় 
বাধিক শ্রেণীতে পড়িবার কালে তিনি পিতৃতুল্য স্নেহপরায়ণ পিতৃব্যকে 
হারাইয় বড় কাতর ও অবসন্ন হইয়া! পড়েন ; সেই কারণে বি, এ পরীক্ষাতে- 
ও তেমন যত্ব করিয়। পড়িতে পারেন নাই। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাবে উক্ত পরীক্ষায় 
বিজ্ঞান শান্ত্রে অনারে প্রথম স্থান লাভ করিয়া তিনি মাসিক ৪০২ ছাত্রবৃত্তি 
লাভ করেন। 

বি, এ পড়িবার সময় রামেন্্রস্ন্দরের বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করিবার 
প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়। তিনি “নবজীবন” মাসিক পত্রিকায় নাম গোপন 
করিয়৷ ছুই একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১২৯১ সালের পৌষমাসে 
প্রকাশিত “নবজীবনের” ৬ সংখ্যায় তাহার লিখিত “মহাশক্তি” নামক প্রবন্ধ 
প্রথম প্রকাশিত হয়। 

পর বৎসর পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে এম্‌, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য 
তিনি প্রস্তুত হন। রসায়নের অধ্যাপক পেড্লার সাহেব তাহার লিখিত 
একটি 0255 6%6170156এ সন্ত হন, এবং তখন হইতেই প্রেম ছাত্রবৃত্তি 
পরীক্ষার জন্ত তাহাকে প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি, এ পরীক্ষায় 
পেড্লার সাহেব রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন; তিনি এ পরীক্ষায় রামেন্্র- 
সুন্দরের 2105%57 9767 ( উত্তর পত্র ) দর্শন করিয়া সেই দিন আপনার 
অভিমত ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন,--"আমি এ পর্য্যস্ত যত রসায়নের 
কাগজ দেখিয়াছি তন্মধ্যে এইথানি “০:০1 0০ +/৪% 01) 0৫9৫৮-_কিঞ্চিৎ 
থামিয়া একটু দৃঢ়তার সহিত আবার তিনি বলিয়াছিলেন “০ ০1 016 5৪7 
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0১৩ ০.৮ তীহার এ বাঁক্যে রামেন্ত্রসুন্দরের মনে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার 
হয়) ঠিনি মনে মনে প্রেমটাদ পরীক্ষ! দিবার সঙ্কল্প স্থির করেন। ১৮৮৭ 
্রীষ্টাব্দে এম্‌, এ, পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে (৪০৪1 & 70055102] 9016706) 
তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আনুষঙ্গিক স্থবর্ণ পদক ও এক শত 
টাক মূল্যের পুস্তক পুরস্কার শ্বরূপ প্রাপ্ত হন। এ পরীক্ষায় প্যারীলাল 
হালদার, স্থরেন্্রন্র সিংহ, জ্ঞানেন্ত্রনাথ চৌধুরী এবং কালিদাস মল্লিক 
প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাহার সহপাঠী ছিলেন। 

প্রেমর্টাদ পড়িবার প্রাক্কীলে শ্রীযুক্ত অবিনাঁশচন্ত্র বস্তু প্রভৃতি কয়েক জন 
অসাধারণ প্রঠিভাশালী পরীক্ষার্থ রামেন্তরস্থন্দব্রের প্রতিদ্বন্দিরূপে পরীক্ষা 
ক্ষেত্রে দণ্ডারমান হইয়াছিলেন জানিয়া রামেন্রন্ুন্দর প্রথমতঃ অত্যন্ত 
পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে তাহার শিরোরোগের 
প্রথম সূত্রপাত হয়; রোগ অল্প দিনের মধ্যেই অত্যন্ত বুদ্ধি পায়; তিনি 
রোগের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়েন। চিকিৎসকদিগের পরামর্শে 
তাহাকে & সময়ে সকল প্রকার অধ্যয়ন, চিন্তা এবং পরিশ্রম এক কালে 
ত্যাগ করিতে হয়) পরীক্ষার বিষয়ে তিনি হতাশ হইয়া পড়েন; তিন 
চারিমাস কাল বিশ্রাম ভোগের পর আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু ইচ্ছামত 
পরিশ্রম করিতে তিনি কোন দিনই সাহস করেন নাই; পরীক্ষার সময় সকল 
প্রশ্নের উত্তরও লিখিয়! উঠিতে পারেন নাই । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল 
প্রশ্নের উত্তর দিবার মত সামর্থ্য তাহার ছিল না, সেই কারণে কৃতকার্য 
হইবার আশা একবারেই পরিত্যাগ করেন। তিনি পরীক্ষকদিগের 
সহিত দেখা করিলে তাহার! বলিয়াছিলেন_-“সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে না 
পারিলেও হতাশ হইবার আশঙ্কা করিও ন1” তিনি উহ! প্রবোধ বাক্য 
বলিয়া মনে করেন। ত্র বৎসর তিনি পরীক্ষা কৃতকাঁধ্য হইতে 
পারিবেন বলিয়া তীহার পরিজনবর্গ কেহই আশা করিতে পারেন নাই। 


৪ 


৫০ রামেন্দ্রসৃন্দর 

এম, এ, পরীক্ষা দিবার পরবৎদর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্বে বামেন্সুন্দর 
পদার্থবিজ্ঞান ও ব্ুসায়ন বিষয়ে পরীক্ষা দিয়! প্রেমচাদ ছাত্রবৃত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। বৃত্তির পরিমাণ ৮০০৭ আট হাজার টাকা । প্র 
বদর কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে ছুইজন ছাত্র প্রেমচাদ বৃত্তি 
পাইয়াছিলেন, একজন রামেন্দ্নুন্দর ত্রিবেদী অপর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্ 
বন্ধু, অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ামক (0078011৩0 
01128171060) | ছুই জন ছাত্র পরীক্ষায় সমান হইয়াছেন দেখিয়। 
পরীক্ষদিগের মধ্যে একটা বিভও| উপস্থিত হয়; তথ্যস্বন্ধে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
কর্তৃপক্ষগণের মীমাংসার বিষয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রকাশিত ১৮৮৮--৮৯ 
ীষ্টান্দের মিনিট পুস্তকের ১৮২৮৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধত করিলাম। 
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৫২ রামেন্দরস্ন্দর 


অর্থাৎ সিগিকেটে প্রেমাদ রায়টাদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষকগণের 
নিয়োদ্ধত অভিমত পঠিত হইল, 

প্রেমাদ রার়টাদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষকগণ চারিজন পরীক্ষার্থীর 
প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা! করিপ্নাছেন, তাহাদের মধ্যে দুইজন সমগুণসম্পন্ন বলিয়া 
বোধ হয়। প্রথম অবিনাশচন্ত্র বস্থ বিশুদ্ধ ও মিশ্র গণিত লইয়াছেন, 
এবং দ্বিতীয় রামেন্দ্রস্ুন্দর তরিবেদী পদার্থবিদ্তা ও রসায়ন লইয়াছেন। 
কা্যতঃ তীহারা দমপরিমাণ সংখ্যা লাভের অধিকারী হইয়াছেন। 
দুইজনের মধ্যে কেহই একটি সাধারণ বিষয় না লইয়৷ স্বতন্ত্র বিষয় 
লইয়াছেন বলির! তাহাদের মধ্যে কোন একজন পরীক্ষার্থীর প্রকষ্টতা 
নির্ণয় পরীক্ষকগণ অসম্ভব বোধ কবরয়াছেন। উভয় পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তর 
অতি উচ্চ অঙ্গের গুণপণার পরিচয় দিয়াছে । গণিতশান্ত্রের পরীক্ষার্থী 
গুদ্ধ এবং মিশ্র গণিতের সমস্তাগুলির সমাধান করিতে বিশেষ কৌশল ও 
মৌলিকভার পরিচয় দিয়াছেন। যে পরীক্ষার্থী পদার্থবিদ্া। এবং রসায়ন 
লইগ়্াছেন, তিনি এ পরীক্ষায় এ কাল পর্য্যন্ত যতগুলি ছাত্র প্র বিষয়ে 
পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বোধ হইয়াছে । ১৮৮৩ 
্ীষ্টাবে কোন ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয় নাই, সেই হেতু এই কোষে অনেক অর্থ 
উদ্বৃত্ত রহিরাছে। পরীক্ষকগণ দিগ্িকেটকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে 
পারেন, ষে প্রত্যেককে একটি করিয়। বৃত্তি দেওয়া! হউক। যদি সিপ্ডিকেট 
এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ না হয়েন, তাহারা তাহ হইলে একটি বৃত্তি 
সমান অংশে বিভাগ কবিয়া উভয়কে দিবার জন্ত অনুরোধ করেন। 

(স্বাক্ষর) জন ইলিয়ট, 
পদীর্থবিগ্ভার পরীক্ষক । 
১»  আলেকজান্দার পেডলার, 
২৭এ নবেম্বর ১৮৮৮ রসায়নের পরীক্ষক | 
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ডব্লিউ বুথ, 
মিশ্র গণিতের পরীক্ষক | 
সি লিটল, 
বিশুদ্ধ গণিতের পরীক্ষক । 
পরীক্ষকিগের অনুরোধ অনুমারে ছুইটি বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়। 
স্থির হইল। 

১৮৮৮ ত্রীষ্টাব্ধে ১লা ডিসেম্বর দিবসে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সিগ্ডিকেটের উক্ত 
অধিবেশনে মাননীর স্তার এ, ক্রফ্ট সাহেব সভাপতি ছিলেন এবং সভ্যরূপে 
মানশীয় বিচারপতি গুরুদদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, আলেকজান্নার পেডলার, 
রেভারেও কে, এম, ম্যাকডোলাও, মাননীয় বিচারপতি চন্ত্রমাধব ঘোষ, 
কে, ম্যাকলাউড. এবং বাবু স্ুধ্যকুমার সর্ধাধিকারী মহাশয়গণ উপস্থিত 
ছিলেন। তীহাদিগের নির্দেশক্রমে ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্ষের এবং এ বৎসরের 
দুইটি বৃত্তি ছুইজনকে দেওয়। হইয়াছিল। 

রামেন্দরম্ুন্দর যথাসময়ে প্রেমটাদ বৃত্তি লাভের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা 
হইতে তারযোগে তাহার শ্বশুর নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট সংবাদ প্রেরণ 
করেন। তৎকালে জেমোকান্দিতে টেলিগ্রাফ আফিস ছিল না, সাইথিয়া 
হইতে ডাকযোগে টেলিগ্রাম প্রেব্রিত হইত। অপরাহ্ণ তিনটার সময় 
সংবাদ নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট পৌছিল। তখন পল্লীর মধ্যে ইংরাজী জানা 
লোক কেহ উপস্থিত ছিলেন না। নরেন্দ্রনারায়ণের কন্মচারিগণের মধ্যে 
একজন ইংরাজী জানিতেন বলিয়৷ অনেকে বিশ্বাস করিত। নরেন্ত্রনারায়ণ 
তাহাকে টেলিগ্রামথানি পড়িতে বলিলেন। তিনি পড়িয়া বলিলেন__ 
“ছুইটি বৃত্তি দেওয়! হইয়াছে, একটি অবিনাশকে ও অন্তটি অপরকে |” 
উহ শ্রবণ করিয়া নরেন্দ্রনাব্রায়ণ বুঝিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর বৃত্তি পান 
নাই । তিনি বিমর্ষ চিত্তে দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিয়। বলিয়াছিলেন-_দএবার 
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রোগ ভোগ করিতেই গেল, আগামী বারের জন্য আশা করিতে পারি।» 
ধর অণ্ুভ সমাচার তাহার পরিজনবর্ের মধ্যে অচিরে রাষ্ট্র হইয়া 
পড়িল, এবং নৃতনবাড়ীতে রামেন্্নুন্দব্রের পিতামহী ও মাতাদিগের 
নিকট পৌছিল। বলা বাহুল্য এ সংবাদ পাইয়া ঘকলে মর্মাহত 
হইয়াছিলেন। স্কুলের ছুটি হইলে আমার পিতৃদেব বসন্তলাল বাজপেয়ী 
বাড়ী ফিরিয়া অপরাহু পাঁচটার সময় বাজবাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, 
নরেন্দ্রনারায়ণ ছুঃখের সহিত জামাতার সংবাদ তাহাকে বলিলেন। তিনি 
এঁ কথা শুনিয়া রামেন্্র ন্দরের চিঠিথানি দেখিতে চাহিলেন ; নরেক্নারায়ণ 
বলিলেন__“চিঠি নহে টেলিগ্রাম আসিয়াছে” টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া 
আমার পিতৃদেবের মনে আশার সঞ্চার হইল, তিনি বলিলেন_-“অকৃতকাধ্য 
হইলে ব্রামেন্দ্র কথন টেলিগ্রাম করিত না, অশুভ সংবাদ পত্রযোগে একদিন 
বিলম্বে পৌছিলে€ ক্ষঠি ছিল না” টেলিগ্রামথানি পাঠ করিয়া তিনি 
প্রফুল্লবণনে বলিয়া উঠিলেন- “রামেন্দ্রের মত ছেলে কখনও অকৃতকার্য 
হয় না।” টেপিগ্রামথানির অর্থ কে বুঝাইয়া দিয়াছিল তাহা তিনি 
জানিতে চাহিলে, নরেন্ত্রনারায়ণ তীহার নাম উল্লেখ করিলেন না) পরে 
সেই ভদ্রলোকটির নাম তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বসস্তলাল টেলি- 
গ্রামথানি পাঠ করিলেন, তাহাতে লেখ! ছিল,_-”[৮:০ 501)0125101)5 
82060) 70556110206) 48010985076 000615, তিনি উহার 
অন্নবাদ করিয়। বলিলেন_-“হুইটি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে, একটি আমাকে, 
অন্তটি অরিনাশখকে ” বলা বাহুল্য পুর্ব পঠিক 175৩1 কথাটির অর্থ 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পরক্ষণে আমার পিতৃদেব নৃতনবাড়ীতে গিয়া 
সেই আনন্দের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। আমরা সকল বালক 
বালিকাগণ তথায় উপস্থিত ছিলাম । সেই দিনেই পরম আনন্দ ও উৎসাহের 
সহিত কর্তৃপক্ষগণ গৃহদেবতাগণের বিশেষ ভোগের আয়োজন করেন; 
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বল! বাহুল্য আমরা! প্রসাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম। সেই দিনের 
সেই সুখ-স্থৃতির কথা অগ্তাঁপি আমাদের বেশ মনে পড়ে। যতদিন জীবিত 
রহিব ভুলিব না। হায় রে সেই দিন! আব আজ এই দিন! তখন হৃদয়ে 
কত উৎমাহ, আনন্দ ও আশা লইয়া পরিজনবর্গ উৎফুল্ল হইয়! উঠিয়া- 
ছিলেন। আর আজ! আজ আমরা সেই আনন্দের বস্তুকে হারাইয়া 
আশাহীন, উৎসাহহীন হৃদয়ে মন্মন্তদ শোকভাঁর বহন করিতেছি । সুখের 
বিষয় এই ছুঃখের দিনে সাক্ষী হইতে তিনকড়ি দেবী, চন্দ্রকাঁনিনী দেবী, 
বগল! দেবী, নরেন্দ্রনাব্রায়ণ | বসন্তলাল কেহই জীবিত নাই। 

প্রেমটাদ বৃত্তি লাভ করিবার পর বামেন্্রস্ন্দর দুই বৎসর গ্রেগিডেন্সি 
কলেজের যন্ত্রাগারে বিনা বেতনে বিজ্ঞান চর্চা করিবার জন্ত পেড্লার 
সাহেবের অন্থমাত পাঁইয়াছিলেন। এ সময় জীবধিগ্ভার অনুশীলনে তাহার 
প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাইতাম। জীবদেহের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিবার 
জন্য তিনি নানাপ্রকার প্রজাপতি, শুয়াপোক। ও গুটিপোক প্রভৃতি সংগ্রহ 
করিতেন, এবং উপযুক্ত আহার্ধ্য দিয়া তাহাদিগকে সচ্ছিদ্র বিভিন্ন কোটায় 
আবদ্ধ করিয়া! রাখিতেন। প্রতিদিন কৌটা খুলিয়া তিনি তাহাদের 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেন। গুটিপোক1, শুয়াপোক প্রভৃতি জীবগণ 
কিরূপে তাহাদের দেহকে আবরণীর মধ্যে বেষ্টন করিয়া পরিশেষে নির্মোক- 
মুক্ত হইয়া স্থন্দর প্রজাপতিতে পরিণত হয়, এবং গর প্রজাপতিসকল 
তাহাদের বংশধারা রক্ষা করিবার জন্ট কিরূপে অও প্রসব করিয়া জীব- 
লীলা সংবরণ করে, মেই বিষয়গুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত তিনি লক্ষ্য 
করিতেন, এবং স্গী্িগকে উহা! দেখাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। 

সাধারণ পাঠ শেষ করিয়া রামেন্রম্ন্দর আইনের লেকচর সম্পূর্ণ 
করিয়াছিলেন। আত্মীয়স্বজনের পরামর্শক্রমে তিনি প্রথমতঃ অনিচ্ছা- 
সত্বেও এ কার্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এ বিদ্যার প্রতি আসক্তি 
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তাহার একবারেই ছিল না। তিনি পরের অনুরোধে ঘরে বসিয়া কিছুদিন 
আইনের পুস্তক পড়িয়াছিলেন বটে, শেষে কিন্তু উহা! একবারেই পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন; সুতরাং আইনে পরীক্ষা! দেওয়া আর ঘটিয়। উঠে নাই। 
তাহার শ্বশুর নরেন্্রনারায়ণ বড় জমিদার ছিলেন; তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা! ছিল, 
জামাতা আইন শিক্ষা করিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। সেকালে সকলেই 
মনে করিত, হাইকোর্টের জজ হইতে পারিলেই বাঙ্গালী জীবনের চরম 
সার্থকতা সম্পন্ন হয়। সেকালে একালের মত চাকরীজীবী বাঙ্গালী, 
অগ্ডার সেক্রেটরী অব ছ্েটু, গবর্ণর, অথবা মন্ত্রীর পদ লাভ করিবার কল্পনাও 
মনে আনিতে পারিত না। আইনের কথ! কেহ জিজ্ঞাসা করিলে রামেন্ত্র- 
সুন্দর বলিতেন_-“উহা আমার ভাল লাগে না।” আইনের পুস্তকগুলি শেষে 
তাহার পুস্তকাগারে আলমান্রির শোভা বর্ধন করিত মাত্র। আমরা বলিতে 
পারি, আইন শিক্ষা করিয়া ব্যবহারজীবীর কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে তন্ান্ত 
বিদ্যা চষ্চার অবসর কম হইবে, তাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধির পথে অন্তরার ঘটিতে 
পারে, এই ভাবিয়] এ বিষয়ে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। 

কলেজে পড়িবার সময় রামেন্ত্রস্ুন্দর বতগুলি বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে পাচজনের সহিত বন্ধু আজীবন মমভাবে বিদ্যমান ছিল। 
রিপন কলেজের ভূতপুর্ব অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ বন্দো পাধ্যায় ও হাইকোর্টের 
এটনি প্যারীচরণ হালদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত 
কালিদাস মল্লিক বঙ্গবাণী কলেজের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ 
কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের রেজিস্রীর ও শ্রীযুক্ত অবিনাণচন্ত্র বস্থু রায় 
বাহাদুর বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কন্ট্রোলার অব একজামিনেশন পদে নিযুক্ত 
রহিয়াছেন। 

বি, এ, পরীক্ষা দিয় রামেন্্সুন্দর প্রথমে সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ 
করেন। ১২৯২ সালে ফাল্গুন মাসে তীহার ভ্যোষ্ঠা কন্তা চঞ্চলা দেবী 
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ভূমি্ঠা হয়েন। তাঁহার জননী ইন্দুপ্রভ! দেবী পর পর চারিটি সন্তান 
প্রসব করেন-_ছুই পুত্র ও ছুই কন্তা। রামেন্ত্রমুন্দর অন্তিম কালে মাত্র 
জোষ্ঠা কন্ঠাটিকে রাখিয়া গিয়াছেন। প্রেমঠাদ পরীক্ষা দিবার পরবৎসর 
অর্থাৎ ১২৯৬ সালে কার্তিক মাসে তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। 
এক বংমর বয়ম পূর্ণ হইলে মন্তানটি মাতাপিতার স্নেহময় অঙ্ক শূন্য 
করিয়! চলিয়া যাঁয়। পরবৎসর আশ্বিন মাসে দ্বিতীয়া কন্ঠা গিরিজা! 
দেবী জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পর দীর্ঘকাল কোন মন্তানাদি হয় নাই, 
তাহার কথা পরে বলিতেছি। 

যৌবনের প্রারস্তে রামেন্্সথন্দরের চরিত্রে দৃতা দেখিয়া মকলেই তাহার 
ভূয়সী প্রশংসা করিত। মফস্বলের যুবক, কলিকাতা সহরে গিয়া তথাকার 
হাবভাব বা বিলামিতার আ্োতে গড়িয়া কখনও আত্ম্রা হন নাই। 
কোন প্রকার প্রলোভনের বস্তু তাহার চিত্ববৃত্িকে আকৃষ্ট করিতে পারে 
নাই। অধুনা অভিভাবকহীন ছাত্রের দল কলিকাতাঁর থিয়েটার ও 
বায়স্কোপ কোম্পানীর অর্থাগমের পথ স্থগম করিয়া রাখিয়াছে। বরামেন্্র- 
সুন্দরের কোন প্রকার আমোদপ্রমোদে যোগ দিয়া অর্থ ও সময় নষ্ট 
করিবার অবসর বা প্রবৃত্তি একেবারেই ছিল না। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর 
তাহাকে দেখিবার কেহ ছিল না; তিনি অভিভাবকহীন হইয়। ও স্বাধীন- 
ভাবে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় বাণীর মন্দিরে আবাঁধনায় রত ছিলেন, এবং 
সরস্বতীর বরপুল্রবূপে তাহার দুর্নভ প্রসাঁদ লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 
গাহস্থ্য জীবন 

১৮৮৮ থ্ীষ্টাব হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাৰ পর্যন্ত দুই বংসর কাল রামেন্্ 
সুন্দর বাড়ীতে বদিয়া কাটাইয়াছিলেন। নরেন্ত্রনারায়ণ যে আশঙ্কা 
করিয়া উপেন্ত্রন্ুন্দরকে মপরিবারে কলিকাতায় বাম করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন, ছুই বদর পাঁচ মাস পরেই বিধাতার অলজ্বনীয় কঠোর 
বিধানে তাহাই ঘটিল। উদেন্ত্স্ন্দর দেঁহত্যাগ করিলে বিষয়কর্শ 
পরিচালনার ডার কর্মুচারিগণের হস্তে পড়িল। আদীয়কারী 
গোৌমস্তাগণের কার্যোর হিমাবনিকাশ বা মেরেস্তার কাগজ-পত্র ইচ্যাদির 
ভালরূপ ব্যবস্থা ছিল না, অথচ এঁ সকল কাগজ-পত্রের উপর জমিদার 
পিগের কল কার্য্য নিউর করে। আদায়কারী কর্মচারিগণের কর্মে 
শৈথিল্যবশতঃ আযমের পরিমাণ অনেক কনিঘ়া যায়। মোটের উপর 
চতুর্দিকে বিষম বিশৃঙ্ঘলা ঘটে। লেখাপড়া শেষ করিয়া রামেন্- 
সুনার বিষয়কর্থের শৃঙ্খলা বিধানে মনোযোগ প্রদান করেন, ভাহাতে 
অনেকটা সুবিধাও ঘটে। এতদিন ধরিয়া ব্রজনুন্দর ত্রিবেদীর নামে 
যে উইল ছিল, তাহার প্রোবেট লইবার আবশ্যক হয় নাই বলিয়া প্রোবেট 
লওয়া হয় নাই। রামেন্ত্স্ছদর & সময়ে (১২৯৪ সালে) উইল সৃষ্টি 
ধিশ বৎসর পরে প্রোবেট লইয়া উইলের নির্দেশমত কিঞ্িং ভূ 
সম্পত্তি খুল্লপিতামহী তিনকড়ি দেবীকে প্রদান করেন। 

রামেন্্স্ুন্বর কর্মজীবনে মপরিবারে কলিকাতায় বাম করিতে আরম্ত 
করিলে বিষয়ের অবস্থা পুনরায় পূর্বের মত শোচনীয় হইয়া পড়ে। কর্ধ- 
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জীবনে প্রবেশ করিবার পর তিনি আর কখন বৈষয়িক বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিবার অবসর পান নাই, সেদিকে তাহার দৃষ্টিও ছিল না। 

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্ত 
রামেন্্রন্ন্দরকে ভূগোলের পরীক্ষক নির্বাচিত করেন; কারণ বিজ্ঞান এবং 
প্রাকৃতিক ভূগোল তৎকালে ভূগোল বিষয়ের অন্তভূক্তি ছিল। এ বদর 
পরীক্ষার সময় রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতায় গিয়া একমাস কাল অবস্থান- 
পূর্বক পরীক্ষাকাঁধ্য শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। পর বৎসর 
তিনি পুনরাঁর পরীক্ষক নিযুক্ত হন, দেবারেও এরূপ কলিকাতায় গিয়া 
পরীক্ষাকার্ধ্য করিয়া আমেন। 

এঁ সময়ে দক্ষিণাপথের মহীশূর প্রদেশে বাঙ্গালোর কলেজের অধ্যক্ষ ও 
তথাকার মান-মন্দিরের তত্বাবধায়কের পদ্দ খালি ভয়। একজন ইংরাঁজ 
এ পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি দীর্ঘকালের জন্য ছুটি লইয়া একরপ কার্য 
ত্যাগ করিয়াই স্বদেশে চলিয়া যান। কর্তৃপক্ষগণ তদাশীস্তন কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপকরদিগকে এ কার্যের জন্য 
একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নির্বাচন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
পেডলার সাহেব তীহার প্রিয় ছাত্র রামেন্দরস্ন্বরকে এ পদের উপধুক্ত পাত্র 
বিবেচনা করিয়া তাহাকে উহা গ্রহণ করিবার জন্ত পরামর্শ দিলেন। রামেন্্র- 
সুন্দর প্রথম দিন তাহার কথার উত্তর ধিতে পারেন নাই; পরদিন তিনি 
বলিলেন_ “সাহেব অত দূর দেশে গিয়া আমি চাকরী করিতে পারিব না, 
আমার আত্মীয়স্বজন কেহই এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না।* সাহেব খর কথা 
শুনিয়াও শুনিলেন না, তিনি আগ্রহের সহিত তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে টাইম টেবল, 
ভারতীর রেলওয়ের মানচিত্র গ্রভৃতি আনিয়া টেবিলের উপর বিস্তৃত করিয়া, 
তাহাকে সময়, ভাড়া ও পথের বিষয় বুঝাইয়া দিয়! বলিলেন-_“বাঙ্গালোর সমুদ্র 
পৃষ্ঠ হইতে তিন হাজার পদ উচ্চে অবস্থিত,_নাতিণীতোঞ্চ প্রদেশ, জল- 
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বায়ু কলিকাতা অপেক্ষা অনেক ভাল। রেলওয়ের দ্বার! যুক্ত স্থানের 
দূররতার কথ! ভাবিয়া ভয় পাইতেছ কেন? মহীশূর তোমারই দেশ ত1?” 
রামেন্ত্রজন্দর সাহেবের এ কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন__ 
“সাহেব, আপনারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাদের দেশে 
আপিয়াছেন, বঙ্গদেশ ও মহীশুরের দূরতা কি আপনাদের চোখে পড়ে? 
আমার আত্মীয়ম্বজন আমাঁকে দূর দেশে পাঠাইতে মন্মত হইবেন না, 
তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কার্যযই করিতে পারিব না” বলা 
বাহুল্য হেব এরূপ উত্তর পাইয়৷ সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই। 

রামেন্ত্স্ুন্দর কলিকাতাকেই কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করিয়! তথায় জীবন 
যাপন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র বাম করিবার 
বাসনা তাহার একবারেই ছিল না। . প্রেসিডেন্নি কলেজে অধ্যাপকের 
পদ প্রাপ্তির সন্তীবনা ঘটিলে, তিনি কর্তৃপক্ষগণকে বলিয়াছিলেন, 
বদি তাহাকে কলিকাঁতাঁর প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করা হয়, 
তাহা হইলে তিনি &ঁ পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্ত স্থানান্তরিত 
করিতে গেলে তীহারু এ পদ গ্রহণ করিবার সুবিধা হইবে না। কর্তৃপক্ষগণ 
তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, সুতরাং প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের 
পদ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভগ্ন দেহে দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া ১২৯৮ 
দালের ভাদ্রমাসে তাঁহার পরিজনবর্গকে শোকসাগরে ভাদাইয়া চির- 
শান্তি লাভ করেন। তীহার পুত্রগণ সকলে এক মাতার সন্তান ছিলেন 
না)সেই কারণে তাহার পুত্রগণকে সম্পত্তির ব্যাপার বুঝাইয়! দিবার 
নিমিত্ত একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। রামেন্ত্রহদ্দর 
'প্রতিবেণী কয়েকজন ভদ্রলোকের সাহায্যে  কার্ধ্য সম্পাদন করেন। 
নরেন্ত্রনারায়ণের পরলোক গমনের পর তাঁহার ছুই মাতা বিমলানুন্দরী ও 





৬০পুষ্ঠ। 
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বামাস্ুন্দরী দেবী তীহাদের পৌল্রগণ ও 'রামেন্্রসুন্দরের ব্যবস্থাক্রমে 
কাশীবাদিনী হন। বিষয়কর্্ম বুঝিয়া লইয়! ছয়মান কাল রাজবাড়ীর 
কর্ম পরিচালনা করার পর রামেত্্রসুন্দর তাঁহার শ্বশুরের ছুই পত্বীর 
ছুই পুত্র শরদিন্দু নারায়ণ 'ও দ্বিজেন্ত্র নারায়ণকে তাহাদের বিষয়কর্ম 
বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের কর্মমভার তাহাদের উপর অর্পণ করিয়া 
কলিকাতায় চলিয়। যান। সেবারেও তিনি যথারীতি পরীক্ষা কার্য্ের 
জন্ত প্রায় দুইমাস কলিকাতাঁয় অবস্থান করিয়াছিলেন। এর সময়ে 
রিপন কলেজের সুপারিন্টেপ্ডেপ্ট অমৃত্চন্ত্র ঘোষ তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে রিপন কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন। সেইবার রিপন কলেজে বি, এ, পরীক্ষার বি, 
কোর্স খুলিবার ব্যবস্থা করা৷ হইয়াছিল। রামেন্্রসুন্দর অমৃতচন্দ্রের 
প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাঁড়ী ফিরিয়া আদিলেন। যে রামেন্দ্রন্থন্দর ইতো- 
পূর্বে পেডলার সাহেবের প্রস্তাবক্রমে মহীশূরে মোটা বেতনে কর্ম গ্রহণ 
করিতে অধনম্মত হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে বিনা বাক্যব্য়ে স্ব 
বেতনে র্রিপন কলেজে প্রবেশ করিতে সম্মত হইলেন কেন, ম্বভাবতঃই 
অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। তাহার উত্তরে আমরা 
বলিতে পারি, প্রথমতঃ কলিকাতা ছাড়িয়া অন্থাত্র বাস করিবার ইচ্ছা! তাহার 
ছিল না, দ্বিতীয়তঃ অর্থোপার্জনের দিকেও তাহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল 
না) নতুবা তাহার স্তায় কৃতী পুরুষ জীবনে বহু অর্থ উপার্জন করিতে 
সক্ষম হইতেন। রামেন্্স্ন্দ্র মহীশূরে বাঁস করিয়া! তথাকার রাজ-সংসারে 
প্রবেশ লাভ করিলে স্বীয় প্রতিভাঁবলে একটি উচ্চ রাজপদ অধিকার 
করিয়া প্রভৃত ধনসঞ্চয় করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি ভবিষ্যতের 
প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তীহার মনের উদ্দেশ্য ছিল, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের চচ্চা করিয়া তত্বার! বঙ্গনাহিত্যের ও স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা 
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করিয়া জীবন শেষ করেন। বাঙ্গালী-সম্পর্ক-বিরহিত সুদূর মহীশূর 
প্রদেশে বাস করিলে তাহার সে আশা পূর্ণ হইত না। যে ব্যক্তি 
স্বদেশের এবং স্বজাতির সেবা করিবার জন্য স্বার্থ বিসর্জন করিয়া জীবন 
উৎসর্গ করিতে পারেন, “সেই ধন্ত নরকুলে”। রামেন্ত্স্ুন্দর নরকুলে 
ধন্য হইলেন । 

রিপন কলেজের কম্মভার গ্রহণ করিয়া ১২৯৯ বঙ্গাবের 52 আষাঢ় 
রামেন্্রসুন্দর জেমো হইতে কলিকাতার গিয়া অখিল মিন্ত্রীর গলিতে 
বাড়ী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করেন। তাহার কনিষ্ঠ সহোদর 
হুর্গীদাস ত্রিবেদী তৎকালে কান্দির ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করিতেছিলেন; তাহাকে সঙ্গে লইয়া বামেন্রন্ুন্দর কলি- 
কাভার যান, এবং তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ পাল 
মহাশয়ের তত্বাবধানে ভ্রাতীকে হেয়ার স্থুলে ভন্তি করিয়া দেন। এ 
বৎসর হূর্গাদান ত্রিবেদী হেরার স্কুল হইতে প্রব্শিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ, জেনারল এসেম্রিম্‌ ইন্ষ্িটিউসন এবং 
রিপন কলেজে কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করেন। পরে বিষয়কম্ম্ের 
দিকে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তিনি বিগ্তালয় পরিতাাগ করি বাড়ীতে 
গিয়া নিজের বিষযর়কন্ম পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। বিষয়কর্মের 
শৃঙ্খলাবিধান করিতে তাহাকে অনেক বঞ্ধাট সহ্হ করিতে হয়। 
তিনি প্রতিযোগী জ্মিদারদিগের সহিত বন্ুবার বহুবিধ মামলা] মোকদ্দম] 
করিয়া অনেক লুপ্ত সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করেন। প্রজাগণের নিকট 
হইতে প্রাপ্য থাজান। যথারীতি আদায় করিবার জন্য তিনি কর্মচারিগণের 
প্রতি একটু কঠোর ভাব প্রকাশ করিয়া অর্থের অস্বচ্ছলতা, অনেকটা 
দূর করেন। যথারীতি কঠোর ভাবে খাজানা! আদায় করায় মহলে 
প্রজাগণের মনে তীব্র অসস্তোষের ভাব জাগিয়! উঠিলে, তিনি গবর্ণমেন্টের 
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সাহায্যে দেটেলমেণ্ট করিয়া তথায় শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। বিষয়কর্ম্বের 
সকল গোলযোগ মিটাইয়া সম্পূর্ণ শাস্তি স্থাপন করিতে সে সময় তাহাকে 
প্রায় আঠার বমর কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। 

রামেন্্রস্থন্দর অখিল মিষ্ত্রীর গলিতে বাস করিবার সময় ছুইটি 
বন্ধু লাভ করেন। বঙ্গেব্র প্রদিদ্ধ সাহিত্যসেবী পরলোকগত পণ্ডিত 
রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় পাশের বাড়ীতে বাম করিতেন; তাহার 
সহিত রামেন্ত্রসুন্দরের পরিচয় হয়, সেই পরিচয় বন্ধুতা় এবং সেই বন্ধুতা 
অচির কালমধ্যে আত্মীগ্তায় পরিণত হয়। কোন নুতন লোক আসিয়া 
তাহাদিগকে ভিন্ন পরিবারস্থ লোক বলিয়। সহস। বুঝিয়। উঠিতে পারিত লা । 
উভয়ে পরম্পব্রের সুখে স্ুবী এবং দুঃখে ছুঃঘী হইয়। পড়েন তেমনটি 
আর দেখিব না। রামেন্দ্রসুন্বর রজনীকান্তের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,_- 
“আমি যখন কলেজে পড়িতাম, তখন টাপাতল সেকেণ্ড লেনে 
আমার বাসা ছিল। প্র সময়ে টাপাতলা ফাষ্ট লেনের উপর 
বঙ্গবাসীর কাধ্যালয় ছিল। রজনীবাবু তাহার টাপাতলার বাসা হইতে 
সেকেও লেন দিয়! বঙ্গবাসী কার্যালয়ে যাইতেন। এ লেনে আমার বাস 
হইতে আমি মাঝে মাঝে রজনীবাবুকে দেখিতে পাইতাম। *** 
প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার পঠদশার শেষ সময়ে রজনীবাবুর সহিত 
আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় ঘটে । অখিল মিস্ত্রীর লেনে পরলোক- 
গত গিরিজাপ্রসন্ন বায়চৌধুরীর বাসায় তাহার সহিত আমার প্রথম 
পরিচয় হয়। তাহার রচনা পাঠ করিয়া বাল্যাবধি আমি তাহার নামে 
আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরিচয়ের পর তাহার চরিত্রদৌন্দর্ধ্যে মুগ্ধ হইয়া 
আমি ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই চরিত্রের সৌনর্ষ্য 
মাধুর্য্যে ও ওদার্য্যে অনেকেই ষুগ্ধ ছিলেন” 

“রিপন কলেজে কর্ম গ্রহণ করিয়া অবধি আমি রূজনীবাবুর প্রতিবেশী 
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ছিলাম। পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুতীয় এবং বন্ধুতা ক্রমশঃ আত্মীয়তায় ঘনীভূত 
হইয়াছিল। তাহার মধুর প্রকৃতির কোন অংশ আমার অজ্ঞাত ছিল না, 
তাহার সহিত অবস্থান আমার বিদেশ প্রবাসের সর্বপ্রধান আনন্দ ছিল। 
তাহার অন্তিম রোগের সঞ্চার হইলে, তাহার মনের ভিতর এরূপ আশঙ্কা 
জন্মিয়াছিল। কিন্তু এ রোগের বাহ লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় নাই; 
বাস্্-ভঙ্ের কোন চিহনুই লক্ষিত হয় নাই। তাহার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক 
বলিয়া উড়াইয়া দিভাম। তিনিও ছুইএকজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত 
অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করেন নাই। এমন কি তাহার নিজপরিবারস্থ 
কোন ব্যক্তিই এই আশঙ্কার কথ! জানিতেন না। কিন্তু তদবধি তিনি 
স্বাস্থ্যের জন্য কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। * * * তিনি পরিষদের গৃভ 
নির্মাণ ধঁ তূমিপ্রার্থনীয় কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্ত্র চন্দ্র বাহাদুরের 
সমীপে যাত্রা করেন। তৎপুর্কে তাহার হাতে সামান্ত ব্রণ হয়; তৎপরে 
পৃষ্ঠে একটা ব্রণ দেখা দেয় । ২১ শে বৈশাখ ও ৩১ শে বৈশাখ (১৩০৭ ) 
তিনি সেই পৃষ্ঠ ব্রণের সংবাদ দিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে পঙ্ত 
লেখেন। ৩১ শে বৈশাখের পর আর তাহার কোন পত্র পাই নাই। এ 
পত্রের ছুই চারি ছত্র উদ্ধংত করিতেছি-_'উহা! সাধারণ ফোঁড়া বলিয়া বোধ 
হয় না; ডাক্তীর বলেন ০7০৪0০0৮187 001] ) কার্বঙ্কলের লক্ষণ গ্রকাশ 
পাওয়াতে আমার বড় চিন্তার কারণ হইয়াছে । ঘা ভাল হইলে একবার 
বাড়ী যাইব, কারণ সর্ধাগ্রজ মহাশয় বাড়ীতে গীড়িত অবস্থায় আছেন। 
১1১২ দিন পরে বাঁড়ী ফিরিব। তখন তোমাকে চিঠি লিখিব। শরীর 
ভাল থাকিলে তোমাদের ওখানে যাইবার বন্দোবস্ত করিব 

“রজনীবাবু ফিরিয়া! আসিয়া আমাদের বাঁড়ী আমিবেন, আমি ও আমার 
বন্ধুগণ যে সময়ে ব্যগ্রভীবে এই প্রতীক্ষায় ছিলাম, সেই সময়ে সংবাদ 
আদিল, আমাদের দেই আশা আর পুর্ণ হইবার নহে। ৩*শে জৈযৈঠ 
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মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় রজনী বাবু ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ 
 করিয়াছেন। তাহার জীবনের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের 
আশ! অপূর্ণ রহিয়া গেল ।” 

রামেন্্ন্ন্দর ধখন অথিল মিস্ত্রীর লেনে বান করিতেন, বঙ্গবাসী 
কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তাহার প্রতিবেণী 
ছিলেন; এ সময় তিনি ব্রিপন কলেজেও কার্ধ্য করিতেন) সেই স্থুত্ে 
তাহার সহিত রামেন্ত্রসুন্বরের পরিচয় ঘটে। ললিতকুমারকে রামেন্ত্রস্ন্দর 
বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ললিতকুমার রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ীতে আসিয়া 
অনেক সময় সাহিত্যালোচনা করিতেন ) নূতন বিষয় কিছু লিখিলে প্রকাশ 
করিবার পূর্বের তিনি বামেন্্রস্থন্বরকে উহা! পাঠ করিয়া! শুনাইতেন। 

১৩০০ বঙ্গাবের প্রারস্তে গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী ফিরিয়া রামেন্্রস্ন্দর 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের বিবাহ দেন। প্রী বৎসর শ্রাবণ মাসে কাশীবাসিনী 
রাণী বিমলাহুন্দরী অত্যন্ত পীড়িত হন, তাহাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে 
ব্ামেন্ত্রস্ুন্দর কলিকাতা হইতে কাশী যাত্রা করেন) সেই তাহার প্রথম 
বঙ্গের বাহিরে গমন। তথায় দশ বার দিন অরস্থান করিয়া পীড়িত! 
রাঁণীকে কথঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া! তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। 

১৩০১ সালে পুজার পুর্ব হইতে রামেন্র্ন্দরের পত়্ী ইন্দুপ্রভা ও 
কনিষ্ঠ ভ্রাত। রামকমল উভয়ে নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হন; অনেক 
দিন চিকিৎদার পরও তাহার! রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই। পরিশেষে 
বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তীহার্দিগকে স্থানপরিবর্ভন করিবার পরামর্শ দেন। 
রামেন্ত্রসুন্দর তাহাদিগের উপদেশক্রমে জননী চন্ত্রকামিনী, পত্ী ইন্দুপ্রভা ও 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকমলকে সঙ্গে লইয়া মাঁঘমাসের প্রারস্তে স্থানপরিবর্তনের . 
মানসে মুঙ্গের যাত্রা করেন ) তথায় প্রায় তিন মাস কাঁল অতিবাহন করার 
পর একটা আকন্মিক দুর্ঘটনা বশত; মুঙ্গের পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 


৬৬ | রামেন্দরস্ুন্দর 

১৩০১ বঙ্গাবের বৈশাখ মাসের প্রারস্তে একদিন রাত্রি আটটার 
সময় আমরা কলিকাতার বাসার. মুঙ্গের হইতে তাঁরযোগে সংবাদ পাইলাম, 
'রামকমল উৎকট কলেরা রোগে আক্রাত্ত হইয়াছেন, শীস্্র ডাক্তার পাঠাও ।' 
আমর এ সংবাদ পাইবামাত্র ডাক্তার প্রতাপচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের উদ্দেশে 
উর্ধস্বাসে ছুটিলাম, তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম, ডাক্তার 
বাবু বাহির হইতে তনুহূর্তে গৃহে প্রত্যাবর্ভন করিতেছেন; আমাদিগকে 
দেখিয়া তিনি বলিলেন-_-“এই মাত্র আমি মুক্গের হইতে সংবাদ পাইলাম, 
আপনার। একখানি গাড়ী ঠিক করুন আমি শী্গ আহার করিয়। আসি ।* 
আমর! হাবড়া স্টেশনে গিয়া তাহাকে কর্ডমেলে চড়াইয়া দিলাম। 
কর্ডমেলের সহিত লক্ষমীসরাই ষ্টেশনে লুপ লাইনের গাড়ীর সংযোগ ছিল। 
আমরা রাত্রি দশটার সময় ষ্টেশন হইতে বাসায় ফিরিলাম। 

অতি প্রিয়জনের অন্তরে পরস্পব্রের প্রতি কিরূপ একটা গ্রচ্ছন্ন আকর্ষণ 
বৈছ্যুতিক প্রবাহের স্ায় প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, আমরা নকল 
সময় সহজে উহার উপলব্ধি করিতে পারি না। আমর বাড়ী হইতে বাহির 
হুইয়। গেলে রামকমলের জননী বগলা ' দেবী ভূত্যদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নিকট সদুত্তর পান নাই। বলা! বাহুল্য আমরা 
তাহাদিগের নিকট কোন কথাই প্রকাশ করি নাই। আমরা বাড়ী ফিরি- 
বার পূর্বব পর্যন্ত বগলা দেবী শয়ন করেন নাই। আমরা! প্রত্যাবর্তন 
করিলে তিনি ব্যাকুল অন্তঃকরণে আমাদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাস 
করিতে লাগিলেন। সে দিন একাদণী তিথি। একাদশীর রাত্রে 
তাহাকে কষ্ট না দিবার অভিপ্রায়ে আমরা তাহার নিকট কতকগুলি 
মিথ্যা প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি 
সংশয়াকুলচিত্তে আনাহারে বিনিদ্র রজনী ছট্ফটু করিয়া কাটাইয়া- 
ছিলেন। পরদিন প্রভাতে একাদণীর পারণ সমাপন হইলে আমর! 
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তাহাকে বলিলাম, “কাল মুঙ্গের হইতে সংবাদ পাইয়াছি, তথায় সকলে অসুস্থ 
হইয়৷ পড়িয়াছেন ) শুশ্রষা করিবার লোকাভাব, স্থৃতরাং আপনাকে তথায় 
যাইতে হইবে।” বেল! ছুইটার সময় ছুর্গাদাস ত্রিবেদী তাহাকে 
সঙ্গে লইয়৷ লুপমেলে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত 
হইয়া দুইপ্িন মাত্র রোগীর শুশ্রা করিয়াছিলেন। ৭ই বৈশাখ 
প্রভাতে আমরা কলিকাতার বাড়ীতে শেষ সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম, সেই সঙ্গে 
রামকমলের কনিষ্ঠ সহোদর নীলকমলকে সীইথিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া 
দিবার কথা ছিল। রাত্রির গাড়ীতে আমরা নীলকমলকে সঙ্গে লইয়া 
যাত্রা করিলাম। প্রভাতে সীইথিয়া পৌছিয়া আমরা রেশন, বাজার ও 
গ্রাম অনুসন্ধান করিয়া মুঙ্গেরপ্রত্যাগত কোন ব্যক্তির সন্ধান পাইলাম না, 
দ্বিতীয় বার অনুসন্ধানের পর আমরা গ্রামের বাহিরে দুরে ন্দীর 
প্রশস্ত সৈকতে ছিন্টমূল কদলীর স্তায় সেই শোকার্ত পরিবারবর্থকে ভূমি- 
লুণ্ঠিত অবস্থায় নিরীক্ষণ করিলাম। আমরা তাহাদের নিকট উপস্থিত 
হইলে সকলের অন্তরনিহিত শোকোচ্ছাসজনিত করুণ আর্তনাদ গগন 
পবন মুখরিত করিয়া তুলিল। সে দৃশ্ত জীবনে কখনও ভুলিবার 
নহে। যানাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়। দিয়া আমরা 
কলিকাতায় ফিরিলাম। জেমোর বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গের 
মধ্যে কেহই এ সংবাদ অবগত ছিল ন1। মুঙ্েরপ্রত্যাগত ব্যক্তিগণ 
বাড়ী গৌছিবামান্র এ ছুঃসংবাদ সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়।৷ পড়িল। রামকমলের 
দ্বাদশ বর্ধীয়৷ বালিক। পত্ী অপর্ণ। দেবী বিবাহের পর এক বতসর পূর্ণ না 
: হুইতেই বিধবার বেশ ধারণ করিলেন, এবং তদবধি তিনি সেই বেশে শেষ 
দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। 

১৩০২ বঙ্গাব্ের বৈশাখ মাসে রামেন্্সুন্দর তাহার জোঠা কন্তা চঞ্চল! 
দেবীর সহিত বাঘডাঙ্গ। গ্রামের সৌরীন্দ্র গোপালের বিবাহ দিয়াছিলেন। 


৬৮ রামেন্জরস্থন্দর 


১৩০৪ সালের ৩০শে জোষ্ঠ বঙ্গদেশে যে গ্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল, 
তাহাতে পদৈবা্গগ্রছে রামেন্ত্রসুন্দরের জীব্নরক্ষা হইয়াছিল। সে দিন 
তিনি জেমোর রাজবাড়ীতে আহার করিয়া মধ্যাহকালে তথায় বিশ্রাম 
করিতেছিলেন। মহরম পর্ব উপলক্ষে মুলমানগণ অপরাহণকালে 
“গৌয়ারা” লইয়া লাঠিখেলা দেখাইবার জন্ত রাজবাড়ী গিয়াছিল। খেল! 
দেখিবার জন্য প্রতিবেশী বন লোক রাজবাড়ীর প্রাঙ্গনে সমবেত হইলে 
ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। রামেন্ুস্ন্দর ও পূর্ণেন্দুনারায়ণ কম্পনের প্রথম 
বেগ অনুভব করিয়াই মমবেত লোৌকন্দিগকে পলায়ন করিবার জন্ত উচ্চকণে 
উপদেশ দিয় স্থান ত্যাগ করিলেন। ত্াহার। যে স্থানে দড়াইয়াছিলেন, 
দেখিতে দেখিতে সেই স্থানেই বৈঠকখান! গৃহের উপর তলার ছাদ কার্ণিশ 
ও ভিত্তি সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়। স্ত,পাকার হইল, মুহুর্ত বিলম্বে তাহাদিগকে 
সেই ভগস্তূপের মধ্যে মাধিলাভ করিতে হইত। ন্ুখের বিষয় একটি 
প্রাণীরও জীবনহানি ঘটে নাই, দৈব সকলকে রক্ষা কৰিয়াছিলেন। . 

প্র বমর ১০ই মাঘ ইংরাভী ২২শে জানুয়ারী তারিখে সর্বগ্রাস হুর্ধা- 
গ্রহণ হইয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হয় নাই। রামেন্তসুন্দর 
পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখিবার জন্ঠ স্তার গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎপুক্র হারাণ- 
চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর কয়েকজন তদ্রব্যক্তি সমভিব্যাহারে বকৃসারে 
গিয়াছিলেন, কারণ পর স্থান হইতে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দৃষ্ট হইয়াছিল। তথায় 
তাহারা ঘকলে ডুমরীওর মহারাজের অতিথি-স্বরূপ মহারাজ-ভবনে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। 

১৩০৯ বঙ্গাব্বের বৈশাখ মাসে বামেন্দরনুন্দর যশোহর জেলার সামটা 
গ্রামের শীতলচন্ত্র রায়ের সহিত তীহার কনিষ্ঠ কন্ত গিরিজা দেবীর বিবাহ 
দিয়াছিলেন। উক্ত বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে সুরেশচন্ত্র সমাজপতি 
ও ব্যোমকেশ মুস্তফী এবং কাশিমবাঁজারের মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র নন্দী 
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মহাশয়গণ জেমে নৃতন্বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতীব ছুঃখের 
কথা সেই বিবাহের পর আঠার বৎসর কাল পূর্ণ না হইতেই, কন্ঠা, 
কন্তাকর্তী এবং সমাগত উক্ত ভদ্র মহোদয়গণ সকলে ইহ্ধাম পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের পরিবারবর্গ অধুন! বিয়োগব্যথিত চিত্তে 
নীরবে অশ্রবিসর্জন করিতেছেন। 

১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসে রামেন্্রসুন্দরের পরী ইন্দুপ্রভা দেবী একটি 
পুজ্রমস্তান গ্রসব করিয়াছিলেন? দুঃখের বিষয় ধস্তানটি ভূমিষ্ঠ হ্ইয়াই 
জীবলীলা সংবরণ করে, ইহার পর তাহার আর কোন সন্তানাদি 
জন্মে নাই। | 

লর্ড কর্জন বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রচার করিলে ১৩১২ সালে স্বদেশী 
আন্দোলন আরস্ত হয়। কলিকাতা নগরী উক্ত আন্দোলনন্ির আদি 
স্থান। আন্দোলনের প্রথম সময়ে লোকমুখে এবং সংবাঁদপত্রদ্ধারা৷ কলি- 
কাতার সমাচার রামেন্্রসুন্দরের জন্মভূমি অঞ্চলে আনীত হইতেছিল মাত্র। 
সেই সময় পুজার অবকাশে রামেন্্রসুন্দর দেশে আসিয়া স্বদেশী আন্দোলনে 
দেশ মীতাইয়া তুলিলেন। পুজার পর চতুর্দশী তিথিতে বিপুল সমারোহে 
একটা! বিব্লাট জনতা! শোভাযাত্রা করিয়া ৬কালীমন্দির অভিমুখে গমন 
করিল) সে দিন আমাদের জেমোকান্দির আপামর সাধারণ নরনারীর মনে 
একটা অতি প্রবল ভাবের বন্া প্রবাহিত হইল। টলা নবেম্বর ঘোষণা 
প্রচারের দিবসে আর একটা প্ররূপ বিরাট জনতা শৌভাষাত্রা! করিয়া 
নদীতীরে “হোমতলায়” সমবেত হইল। সেই স্বদেশী আন্দোলনের 
দিনে দেশবাসীর মনে যে আশা, উদ্দীপন ও উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিলেন রামেন্্রসন্দর। বল! বাছুল্য তাহার জন্মভূমি 
অঞ্চলে তাঁহারই চেষ্টায় আন্দোলন পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। আন্দোলন 
প্রচারের উদ্দেস্তে পঁ অঞ্চলে সকল প্রকার বিরাট ও ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা! 


৭০ রামেন্দ্রশ্বন্দর 


সঙ্গীত ও সভাসমিতির অনুষ্ঠান তাহার কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার 
ত্বদেশবাসিনী মহিলাদিগের জন্য তিনি “বঙ্গলক্ষমীর ব্ুতকথা” নামক এক- 
থানি সরল অথচ মধুর ভাবপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ৩০এ 
অশ্বিন বঙ্গভঙ্গের দিন তীঁহার কনিষ্ঠ কন্তা গিরিজা দেবী শ্বদেশত্রতের 
অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার দেবালয়ের প্রাঙ্গনে আমন্ত্রিত ইতরভদ্র সকল 
শ্রেণীর পল্লীবাসিনীদিগের সম্মুথে সেই বঙ্গলঙ্ষমীর মধুর ব্রতকথা পাঠ 
করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কলিকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিসনার 
্রন্থখানির প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। বঙ্গভঙ্গের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার 
জন্ত ৩০এ অশ্বিন দিবসে অরম্ধনের নিয়ম রামেন্্রসুন্দরই প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন । 

১৩১৩ বঙ্গাৰে পুজার ছুটিতে রামেন্রস্ন্দর সপরিবারে পিতৃকর্মম মাধনো- 
দোশে গয়াধাম গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি শ্বহস্তপকক পায়সাননদ্বার! 
ভারক্তনহকারে গদাধরের চরণপ্রান্তে পিতৃপিও প্রদান করিয়া অন্তরে 
বিমল আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলেন, সে কথা তাহার সহযাত্রিগণ 
নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া থাকেন। গযাকৃত্য শেষ করিয়া রামেন্ত্র 
সুন্দর বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ভগবান্‌ সিদ্ধার্থ যেখানে 
নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধি-দ্রুম-তলে বসিয়া কঠোর তপস্তা আস্তে বুদ্ধত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন, এবং সেই পুকুষপ্রধান যখন সিদ্ধমনস্কাম হইয়া, ধরণীর 
বক্ষোপরি সপ্তবার পাদ প্রসারণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পাদনিয়ে যেখানে 
বনুন্ধরার ভক্তি-নিম্ধীলান্বরূপ সাতটি কমল বিকশিত হইয়াছিল, সেই পবিভ্র 
স্থান নিরীক্ষণ করিয়া রামেন্ত্রসুন্দর ভক্তিবিগলিত চিত্তে কণ্টকিত দেহে 
অশ্রপাত করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গিগণের সমক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া সেই 
প্রাচীন ইতিহাস ও ভক্তির গাথা সরল প্রাঞ্জল এবং মধুর ভাষায় বিবৃত 
করিয়াছিলেন। ল্লিপিবন্ধ করিয়৷ রাখিলে তাহা! একথানি সুন্দর গ্রন্থে 
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পরিণত হইত। ছুঃখের বিষয় তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকিবার সময় 
ও সুযোগ আমার অনুষ্টে ঘটিয়া৷ উঠে নাই। 

১৩১৪ সালের মাঘ মাসে লালগোলার রাজ। বাহাছুর শ্রীযুক্ত যোগীন্্র 
নারায়ণ রায় মহাশয় তাহার পৌন্র শ্রীমান্‌ ধীরেন্ত্রনারায়ণকে রামেন্ত্স্ন্নরের 
কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষা দানের জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়! দেন। শ্রীমান্‌ ধীরেন্ত্র 
নারায়ণ রামেন্ত্রসুন্দরের সহিত এক বাড়ীতে ১৩২০ সালের আশ্বিন মাস 
পর্য্স্ত অবস্থান করেন। রামেন্ত্রসুন্দর শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়। পড়িলে 
তিনি কণিকাতা৷ ত্যাগ করিয়া! লালগোলায় চলিয়! যান। 

১৩১৫ বঙ্গাব্দের আযাদ়শেষে রামেন্ত্রস্ুন্দরের খুলল পিতামহী তিনকড়ি 
দেবী এবং ১৩১৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে খুল্লতাতপত্বী বগল! দেবী স্বর্গারোহণ 
করেন) রামেন্্রস্ন্বর উভয়ের শ্রাদ্ক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


গ্গীড়িত অবন্ছা। 


রামেন্্রসুন্দর যখন ছুটির সময় জেমোর বাড়ীতে আমিয়া বা করিতেন, 
তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি একত্র বসিয়া রাত্রি- 
কালে আহার করিতেন। আহারের সময় নানা গ্রসঙ্গের আলোচনা হইত। 
১৩১৮ সালে জৈষ্ঠ মাসে একদিন আমরা সকলে এরূপ একত্র বসিয়া 
আহার করিতেছিলাম, আহারের সময় নানারূপ গল্প চলিতেছিল। 
আহার শেষ হইলে রামেন্স্নদর ছুধের বাটি তুলিয়৷ ধরিয়া চুমুক দিতে 
যাইবেন এমন সময় হঠাৎ তাহার চক্ষু ছুইটি স্থির হইল, মুখের ভাব 
পরিবর্তিত হইল, এবং দুধের বাটি হস্তচ্যাত হইয়া! নীচে গড়িয়া গেল) 
পরক্ষণে তিনি হতটৈতন্ত হইয়। মাটাতে লুটাইয়! পড়িলেন। আমর! সকলে 
অতি ব্যন্তভাবে আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে ধরিলাম এবং তীহার মুখে 
চোখে শীতল জল প্রদান করিয়া! পাখার বাতাস দিতে আর্ত 
করিলাম। প্রায় পনর মিনিট পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং 
কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়৷ উঠিয়াছিল, পরে 
কি হইল বলিতে পারি না।” আমরা বুঝিলাম মস্তিষ্কের গীড়ার 
ভন্ত তিনি প্ররূপ সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। এক ঘণ্টা পরে রোগীকে 
সে স্থান হইতে উঠাইয়া। ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে লইয়! যাওয়া হইল। সেই 
দিনের একটা ধাক্কায় তিনি বড়ই কাতির হইয়। পড়িয়াছিলেন। ছুই দিন পরে 
সুস্থ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, «পনর মিনিটে আমাকে পনর দিনের 
রোগীর স্তায় দুর্বল করিয়াছে, ২৩ বদর পরে আবার শিরোরোগ দেখা 
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দিল, কে জানে ইহার পরিণতি কিরপ? প্রেমটাদ পড়িবার সময় আমার 
শিরোরোগের স্ত্রপাত হয়, কিন্তু দেবারে ব্যাধি এমন প্রবলভাবে আক্রমণ 
করে নাই।” প্র ঘটনার পর ছয়মাস কাল বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়াছিল। 
পুজার পর শীতের প্রারস্তে যক্কতের পীড়া দেখা দিলে, খাস্থ দ্রব্য ভালরূপে 
পরিপাক হইত না, সমগ্র শীতকালটা অজীর্ণ রোগে তিনি বড়ই কষ্ট 
পাইয়াছিলেন। শীতান্তে বৈশাখ মাসে বায়ুপরিবর্ভনের উদ্দেশ্তে রামেন্রসুন্দর 
পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তথায় সমুদ্রবারিসিক্ত নির্মল বাধু 
সেবন করিয়াও কোনরূপ উপকার বৌধ করিলেন না) পাঁচ সাত দিন পরে 
তথায় দারুণ আমাশয় বলোগে আক্রান্ত হইলেন, মলত্যাগ করিবার সময় 
একদিন আবার তাহার মাথাটা ঘুরিয়! উঠিল এবং সেই রোগ এত প্রবল ভাব 
ধারণ করিল ষে, প্রতি মুহূর্তে তাহার জীবনহানির আশঙ্কা উপস্থিত হইল। 
পাচ দিন নীরবে স্থিরভাবে শয্যায় পড়িয়া বুহিয়! তিনি প্রথম ধাক্কাটা৷ একটু 
সামলাইয়৷ লইলেন, পরে তাহার পরিবারবর্গ তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়! 
আদিলেন। পুরীধামে তিনি মাত্র চৌদ্দ দ্রিন অবস্থান করিয়াছিলেন। 
কলিকাতায় ফিরিয়া আমির! পাঁচমাস কাল শধ্যাগত রহিয়া অনেক শুশষার 
পর তাহার পড়ার প্রবলত! অনেকটা! মন্দীভূত হইল, কিন্তু শরীর নিতান্ত 
দুর্বল ও শীর্ণ হইয়া! গেল। মে সময় সর্বদা রোগীর অন্তরমধ্যে একটা 
বিষম আতঙ্কের ভাব বিরাজ করিত। এঁ বৎসর শীতকালে রামেন্্স্ুন্দর 
নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার কামনায় চিকিৎসকদিগের পরামর্শক্রমে জল 
পথে ভ্রমণ করিতে বহির্থিত হইলেন। গঙ্গার উপর কিছুদিন বোটে বাঁস করিয়া 
গঙ্গাবারিসিক্ত স্সিগ্ধী সমীরণ সেবন করিয়া তিনি শরীরে ক্ফুত্তি অনুভব 
করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে বাড়ী আদিয়! সেবার বেশ ভালই ছিলেন। 
আধাঢ় মাসে কলেন্র খুলিলে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ভাদ্রমাসে তাহার 
উদরের ব্যথা (০০110 08919 ) আরস্ত হয়, নেই বোনায় তিনি বড় কাতর 
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হইয়া পড়েন ; এমন কি কিছুদিন উত্বান্শক্তিরহিত হইয়। শয্যাগত ছিলেন! 
চিকিৎদকগণ তাহীর যক্কুতের উপর বিক্ফোটকের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে 
এইব্দপ অন্্মান করেন; এবং অস্ত্রচিকিৎসার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। 
কিন্তু রামেন্্রত্ন্দর হোমিওপ্যাথির ভক্ত ছিলেন) সেই জন্য তিনি 
ডাক্তার ডি, এন, রায়কে আহ্বান করিলেন; তাঁহার চিকিৎসায় সেবারের 
মত ব্যাধির উপশম হুইল, আর অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হইল ন!। 
শীতের প্রারস্তে একটু সারিয়া! উঠিয়! তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ষ্টামারে 
জলপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ্টামারে শান্তি না পাইয়া আবার বোটে ভ্রমণ 
করিতে বাহির হইয়াছিলেন ; পূর্ব বারের ন্তায় সেবারেও জলপথ ভ্রমণে 
তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। 

১৩২১ সালের ৫ই ভাদ্র রামেন্ত্গন্দরের পর্াশত্বর্য বয়স পূর্ণ হইলে 
বাঙ্গালার সুধীমমাজ সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তাহার দীর্ঘ জীবন 
কামনা! করিয়৷ তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া যথারীতি তাহার সম্বর্ধনা 
করেন। এ ঘটনার পরদিন পুর্ব্ব বারের ন্যায় আবার তিনি উদরের 
বেদনায় আক্রান্ত হন) কিছুদিন কষ্টভোগ করিয়! অনেক শুশ্রাধার পর 
যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। শীতকালে তিনি আবার জলপথে 
বাহির হন। কলিকাতা হইতে উত্তর দিকে নবদ্বীপ পর্য্স্ত তাহার 
যাইবার ইচ্ছা ছিল। শিরোরোগে আক্রান্ত হইবার সমকালে রামেন্্রসুন্দরের 
দেহে বহুমুত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ুনিয়মে এবং ব্যবস্থায় 
চলিবার হেতু এ ব্যাধি প্রবল ভাব ধারণ করিতে পারে নাই; কিন্তু তিনি 
জীবনের অবশিষ্ট সময় এ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রীণ লাভ করিতে 
পারেন নাই। 

যখন শরীরে রোগের প্রাবল্য কিঞ্িৎ প্রশমিত হইত তখনই রামেন্্র- 
সুন্দর শান্্রানুশীলনে ব্যাপৃত হইতেন, এবং তাহার গভীরচিন্তাপ্রস্থত অমূল্য 
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রত্বগুলি তাহার ম্বদেশবাসীদিগের নিকট উপহার দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। 
বুথা সময় নষ্ট করিবার স্বভাব তাঁহার কোন কালেই ছিল ন|। 

১৩২৫ সালে গ্রীষ্মকালে রামেন্্রনুন্দরের ম্যালেরিয়া জবর হয়। ছুই 
তিন মাস কাল জরে কষ্ট ভোগ করিয়া শেষে উহার কবল হইতে মুক্তিলাভ 
করেন। এ সময় তাহার জননীরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তিনি কনিষ্ঠ পুক্রের 
নিকট তীর্থভ্রমণের বাসনা প্রকাশ করেন। জননীর স্বাস্থ্য লক্ষ্য করিয়া 
রামেন্্সুন্দর একটু চিন্তিত হওয়ায় জননী বলিয়াছিলেন,_“আমার জীবনের 
আর অধিক দিন অবশিষ্ট নাই, আমার তীর্থত্রমণের বাসন। অপূর্ণ রাথিও না, 
আমার বাসন! পূর্ণ না করিলে পরিণামে তোমাদিগকে পরিতাপ করিতে 
হইবে।» মাতার নির্বন্ধে রামেন্ুন্দর আর কোন আপত্তি না করিয়া 
তীর্থ ভ্রমণের ব্যরন্বরূপ কয়েক সহত্্র টাকা তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাত। ছুর্গাদাস 
ত্রিবেদীর হস্তে প্রদান করিলেন। দুর্গদাস ত্রিবেদী তাহার জননী, কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা নীলকমল ও অন্যান্ত কয়েকজন আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে লইয়! শ্রাবণ 
মাসে তীর্ঘযাত্র! করিলেন। | 

আধাঢ় মাসে রামেন্্রসুন্দরের প্রিয়তমা! কন্তা গিরিজা দেবী শ্বশুরালয় 
হইতে গীড়িতা হইয়া কলিকাতায় আসেন, তথায় তাহার পীড়া 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতামহীর তীর্ঘযাত্রার সময় তিনি 
অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন। তীর্ঘবাত্রিগণ দেড় মাস পরে কাশী, প্রয়াগ, 
মথুরা, বৃন্দাবন, অগ্রবন, পুষক্কর, সাবিত্রী প্রভৃতি তীর্থদকল ভ্রমণ করিয়া 
যখন হরিদ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কলিকাতা হইতে তাহার! 
সংবাদ পাইলেন, গিরিজা দেবী সংশয়াপন্ন পীড়িতা, তাহার জীবনের 
আশ! নাই। এ সংবাদ পাইবামাত্র তাহার! সদলে হরিদ্বার হইতে কলি- 
কাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। মাতা চন্ত্রকামিনী দেবী কলিকাতায় 
আদিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাহার পীড়া ক্রমশঃ উৎকট অবস্থায় 
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উপনীত হইল। পিতামহী এবং নাতিনী উভয়ের জর রোগ পরিশেষে ক্ষয় 
রোগে পরিণত হইল) বন্থ অর্থ ব্যয়ে নানারূপ চিকিৎসা করিয়াও 
রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না, দিন দিন জীবনীশক্তি ক্গীণতর হইতে 
লাগিল। দুর্বলদেহে রামেন্ত্রস্ুন্দরের দিনগুলি আশঙ্কা! ও উদ্বেগের সহিত 
কোন রকমে কাটিতে লাগিল। আশ্বিন মাসে তাহার মুত্ররোগের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইল, সেই গীড়া হইতে তাহার জীবনান্ত হইবে বলিয়া 
কেহই মনে করিতে পারেন নাই, মস্তিষ্কের পীড়ায় কখন কি হয় এই 
আশঙ্কাই সকলের মনে প্রবল ছিল। পীড়িত জননী এবং কন্যার কাতর 
মুখমণ্ডল ও শীর্ণ দেহ নিরীক্ষণ করিয়| তাহার স্নেহদুর্বল অন্তঃকরণে একটা 
দারুণ অশান্তির উদ্ভব হইয়াছিল। সংঘতচরিত্র পুরুষ দে সব কথা, 
বাহিরের লৌককে কিছুমাত্র জানিতে দেন নাই। 

১৭ই পৌষ পুভ্রহীন জনকজননীর স্নেহময় অঙ্ক শূন্য করিয়া প্রিয়তমা 
কন্তা রুগ্ন পিতা ও পিতামহী এবং জননী ও স্বামী প্রভৃতি পরিজনবর্গের 
অন্তরে দারুণ শোকবহ্ছি জ্বালাইয়া দিয় তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন। পিতাঁমহী আর কলিকাতায় অবস্থান করিতে ইচ্ছা 
করিলেন না, তিনি পুক্রগণকে বলিলেন,_“আমি গৃহদেবতাগণকে দর্শন 
করিয়৷ তাহাদের চরণতলে জীবনবিসর্জন করিতে বামনা করিয়াছি, তোমর! 
আমার অন্তিম বাসনা পুর্ণ কর, আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দাও।” তাহার 
কনিষ্ঠ পুত্র ছুর্ঘদাস ত্রিবেদী রুগ্ন মাতাকে সঙ্গে লইয়।৷ সপরিবারে মাঘ 
মাসের প্রথমে বাড়ী ফিরিয়া আদিলেন। 

ধরূপ শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ দারুণ অশান্তি ভোগ করিবার 
সময়েও রামেন্দ্রনুন্দর বৃথা সময়্াতিবাহন করেন নাই, দেশহিতকল্পে চিন্তা 
করিতে তখনও ক্লান্ত হন নাই। গত ১৯১৯ ্রীষ্টান্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী 
দিবসে অপরাহ্কালে স্তর আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বাড়ীতে 





পীড়িত অবস্থা ৭৭ 


আগমন করিয়। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল তাহার সহিত বিশ্ববিস্তালয়ের 
অধ্যাপনার মন্ন্ধে অনেক আলোচন! করিয়াছিলেন। ভারত গবর্মেন্ট 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয়কে বঙ্গভাষায় এম্‌, এ, পরীক্ষা গ্রহণ করিবার 
অনুমতি দিয়াছিলেন। উহার কিরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে তৎসম্বন্ধে 
আলোচনাই স্তর আগ্ততোষের আগমনের উদ্দেশ্ত ছিল। আলোচন৷ 
করিবার সময় আমর! তথায় থাঁকিবাবর অনুমতি পাই নাই; আলোচনা 
বিরলেই চলিয়াছিল; স্তৃতর্রাং উহার বিশেষ বিবরণ আমরা! পাঠকবর্গের 
নিকট উপস্থিত করিতে পারিলাম না। আলোচনান্তে স্তর আশুতোষ 
মিষ্ট মুখ করিয়া! চলিয়া! গেলে, রামেন্ত্রস্ুন্দর ফিটনে সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির 
হইয়াছিলেন গ্রস্থলেখক তাহার সঙ্গে গমন করিবার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছিল। ভ্রমণের সময় স্তর আসশুতোষের আগমনের উদ্দেস্ঠু তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন__“বাঙ্গালা ভাষায় এম, এ, 
পরীক্ষার অধ্যাপনা কিরূপে হইতে পারে, সেই বিষয় আলোচন! করিবার 
জন্ত স্তর আশুতোষ আসিয়াছিলেন।” সেই বিষয়ে আরও কথ৷ দিভাসা 
করিলে তিনি বলিয়্াছিলেন, “ও সব 01865. 





মণ্ডম অধ্যায় 
স্রর্গাকোহণ 


১৩২৫ সালের ফাল্গুন মাসে রামেন্ত্রস্থন্রের ভগ্মদেহে জরের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইল; তাহার দশ বার দিন পরে মুত্ররোগ গ্রব্নভাব ধারুণ করায় 
সঙ্গে সঙ্গে সর্বান্গ ফুলিয়া উঠিল। চৈত্র মানে তিনি উথানশকিহীন 
এবং শয্যাশায়ী হইয়া! গড়িলেন। মহাবিযুব সংক্রান্তির দিন তাহার 
জননী চন্ত্রকামিনী দেবী গৃহদেবতাগণের মমুখে দেহত্যাগ করিয়া অনস্ত- 
ধামে চলিয়া গেলেন। মাতার ওর্ধদৈহিক ক্রিয়। সম্পন্ন করিবার আশায় 
রামেন্সুন্দর সেই রোগজীর্ণ দেহে কলিকাতা হইতে তাহার জন্মভূমিতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। তৎকালে তাহার শরীর এতই অপটু হইয়াছিল যে, 
আস্ শ্রান্ধে পিওদান ব্যতীত তিনি আনুষঙ্গিক শ্রাদ্ধক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান 
নির্বাহ করিয়! উঠিতে পারেন নাই। পিওদানকালে ভ্রাতাদিগের সাহায্য 
ব্যতিরেকে তাহার বসিয় থাকিবারও সামর্থ্য ছিল না। বলা বাহুল্য শ্রাদ্ধ 
ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক সকল অনুষ্ঠান তাহার কনিষ্ঠ সহোদর কর্তৃক অনুঠিত 
হইয়াছিল। মাতৃপিও দান করিয়া আগিয়৷ রামেন্তরনুদর বাপরুদ্ধ 
কে বলিয়াছিলেন_”এই গুরুতর কর্তব্যটি জীবনে নাধন করিতে 
পারিব বলিয়া আমি আশা করিতে পারি নাই, আজ ভগবৎ কৃপায় 
আমার মেই আকাঙ্মা পূর্ণ হইল।” মাতৃশ্রান্ধ শেষ করিয়া তিনি 
একবারে শয্যাশায়ী হইয়া! পড়িলেন। জর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিন। 
স্থানীয় হাদপাতালেরু ডাক্তারকে আহ্বান কর! হয়, কিন্তু রোগী এলোপ্যাথি 
মতে চিকিৎসা! গছন্দ করিলেন না, এলোপ্যাথি চিকিৎদাপদ্ধতির 
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প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল না, বাল্যকাল হইতে তিনি হোমিওপ্যাথির ভক্ত 
ছিলেন। ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কান্দিতে কেহ উপস্থিত ছিলেন না, 
সুতরাং আযুর্বেদীয় মতে তাহার চিকিৎসা আরম্ভ হয়। দশ বার দিন 
চিকিৎসার পরও রোগের কিছু উপশম বোধ হইল না। ৫ই জোঠ্ঠ তিনি 
পরিবারে কলিকাতা| যাত্রা করিলেন। ভবানীপুরের একজন প্রসিদ্ধ 
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা! করিতে ব্রতী হইলেন, কিন্তু দেই 
চিকিৎসায় কোনরূপ সুফল দেখা দিল না, বরং রোগ উত্তরোত্তর বাঁড়িয়াই 
চলিল। সাত দিন পরে দুর্গাদাস ত্রিবেদী তাঁহার মনোগত বিরুদ্ধ ভাব 
ডাক্তারের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে, ডাক্তার তাহাকে দ্বিতীয় চিকিৎমক 
নিযুক্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ডাক্তার সরেশপ্রসাঁদ নর্বাধিকারী 
ও গ্রাণধন বন্তুকে আহ্বান করা হইল, তাহারা রোগীকে দেখিয়া! বলিয়া- 
ছিলেন__1311)65 গীড়া অতি সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে, রোগীর 
জীবনের আঁশ! আর নাই। নির্বান্ধে বাধ্য হইয়া! তাহার! চিকিৎসা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন; অধিক পরিমাণে মলমূত্র নিঃদারিত করিবার প্রয়োজন 
বুঝিয়। তাহার! সেইরূপ ব্যবস্থা! করিলেন, উক্ত ব্যবস্থায় মলমৃত্র নিঃসরণ 
হেতু রোগী কিছু সুস্থ হইলেন ) কিন্তু তিন দিন পরে রোগীর হিক্কা আর্ত 
হয়। উগ্র ওষধ সেবনে হিক্কার আবির্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া এলো- 
প্যাথির পরিবর্তে আবার হোমিওপ্যাথি মতে চিকি্ল| কর! হয়। 
এরন্নূপ আশাহীন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াও রোগী কিন্তু একদিনের 
জন্তও জীবনে হতাশ হন নাই, তাহার অন্তরেও নিরুতসাহের ভাব দেখ! দেয় 
নাই। হিকা আরম্ভ হইবার পর একটি দিন মাত্র তিনি যন্ত্রণায় অস্থির 
হইয়। রোদন করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা 
আরম্ত হইবার পর প্রথম দিনটা বেশ ভাল ছিলেন, কিন্তু পরদিন হইতে 
হিককা আবার ক্রমশঃ বধ্ধিত হইয়া তাহাকে কাতর করিয়া ফেলিল। 


৮০ রামেজ্তম্থন্দর 
হিক্কা রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন--"একদিন পার্শী 
বাগানের বাসায় বোগযন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম, মা আমাকে কোলে 
লইয়া, গায়ে হাত বুলাইয়! দিয়া কত আরাম দিয়াছিলেন, তাহার সেই 
সর্ব-ছুঃখহারী স্সেহাশীর্ববাদের ফলে আমি যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া- 
ছিলাম, আজ আমার ম| নাই, কে আমায় সে স্বন্তি দান করিবে?” এই 
কথা বলিয়া তিনি স্বর্গগতা। জননীর উদ্দেশে রোদন করিয়াছিলেন। যে সময়ে 
হিকাটা কম বোধ হইত, সেই সময়ে তাহার নির্দেশমত তীহার কথিত 
“বিচিত্র গ্রনঙ্গ” পাঠ করিয়। তাহাকে শুনান হইত, এবং তাহার দৌহিত্র 
শয্যাপার্থে বসিয় দ্বিজেন্দ্লালের “পতিতোদ্ধার্িণী গঙ্গে” গানটি গাহিত, 
তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একমনে শ্রবণ করিতেন। 

হির্ধ। আবুস্ত হইবার চারি দিল পরে আবার বমি দেখ! দিল। বমির 
যন্ত্রণায় অস্থির হইয়। রোগী সময়ে সময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া! রহিতেন। 
তখন তাহার দেহে একটা মোহময় তন্ত্রার তাব দেখা দিত। হাইকোর্টের 
প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত যছুনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় আদিয়! তাহার গায়ে হাত 
বুলাইয়া দিয়! মানসিক শক্তিসঞ্চালন দ্বারা ঘুম পাড়াইতেন। রোগী উক্ত 
্রক্রিয়াতে বড়ই আরাম বোধ করিতেন। ছুঃখের বিষয় সে দিদ্র। কিন্ত 
অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না। প্রতিদিন সকাল বেলাটা রোগী একটু ভাল 
থাকিতেন, বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগ বৃদ্ধি পাইত ও অপরাহ্ণ কালে 
তন্দ্রার ভাব দেখ! দিত। সকালবেল! তীহাকে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া 
গুনান হইত। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি বর্জন করিয়! যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিয়! মেই সমাচার তাহাকে 
শুনান হইলে তিনি বড়ই আহ্নাদিত হইয়াছিলেন। তাহার অন্তরের 
সেই প্রসুল্ল ভাব উপলব্ধি করিয়া! কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছুর্গীদীস ভ্রিবেদী, 
তিনি রবীন্দ্রনাথের লহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক কিনা, এই কথা 
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জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আগ্রহের সহিত দেখা করিবার বাসন! 
প্রকাশ করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে ছুর্গীদাস ত্রিবেদী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র 
নাথের নিকট গিয়া দাদার শেষ দর্শনপ্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। ১৯শে 
জ্যৈষ্ঠ সকাল বেল! রবীন্দ্রনাথ পটলডাঙ্গ। ট্রাট ভবনে রামেন্রসুন্দরের 
রোগশয্যাপার্থে উপস্থিত হুইলেন। রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করিয়া 
রোগীর মুখে একটা অনির্বচনীয় আনন্দের ভাব প্রকাশ পাইল। 
সে অবস্থায় তিনি রবীন্দ্রনাথেব্র সহিত ছুই চাঁরিটি কথাবার্ডাও কহিয়া- 
ছিলেন। কবির স্বহস্তলিখিত রচনা কবির নিজমুখে শ্রবণ করিয়া 
রোগীর অন্তরে উল্লাসের ভাব দেখা দিয়াডিল। সেই অস্তিম কালেও 
দেশের প্রতি মমত্ব তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি আত্ম- 
বিস্ৃত হইয়া ভাবাবেশে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, রোগঘন্ত্রণার বিষয় তখন 
তাহার মনে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া যাইবার সময় তিনি ভক্তির মহিত 
তাহার পদধুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার ভক্ত সন্তানের প্রতি 
রামেন্্রসুন্দরের মনে কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তীহার এ শেষ আচরণে তাহ! 
স্পষ্ট প্রকাঁশ পাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে ডাক্তার আসিয়া 
বলিলেন, “আজ ভালই দেখিতেছি।” ডাক্তার চলিয়া! যাওয়ার পরক্ষণেই 
রোগীর শ্রবণশক্তি লোপ পাইল, তিনি যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন-_সে 
ঘুম আর ভাঙ্গিল না। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি দশটার সময় তিনি 
তাহার প্রিয়জনদিগের সকল আশ। ও ভরসা! অপূর্ণ রাখিয়া তাহাদিগের 
হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত করিয়! অকালে সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন। 
মার মন্দিরের একটি জলন্ত দ্বৃতের প্রদীপ নিবিয়া গেল। বঙ্গতুমি বামহীন 
হইল। রাট়ের রাম, সমগ্র বের রাম, বঙ্গ সাহিত্যের রাম, সাহিত্য-পরিষদের 
রাম, রিপন কলেজের রাম, স্খাসহচরবর্গের রাম, বর্ষার প্রথমে শুরু 
নবমী তিথিতে মহানিশাব্র চন! কালে মহাপ্রস্থান করিলেন। 


৮২ রামেন্দ্রন্ুন্দর 


রামেন্্সুন্দর ত* চলিয়া গেলেন, তিনি ত্বাহার পরিত্যক্ত শোঁকাহত 
প্রিয়জনের জন্য কি রাখিয়! গেলেন? তাহার অমূল্য চিন্তারাশি! আমরা 
তাহার কথ! বলিব লা, বাঙ্গালার সুধীসমাজ তাহার আলোচন। করিবেন। 
সর্বোপরি তিনি যে তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাস! প্রাণের 
সহিত ঢালিয়া দিয় এই অধম প্রিঘ়জনদিগকে মহত্বের পথে, মনুষ্যত্বের 
পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন, সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসার কথ! 
মরণ রাখিয়া যেন আমর! যাবজ্জীবন অশ্রীজলে তাহার পবিভ্র স্থৃতির 
তর্পণ করিতে পারি। 

রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তিম কালে পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শান্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বড় আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন,-_ 
“আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।” 
বঙ্গজজননীর পবিত্র অঙ্কের যে স্থান শূন্ত করিয়া রামেন্্রসুন্দর চলিয়া 
গিয়াছেন, ভবিষ্যতে আর কোন ভাগ্যধর সন্তান মাতৃঅস্কের সেই শৃষ্ঠ 
স্থান পূর্ণ করিতে পারিবেন কিনা, বলিতে গারি না। যে মহাপুরুষ 
আবিরভূ্তি হইয়া স্বীক্ প্রতিভার ভাস্বর জ্যোতিতে আমাদের বংশের 
নাম সমুজ্জল করিয়াছেন, অধুণ1 তিনি তাহার মেই স্ুবিমল কিরণ 
ংহত করিয়া পরপারের দিব্যালোকের পুর্ণ জ্যোতির সহিত মিশিয়। গেলেন, 
আমরা গভীর তমপাচ্ছন্ন কাঁলের গর্ভে পড়ির] রুহিলাম। 

২৩শে জোট, গ্রীষ্মের ছুটি, কলেজ বন্ধ ছিল) কলেজের ছাত্রবৃন্দ 
কলিকাতীয় উপস্থিত ছিল. না । কলিকাতাবাসী ভক্তগণ আসিয়া! কনিষ্ঠ 
দুর্গাদাসের নিকট তাহার অগ্রজের শবদেহ আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা 
করিয়া তাহার সাধের সাহিত্য-পরিষতমন্দিরদারের সম্মুখ দিয় শ্বশানঘাটে 
লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। শোকাহত ভ্রাতা দুর্গাদাস তহুত্তরে 
বলিলেন_-“আমার দাদা! চিরকাল আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিয়| 


চা 


স্বর্গারোহণ ৮৩ 


গিয়াছেন, জীবনে তিনি এরূপ ভাবের কোন কার্যের সমর্থন করিতেন না, 
আজ তাহার জীবনাস্তে তাঁহার অনভিপ্রেত কাধ্য করিতে আমরা ইচ্ছুক 
নহি।* তাহা শুনিয়া ভক্তগণ বিরত হইলেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধ 
জনে দেহ বহন করিয়া! শ্বশানঘাটে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
সর্ধগ্রামী চিতার অনলে জ্ঞান, কর্ম, সাধনা, বিগ্াবুদ্ধি ও প্রতিতার 
আধার স্বরূপ সেই বরবপু ভন্মীভূত হইয়া গেল। শোকাহত পরিবার 
শূন্তপ্রাণে হাহাকার করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল। ছুইমাস হইতে 
না হইতেই আবার একটা বড় শ্রাদ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইল । 

যেদিন রামেন্রসুন্দর তৃমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, মেই দিন খুল্লপিতামহ 
শিশুর মুখ দর্শন করিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোঁষণী করিয়াছিলেন, ৫৫ বৎসর 
পরে দেই ভবিষাঘাণী সার্থক করিয়া, সকল খেলা সাঙ্গ না হইতেই 
যেখানকার লোক সেইখানে চলিয়৷ গেলেন। ভক্তগণ তাহার পবিত্র 
গুণাবলী ন্মরূণ করিয়া! অশ্রু বর্ষণ করুন। 


আফম অধ্যায় 


বিশ্ববিদ্যালস্মে 


পূর্ধ্বেই বলিয়াছি রামেন্ত্রস্থন্দর একাদশ বসর বয়সে ছাত্রবুতি 
পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান ও রাজবৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, 
জানুয়ারী মাসে তিনি বিশ্ববিষ্ভালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত 
কান্দির ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন। তথায় তিনি পাঁচ বদর অধ্যয়ন করিয়া 
১৮৮১ প্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান ও রাজদত্ত মাসিক ২৫২ 
বৃত্তি লাভ করেন। অনন্তর তথা হইতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার 
বাসনায় কলিকাতায় প্রেমিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন । তথায় সাত 
বৎসর বিছ্ভা শিক্ষা করিয়া তিনি গৌরবের সহিত ছাত্রজীবনের কর্তব্য 
সাধন করে। 

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফাষ্ট আর্টস্‌ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান লাভ 
করিয়া মাদিক ২৫২ বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক সুবর্ণ পদক পুরস্কার 
পান। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাবে বি, এ পরীক্ষায় রসায়ন বিস্তার বিশিষ্ট 
বিভাগে (017010150 11000415 ) সর্বোচ্চ স্থান পাইয়া মাসিক 
৪০২ টাক! ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। পর বংনর ১৮৮৭ গ্রীষ্টাবে বিজ্ঞান 
বিভাগে পদার্থবিস্ত। ও রসায়ন উভয় বিষয়ে এম্‌, এ পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়া আনুষঙ্গিক সুবর্ণ পদক ও একশত টাকা 
মূলোর বিজ্ঞানবিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থ পুরস্কার পান। এম, এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার পর বৎসর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্স্ন্দর পদার্থবিদ্ধা ও 


বিশ্ববিষ্ভালয়ে ৮৫ 


রসায়নে পরীক্ষা দিয়া একটি সুবর্ণ পদক ও প্রেমর্টাদ ছাত্রবৃত্তি লাভ 
করেন) বৃত্তির পরিমাণ অট হাজার টাকা। | 

আমরা রামেন্তরসুন্দরের ছাত্রজীবনের একটা মোটামুটি ইতিবৃত্ত 
বর্ণনা করিলাম। তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্ভালযবের প্রবর্তিত 
বিদ্ঞা শিক্ষায় এবং পাঁচ বংসর কাল নিয় শিক্ষায় অতিবাহন করেন, 
এইরূপে তীহাব্র জীবনের সতর বদর পরীক্ষার্থী ছাত্ররূপে 
অতিবাহিত হয় । 

ছাত্রজীবনের কর্তব্য শেষ করিবার ছুই বখসর পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাবে 
রমেন্্রস্থুন্দর পরীক্ষকরূপে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পুনঃ প্রবেশ করেন। 
তিনি ১৮৯০ হইতে ১৮৯৩ অব পর্যাস্ত চারিবার প্রবেশিক। পরীক্ষায় 
ভূগোলের পরীক্ষক ছিলেন; এফ, এ পরীক্ষায় ১৮৯৪ অর্ধ হইতে 
১৮৯৮ অব্দ পধ্যন্ত পীচবার রসায়নের পরীক্ষায় নিষুক্ত হইয়াছিলেন ; 
১৮৯৯ হইতে ১৯০৫ অব পর্যন্ত সাতবার প্রবেশিক! পরীক্ষায় ভূগোলের 
প্রধান পরীক্ষকের কার্য করিয়াছিলেন; ১৯৯৬ হইতে ১৯০৮ অব 
পর্যন্ত তিনবার মধ্য পরীক্ষায় (170$610160186 ) ব্রসায়নের প্রধান 
পরীক্ষক ছিলেন, এবং ১৯০৮ অবে উক্ত পরীক্ষায় পদার্থবিছ্ভার প্রধান 
পরীক্ষকের কাধ্যও করিয়াছিলেন। ১৯০৯ অবে মধ্য পরীক্ষায় 
বাঙ্গালাভাষার প্রধান পরীক্ষক হইয়াছিলেন ; ১৯১০ হইতে ১৯১২ অব 
পর্য্যন্ত তিনবার উক্ত পরীক্ষায় পদার্থবিদ্তার প্রধান পরীক্ষক ছিলেন; 
১৯১৩ অন্দে বি, এ এবং বি, এস্সি পরীক্ষায় পদার্থ বিস্তার 
বিশিষ্ট (11090০0175 ) পরীক্ষক নির্বাচিত হন; ১৯১৪ অন্দে তিনি 
উক্ত পরীক্ষায় রসায়নের পরীক্ষা করেন; ১৯১৫ অবে বি, এ 
এবং বি, এম্সি পরীক্ষার 70810 01 17:%217106 সভার সভাপতি- 
রূপে নির্বাচিত হন, এবং ১৯১৬ অবেও প্র কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; 


৮৬ রামেন্্রন্দর 

১৯১৭ অবে রসায়নের এম, এ ও এম, এস্সি পরীক্ষায় 
এবং বি, এ ও বি, এসসি পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যার বিশিষ্ট পরীক্ষায় 
পরীক্ষকের কার্য করিয়াছিলেন; ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাধির আক্রমণে 
্বাস্থ্যতঙ্গ হেতু পরীক্ষকের কার্ধ্য পরিত্যাগ করেন। ১৯১৯ "বে 
বি, এ পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষার প্রধান পরীক্ষকের কার্য করিবার পর 
তীহার জীবনলীলাঁর অবসান হয়। তিনি ১৮৯০ হইতে ১৯১৯ অব্ৰ 
পর্যন্ত ত্রিশ বংসর কাল বিশ্ববিষ্ভালয়ের নান পরীক্ষার পরীক্ষক 
ছিলেন। 

ছাত্রজীবনের কর্তব্য শেষ করিবার ছয় বৎসর পরে রমেন্ত্রসুন্দর 
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিগ্ালয়ের গ্রাজুয়েটগণ কর্তৃক বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
সদস্ত (76110, 01 0) [01561510 ) নির্বাচিত হইয়া সেনেটে 
প্রবেশ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবর্ব হইতে ১৯১৭ অব্দ পর্য্যন্ত ২৩ 
বশর কাল তিনি নির্বাচিত সদস্তরূপে সেনেটে কার্ধ্য করেন। 
উক্ত ২৩ বৎসরের মধ্যে ষতবার নির্ববাচনের ব্যাপার চলিয়াছিল, গ্রাজুয়েটগণ 
প্রতিবারেই তাহাকে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। ১৯১৮ অব গবর্ণমেন্ট 
তাহাকে সমস্ত মনোনীত করেন; জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এঁ পদে 
আসীন ছিলেন। 

১৮৯৪ অব্য হইতে ১৯০৬ অব পধ্যস্ত বার বৎসর রামেন্্রসুন্দর 
[79010 ০ 4১05, এবং ১৯০৭ অব্দ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্স্ত 
অর্থাৎ ১৯১৯ অব পর্য্স্ত ২২ বংসর কাল 19001 ০ 4১05 00 
500706-এর মেম্বর ছিলেন। তিনি ১৯১৭ অবের এপ্রিল মাস 
হইতে ১৯১৮ অবের মে মাস পধ্যস্ত এক বৎসর রোগের যন্ত্রণায় কার্ধ্য 
করিতে পারেন নাই। 

১৮৯৪ অব হইতে ১৯০৫ অন্ধ পর্যন্ত এগার বৎসর রামেন্্সুন্দর 
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11901)61090005),  101005105 ও 01061015ঠের 112006012005] & 
[09011016091 30810 ০6 90৮৫/-র, এবং ১৯০৭ অব্য হইতে ১৯১৯ 
অব পর্যন্ত ২২ বৎসর কাল সংস্কত ভাষার এবং ভূগোলের 0০210 
06 98৫9-র মেম্বর ছিলেন। তিনি ১৯১২ হইতে ১৯১৮ অব পর্য্যস্ত 
ছয় বংসর 1186)01786108] এবং [02110760681 1019910৪ বিষয়ের 
[0210 ০ 50109-র [16510677 ছিলেন । তিনি 30870 01 060278- 
01)/-র 17016510617 রূপে ১৯১২ অব হইতে ১৯১৬ অব পর্য্স্ত চারি 
বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। 

আমর! রামেন্দ্রস্ন্দবের বিশ্ববিগ্তালয়ের ছাত্রজীবন হইতে কম্মজীবন 
পর্যন্ত সমুদয় ঘটনার একটা৷ মোটামুটি নির্ঘণ্ট দিলাম। এ তালিকাটি 
পাঠি করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তিনি সাহিত্যচর্চায় এবং বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ে আত্মসমর্পণ করিয়া এবং তৎসংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত রহিয়। তাহার 
অমূল্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য দাধনার 
অঙ্গীভূত, কলেজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সম্পর্কিত। সাহিত্য এবং বিশ্ব 
বিদ্যালয় এই ছুইট মুক্তি এক সঙ্গে তাহার অন্তরে সদাসর্্রদা বিরাজ করিত। 
তিনি ভাবিয়াছিলেন-_বিশ্ববিগ্ভালয়ের সহিত আমাদের মাতৃভাষার ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া উচিত; তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র 
বস্থু মহাশয়ের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম,__ 

প্রামেন্ত্রস্ুন্দরের সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট কথার উল্লেখ আমি করিতেছি। 
বহুকাল হইতে তিনি বিশ্ববিদ্ভালয়ের সভ্য ছিলেন, আমিও তন্দ্রপ সভ্য 
ছিলাম এবং এখনও আছি। বিশ্ববিদ্থালয়ের অনেক গুরুভার তিনি বহন 
করিতেন ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের অনেক কার্য্যই করিয়া! গিয়াছেন। তবে 
সেনেট সভায় তিনি প্রীযই মুখ খুলিতেন না। তিনি কর্মবীর ছিলেন-_ 
নীরবে কর্ম্ই করিতেন। বক্তৃতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে একবার 
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১৯০৪--১৯০৫ অন্দে যখন নূতন [২6£০190০ বা নিয়মাবলী প্রস্তত 
হইতে থাকে, তখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতোর পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার 
স্থান যাহাতে বিশ্ববিদ্ভালয়ে হয়, তাহার জন্ত কোন সভ্য প্রস্তাব করেন। 
বাঙ্গালী সভ্যগণের মধ্যে এক বামেন্্রস্ন্দর সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়! 
এক বক্তৃতা দেন। সেই হৃদয়গ্রাহী ব্তৃতা আমি চিত্রার্পিতের স্তায 
শুনিয়াছি। অনেক রথী মহারথী, যাহারা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তীহারা 
সকলেই প্রায় এ প্রস্তাবে বিপক্ষবাদী ছিলেন। কাজেই ইহা গ্রাহথ হয় 
নাই। কিন্তু স্থুখের বিষয়, যখন ইওডয়া গবর্ণমেপ্ট নিয়মাবলী প্রস্তত করিয়া! 
দিলেন, তখন দেখা গেল ষে, বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্য সেনেটের অনভিমতেও 
উহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। যেদিন এই সংবাঁদ গেজেটে প্রকাশিত হয়, 
সেদিন রামেন্রস্ন্দরের উল্লাস দেখে কে? সেই বিপক্ষবাঁদী মহারথিগণেত 
মধ্যে কেহ কেহ আজকাল সপক্ষবাদীর কাগ্ডারী হইয়া! দড়াইয়াছেন। 
এটা বড় সুখের বিষয় ও সুলক্ষণ। রামেন্দরস্ুন্দরের এই কীন্তি বোধ হয়, 
অনেকেই জানেন না। তাই নিবেদন করিলাম ।” 

বড়ই ছুঃখের বিষয় আমাদের বিশ্ববিষ্ঠালয় এ হেন রত্বুকে চিনিয়াও 
চিনিতে পারেন নাই, তাহাকে প্রাণ খুলিয়া আদর করিতেও পারেন নাই। 
রামেন্ত্রসুন্দর আদর লইবার জন্য ভিক্ষাথিরূপে বিশ্ববিগ্তালয়ের দ্বারে কখন 
অঞ্চল পাতিয়! দীঁড়ান নাই ? বিশ্ববিষ্ভালয়ও সেই কারণে তাহার প্রতি 
ফিরিয়। চাহিবার কারণ দেখিতে পান নাই। বিশ্ববিগ্তালয় আমাদের দেশের 
ষে সকল বাক্তিকে সর্বোচ্চ 1০900 (বিশারদ) উপাধি দিয়া 
সম্মানিত করিয়াছেন, রামেন্্রসুন্দর বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, জ্ঞান্র ও করে 
তাহাদের তুলনায় কাহারও অপেক্ষা হীনতর ছিলেন না, এ কথ! সকলেই 
মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার করিবেন। রামেন্ত্রন্ুন্দর মানের কাঙ্গাল ছিলেন না, 
বিশ্ববিস্তালয় তাহার গুণের পুরস্কারন্বরূপ তাহাকে বিশিষ্ট উপাধি দিয়! 


বিশ্বব্দ্ভালয়ে ৮৯ 


সম্মানিত করেন নাই; সেই কারণে তীহার মত লোকের ছুঃখ করিবার 
কিছুই নাই। 

রামেন্্রন্ন্দর যুরোপে জন্মগ্রহণ করিলে, যুরোপের পগ্ডিতগণ তাহার 
সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতেন, এই কথা কেহ একবার মনে ভাবিয়াও 
দেখেন নাই। রামেন্নুন্দর কখনও উপাধিলালসার তাহার সুদৃঢ় মেরুদণ্ডকে 
কাহার নিকট অবনত করেন নাই, মানের দিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়। 
কর্তবোর হিসাবে তিনি কার্ধ্য সম্পাদন করিতেন। “কর্ধ্মণ্যেবাধিকারস্তে 
মা ফলেষু কদাচন।” তিনি কর্মুকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাই 
কর্ম-সাধনা তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বটুকনাথ ভট্টাচাধ্য মহাশয় বলিয়াছেন,-_“রামেন্দরনুন্দর মানের কাঙ্গাল 
ছিলেন লা--না রাজদরবারে না জনগোষ্ঠীতে। শাস্ত্র বলিয়াছেন__ 
“সম্মানাদ্‌ ব্রাহ্মণো। নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।” সম্মানকে দূরে পরিহার 
করিবার এই যে স্পৃহা ব্রাহ্মণের এই যে সনাতন লক্ষণ, ইহ 
তাহার চরিত্রে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যান্ত সঙ্গত ছিল। বর্তমান__ 
এই জোগারের ধুগে_এঁহিক সর্বস্বতার এই মাহেন্্র ক্ষণে সম্মান-বিরাগ 
এদেশে ক্রমশঃ অলীক কল্পনায় ফাড়াইতেছে। যাচিয়া এখন মান লইতে 
লোকে লালাফিত। দান করিয়া সংবাদপত্রে প্রচার করিয়া, উমেদারী 
দ্বারা খেতাব অঞ্জন করিয়া, জীবদ্দশায় স্থৃতিরক্ষার আয়োজন করিয়া__ 
ওর্ধদৈহিক তর্পণ কৃত্যও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ আপন আপন চক্ষের সন্মুখেই 
সারিয়। লইতেছেন। পাছে অধস্তন পুরুষের অবহেলা করে, বিস্বৃত হয়, 
পাছে নিজের প্রাপ্য যশোরাশির কোন ভগ্নাংশ হইতে ভবিষ্যতে বঞ্চিত 
হইতে হয়। পুরাকালে এদেশে লোকে দান-ছূর্গোথসব, অতিথি-সখকার, 
পূর্তকারধ্য করিত--তাহাদের আস্থা ছিল যে, পরবর্তী পুরুষের। কৃতজ্ঞভাবে 
তাহাদের নামকীর্তন করিবে। রামেন্ত্রসন্দর এদেশের প্রাচীন আদর্শ 
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অনুমরণ করিতেন_-অশনে ও বসনে- চিন্তায় ও ব্যবহারে । তিনি দেশ- 
বাীকে চিনিতেন এবং নিজে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাই 
সম্মান প্রাপ্তির জন্য জীবিতাবস্থায় তিনি উৎকষ্টিত হন নাই-_শেষ পর্য্যন্ত 
উপাধি ও কর্তৃত্বে লাঞ্চিত না হইয়া! তিনি গুধু শ্রীরামেন্ত্সুন্দরই ছিলেন |” 

কেবল মাত্র একটি বিষয়ে বিশ্ববিস্তালয় বামেন্্ত্বন্দরকে যোগ্য পাত্র 
স্থির করিয়! তাহার প্রতি একটা সম্মানের কাধ্যতার অর্পণ করিয়াছিলেন। 
বিষয়টি এই, গত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতসমরাটু বঙ্গদেশে আগমন 
করেন, রামেন্ত্রসুন্দর বিশ্ববিদ্ভালয়ের পক্ষ হইতে আরও কতিপয় সত্যের 
সহিত বড়লাট মহাশয়ের উপদেশক্রমে সম্রাটুকে অভিনন্দিত করিবার জন্ত 
প্রিন্দেপ ঘাটে গমন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পক্ষ হইতে সম্াটুকে 
অভিবাদন করিবার জন্য তিনি রাজপ্রাসাদে আহুত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছিলেন। 


নবম অধ্যায় 
অধ্যাপকক্পে 


১৮৯১ শ্ীষ্টাবে রিপন কলেজে বি, এ, বি কোর্স খোলা হয়। শ্রীযুক্ত 
হারাণচন্ত্র বন্যোপাধ্যায় গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৬গোৌবিনাচন্ত্ 
দাস তৎপূর্কে ব্রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন বিদ্যার অধাপনা 
করিতেন। ১৮৯২ খ্রষটানধে রামেন্ত্রনুন্দর রিপন কলেজে অধ্যাপকরূপে 
গ্রবেশ করেন, তংপূর্বে গবর্ণমেন্ট তাহাকে শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত করিবার 
জন্ত তাহার নিকট দুইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি তংপূর্বব হইতেই 
কলিকাতাকে তাহার কর্মক্ষেত্রের কেন্ত্রবূপে নির্ণঙ্ধ করিয়াছিলেন। 
কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কর্মোপলক্ষে মফস্থলে কোথাও বাদ করিতে 
তিনি সম্মত ছিলেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাহাকে স্থায়িভাবে 
রাথা হইলে তিনি বৌঁধ হয় গবর্ণমেন্টের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিতে সম্মত 
হইতেন। গবর্ণমেশ্টের নিকট এরূপ প্রস্তাব করিলে, গবর্ণমেন্ট তাহাকে 
স্থায়িভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে রাখিবার ভরসা! দিতে পারেন নাই। 
রিপন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহাকে ভবিষ্যতে কলেজের 271001)9] বা 
অধ্যক্ষ করিতে পারিবেন এইব্প প্রতিশ্রুতি দিয়া অনেক অন্রোধ করিলে 
তিনি রিপন কলেজে প্রবেশ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বলা বাল্য 
কর্ম গ্রহণ করিয়া! জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাহার ভার বহন করিতে 
পরাধুখ হন নাই। 

রামেন্্স্ন্দর যৎকালে রিপন কলেজে প্রবেশ করেন, তখন কলেজের 


৯২ রামেন্্্ন্দর 


অবস্থা সন্তোষজনক ছিল ন1; ছাত্রসংখ্যা ৪৫০ হইতে ৫০০ পর্য্যস্ত ছিল? 
তাহার সংখ্যা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়! ১৮৯৪ খ্ষ্টাবে ৭০০ হইতে ৮০০ হয়। 

রিপন কলেজে তৎকালে অধ্যাপকের সংখ্যা দশ বার জনের অধিক 
ছিন না। তখন রিপন কলেজ প্রবীণ বিচক্ষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল 
উন্টচাধয মহাশয়কে অধ্যক্ষরূপে পাইয়! নিজের নাম গৌরবমণ্ডিত করিয়া- 
ছিল। রামেন্্সুন্দর পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন এই ঢুইটি বিষয়েই 
অধ্যাপনা করিতে আস্ত করেন। এ সময় উপযুক্ত অধ্যাপক লাভ করিয়া 
কলেজের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতে আস্ত হয়। 


দশম অধ্যায় 


অস্থ্যক্ষব্দপে 


১৯০৩ থ্রীষ্টাবে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
ছয় মাসের অবকাশ গ্রহণ করেন, তৎপদে রামেন্্সুন্দর অস্থায়ী অধাক্ষ 
নিযুক্ত হন। 

অবকাশকাল পূর্ণ হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কার্ধ্যে যোগ দান করিতে 
পারেন নাই; রামেন্ত্রমুন্দর অতঃপর স্থায়ী অধ্যক্ষ হইলেন। তৎকালে 
কলেজের অবস্থা মেকালের হিসাবে ভালই ছিল। ছাত্রসংখ্য। নয় শতেরও 
অধিক ছিল, অধ্যাগকও পনর ষোল জন ছিলেন। কৃষ্ণকমল ভাচার্য্য 
মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে, রামেন্্রস্ুন্দর তাহার স্তায় কলেজের 1.2 
এবং 4 উভয় বিভাগেরই অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। 

১৯০৪ শ্ীষ্টাবে রামেন্্সুন্দর প্রাচীন বিধি অনুসারে (01৫ চ২৪০1৪- 
(101১) কলেজে বি, এন্‌সি শ্রেণী খুলিবার চেষ্টা করেন। তদানীন্তন 
শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস, চ্যান্সলার স্তর আলেক- 
জেন্দর পেড্লার কলেজ পরিদর্শন করিতে আমেন, তিনি কলেজের 
অধ্যাপকগণ মম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করেন); কিন্তু তিনি কলেজের যন্ত্াগার 
ও পুন্তকাগারের (1-80018010 & 1402 ) দৈন্ত দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ 
করিয়া কলেজের কর্তৃপন্ম স্ুুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তাহীর 
কারণ জিজ্ঞাস! করেন। স্থরেন্্রনাথ তদুত্তরে বলেন-_প্রামেন্ত্র বাবুর বাড়ীতে 
বিজ্ঞানের বনু পুস্তক আছে, কলেজ তাহা হইতে সাহাধ্য পাইয়া থাকে ।” 
এই কথা শুনিয়া পেড্লার সাহেব বলেন_ “তিনি রিপন কলেজ নহেন, 


৯৪ রামেন্দ্রম্ুন্দর 


এইরূপ অবস্থায় আমি বি, এন্সি শ্রেণী খুলিবার অনুমতি দিতে পারি না।৮ 
পেড্লার সাহেবের প্রতিবাদে সেবারে বি, এস্সি শ্রেণী খুলিবার স্থযোগ 
হয় নাই। 

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বিগ্ভালয়ের তদানীন্তন ভাইস্‌ চ্যান্সলার স্তর আশু- 
তোষ মুখোপাধ্যায় ও কলেজসমুহের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত পি, কে, রায় একবার 
রিপন কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। 

মেই সময়ে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পক্ষ হইতে একটিমাত্র 067৮8] [,2% 
0০1192৭ স্থাপন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস 
চ্যান্সলার স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রিপন, সিটি, মেট্রোপলিটান, 
বঙ্গবাপী প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান প্রধান কলেজের অধাক্ষদিগকে 
আহ্বান করিয়া একটি পরামর্শ সমিতির অনুষ্ঠান করেন। তিনি এ 
বৈঠকে প্রস্তাব করেন যে, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের তরফ হইতে একটি আদর্শ আইন 
কলেজের প্রতিষ্ঠা করা হইবে, অন্ঠান্ত কলেজের আইনের শ্রেণীগুলি উঠা- 
ইয়া দেওয়া হউক। এক রিপন কলেজ ভিন্ন অন্তান্য সকল কলেজের 
অধ্যক্ষগণ ভাইস্‌ চ্যান্সলার মহাশয়ের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। কিন্তু 
রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্ত্রসুন্দর তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন 
নাই; তিনি বলেন--“আমাদের এত দিনের কলেজ, প্রতি বৎসর 
বনুসংখ্যক ছাত্র এই কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, এবং বহুবার 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া! আসিতেছে, এরূপ অবস্থায় আপনি বলিলেন, 
তোমাদের কলেজ উঠাইয়াও দাও, আর আমি নির্ব্বিবাদে কলেজ 
উঠাইয়৷ দিব, ইহা হইতে পারে না। স্তর আশুতোষ এই কথা শুনিয়া 
রামেন্দ্রনুন্দরকে বলেন-__বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে আইন কলেজ খুলিলে 
তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় আপনি কি পারিয়া! উঠিবেন ? একবার 
ভাবিয়া দেখুন।* তছুতরে রামেন্ত্রসুন্দর বলেন__"জীবনের জন্য সংগ্রাম 


অধ্যক্ষরূপে ৯৫ 


(50002216 107 %15670006 ) করিয়া দেখা যাউক, আত্মহত্যানীতি 
(5010109] [0110 ) আমি মোটেই পছন্দ করি না। যদি সাধারণের 
সমবেদনা না পাই, কলেজ উঠিয়! যাইবে ।” 

১৯০৫ অর্ধে কলেজের মালিক সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও 
অধ্যক্ষ রামেন্ত্রসুন্দর কয়েকজন অধ্যাপক এবং কতিপয় ভদ্রলোক 
লইয়া একটি পরিচালক সজ্বের ( 0০৮610105 7০005 ) প্রতিষ্ঠ। করেন। 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজে আই, এসসি শ্রেণী খোলা হয়। উহাতে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের অনুমোদন (20119610 ) লাভ করিবার জন্য যন্ত্রাগার ও 
অন্যান্য বিষরে রামেন্্রস্ুন্দর যেরূপ বর্ণনাতীত অক্লান্ত পরিশ্রম ও মস্তিক্ষ পরি- 
পরিচালনা করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপরে তাহা হজে উপলব্ধি 
করিতে পারিবে না। 

১৯০৮ খ্রীষ্টান সেপ্টেম্বর মাসে স্ুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি 
(£9৪(-৫০০এ ব| স্তাসপত্র সম্পাদন করিয়া, ন্যাসরক্ষিত্বরূপ স্যর রাসবিহারী 
ঘোষ, স্তর সত্যন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (লর্ভ ), ভূপেন্দ্রনাঁথ বন্থু, স্তর আশুতোষ 
চৌধুরী, লেপ্টনান্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বৈকুষ্ঠনাথ সেন, 
নুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জে, চৌধুরী, এবং অধ্যক্ষ রামে্্স্ন্নর ত্রিবেদীকে 
নিযুক্ত করেন। অধ্যক্ষ ত্রিবেদী মহাশয় এঁ সমিতির (73০৪8 ০1 
[5৪৪5 ) সেক্রেটরী বা সম্পাদক শিষুক্ত হন। 

১৯০৮-১৯*১ খ্রীষ্টান জুলাই মাস হইতে মে মাস পধ্যন্ত রিগন কলেজের 
পক্ষে একটি বিশেষ ম্মরণীয় বতমর। প্রবল ঝটিকা বর্তসংক্ষু স্তরোতস্বতী 
জলে দারুণ তুঁফানের মধ্যে নৌকা! পড়িলে তাহার অবস্থা। যেরূপ নঙ্কটাপন্ন 
হইয়! উঠে, এবং সুনিপুণ কর্ণধার কর্তৃক পরিচালিত হইয়া কৌশলে যেরূপ 
ভাবে নৌকাটি রক্ষা পায়, র্িপন কলেজের অবস্থা এ সময়ে সেইরূপ বিপন্ন 
হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে রামেন্ত্রমুনারের ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি কর্ণধার 
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না থাকিলে, কলেজের পরিণাম কি হইত, তাহা সকলেই সহজে কল্পনা 
করিতে পারেন। 

১৯০৮ শ্রীষ্টাব্ধে ৭ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সলার স্তর 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্ভালয়ের কলেজ পরিদর্শক 
পি, কে, ব্রায় মহাশয়ের সহিত ব্রিপন কলেজের আইন বিভাগ পরিদর্শন 
করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, 7117001091 11775601 15 1006 ৫187 
৪] 200 0065 1)0% 2:610)0 0106 00116£6 001177% 0)6 0001101108 
10015. 1106 (62010105551 15 810010910, ০ 1101821% ৮01 
0) [09110100105 15 10 6315061706 200 6০1৩ 26 65৮106100৩5 
018 1217091009016 180] 0? 01067 ৪100 0150101176. অর্থাৎ অধ্যক্ষ 
ত্রিবেদী আইনের লোক নহেন, তিনি প্রাতঃকালে কলেজে উপস্থিত হন না, 
শিক্ষকবর্গ অল্প বেতন পান, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব নাই, এবং 
শৃঙ্খলা ও সংযমের শৌচনীয় অভাবের প্রমাণ আছে। 

সেই কারণে জি, ডব্লিউ, কুকলার বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মিঙ্ডিকেট সভায় 
রিপণ কলেজের আইন বিভাগ উঠাইয়। দিবার জন্ঠ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 

একটা অনুকূল ঘটনাস্রোতে পড়িয়া রিপন কলেজের ভাগ্যচক্রের 
আবর্তন ঘটিল। সেই সময়ে স্তর এডওয়ার্ড বেকার বাঙ্গালা দেশের 
লেপ্টনাণ্ট-গবর্ণর হইয়া আসিলেন। রামেন্ত্রস্ন্দর ও স্ুরেন্ত্রনাথের 
প্রার্থনা অনুসারে তিনি স্বয়ং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মানে কলেজ 
পরিদর্শন করিতে আদিলেন। লেপ্টনাণ্ট-গবর্ণর বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রেক্টর 
ছিলেন । তিনি পুঙ্থান্থুপুঙ্ঘরূপে কলেজ পরিদর্শন করিয়! সিত্ডিকেট সভার 
মেম্বর ও তদাশীস্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর জি, ডব্লিউ, কুকলারকে 
ঝলিলেন--কলেজ উঠাইয়৷ দেওয়া হউক বলিয়া আপনি দিপ্ডিকেটে 
প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু আমি কলেজ পরিদর্শন করিয়া সুখী হইলাম 
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কলেজের সবই ভাল, কেবল লাইব্রেরীর অবস্থা অতি হীন; লাইব্রেরীতে 
[.2%/ [60010 গ্রহণ করা হয় না” দয়ালু লাট তারপর রিপন কলেজ 
লাইব্রেরীতে বোদ্বাই, মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ এবং কলিকাতার 12 
ঢ67079 ৬ প্রস্থ করিয়া প্রতি বার দিতে হইবে এই অন্রোধ 
করিলেন। লাঁট সাহেবের অন্থরোধের ফলে রিপন কলেজ 
৬ প্রস্থ করিয়া [1.2 [২০9০5 পাইয়াছে, এবং এখন পর্য্স্ত সেই ফল 
'ভোঁগ করিয়া আমিতেছে ৷ লাট সাহেবের পরিদর্শনের ফলে সেবার রিপন 
আইন কলেজ রক্ষা পাইল। রামেন্ত্রসুন্দরের অমানুষিক পরিশ্রম ও বুদ্ধি- 
মতা গুণে প্র শুভ সংযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার পরেই ১৯০৯ খ্রীঃ হইতে 
জানকীনাথ আইন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন, 4৮ কলেজে তিনি 
ূর্ববৎ অধ্যাপক রহিলেন। 

অনেক মহারথী রিপন কলেজের অনিষ্ট সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। রিপন কলেজের আই, এ এবং আই, এস্‌নি শ্রেণীতে 
ইংরাজী, মাতৃভাষা সংস্কৃত, পার্শী, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র' গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, 
রসায়ন, এবং বি, এ শ্রেণীতে ইংরাজী, সংস্কৃত, গণিত [855 এবং 11070815 
(সাধারণ এবং বিশিষ্ট ) পড়ান হইত) এতভিন্ন পার্শা, দর্শন, ইতিহাস, 
 বুসায়ন, অর্থনীতি ও রাজনীতি এই কয়টি বিষয়েরও অধ্যাপনা হত | বল 
সাহেব দিপ্ডিকেট সভায় প্রস্তাব করিলেন যে, রিপন কলেজ আই, এ ও 
আই, এসসি শ্রেণীতে মাত্র ইংরাজী, গণিত, মংস্কৃত, তর্কবিদ্যা৷ এবং পদার্থ- 
বিজ্ঞান ও রসায়ন, এবং বি, এ শ্রেণীতে ইংরাজী, সংস্কৃত, গণিত ও দর্শন 
সাধারণ (855) বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে পারিবেন, এবং সমগ্র কলেজ 
মাত্র ৪৫০ জনের উর্ধ সংখ্যক ছাত্র রাখিতে পারিবেন না। অবশ্ঠ এরূপ 
ব্যবস্থায় রিপন কলেজ যে কিরুপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা সকলেই সহজে 
অনুমান করিবেন। 

৭ 


৯৮ রামেন্সথন্দর 

সিণ্িকেট সভা স্থরেন্্রনাথের সহিত কলেজের সনবন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে 
চাহিয়াছিলেন, [0216 3667060 60 £01017 0) 00111502002 ০ 
80010011065, 9 00 06205 08108198660 0 £0910811666 2 50700- 
(1) 21700. 17210001)1005 ৮/0111105 01 006 07601020190 01 2.00)1- 
01558007.৮ অর্থাৎ ইহাদ্ারা কর্তৃপক্ষগণের ক্ষমতালোপের সম্ভাবনা 
আছে, এবং সুশৃঙ্খলরূপে কাধ্য নির্বাহের জন্য কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই। 

রামেন্ত্রস্ন্দর তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, ৮[1)6 ১০০ ০ 0056565 
10520060. (0 20019011101 006 [16560 3900 ১0101001826) 
1321761)66 ৮11)956 0101006 €%06110006 01 0)6 ৪9175 01 0) 
10501000101 161005160. 10107 100151961591016 2 0176 [016561€ 
01111021 [61100 01 006 11500) ০01 606 10561686101 6০ £9106 
870 901991156 (108 ৬০1]. ০1 1) ০0112. 

অর্থাৎ স্তাসরক্ষকগণ কলেজের বর্তমান সঙ্কট অবস্থায় কলেজের কাধ্য 
পরিদর্শন ও পরিচালনা করিবার জন্ত তৎসন্বন্ধে একমাত্র অভিজ্ঞ স্ুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিয়োগ বর্তমান সময়ে একাস্ত আবশ্তক বলিয়া মনে 
করেন। 

সেই উত্তর পাইয়া সিথ্ডিকেট আর কোঁন আপত্তি করেন নাই। সে 
যাত্রা রামেন্্রসুন্দর স্থরেন্ত্রনাথকে রক্ষা! করিয়াছিলেন। 

এরূপ নান! প্রকার গোলযোগের সময় বোর্ড অব. ট্রাষ্টীর সেক্রেটরী- 
রূপে দিণ্ডিকেটের সহিত তাঁহাকে অনেক বাঁদান্ববাদ করিতে হইয়াছিল । 

সিপ্তকেটের সহিত নানারূপ গোলযোগ চলিতেছিল বলিয়া 
একটা মীমাংসা করিবার জন্য রামে্্রস্ুন্দর জোগাড় করিয়া একটি 
সিগ্ডিকেট সভার অধিবেশন করেন ) সেই সভায় তিনি শারীরিক অসুস্থতা 
নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। স্ুরেন্ত্রনাথ ও জানকীনাথ উপস্থিত 
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হইয়াছিলেন। ব্রামেন্্সুন্দরের পূর্ব চেষ্টার ফলে সিঙ্িকেট রিপন 
কলেজকে কতকগুলি সুবিধা প্রদান করিলেন; কিন্তু কলেজগৃহে স্থানাভাব 
বশতঃ ৫৬০ জনের অধিক ছাত্র রাখিবার অনুমতি দিলেন না । ছাত্র 

খা বৃদ্ধি করিতে হইলে স্থান বাড়াইতে হইবে, স্থৃতরাং একটা বড় বাড়ী 
প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন ছিল; ব্রামেন্ত্রসুন্দর ও সুরেন্্রনাথ কলেজের জন্য 
একটা! নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে বদ্ধপরিকর হইলেন। 
তাহাদের এঁকান্তিক চেষ্টায় অচিরেই অর্থ সংগৃহীত হইল। 

১৯১* খ্রীষ্টাবকে ২৯শে আগষ্ট বঙ্গের লাট স্তর এডওয়ার্ড বেকার 
রিপন কলেজের নূতন বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করেন। সংগৃহীত অর্থে 
মাটিন কোম্পানী রিপন কলেজ এবং স্কুলের জন্ত ছুইটি বাড়ী নির্মাণ 
করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে কলেজ নৃতন বাড়ীতে উঠিয়া 
আপিল। এতদিন ধরিয়া কলেজের নিজের বাড়ী ছিল না, ভাড়াটিয়া 
বাড়ীতে কলেজ ছিল। নূতন বাড়ীতে স্থানাভাব হইল ল। সেই বৃহৎ 
বাড়ীতে দুইটি প্রকাণ্ড যন্ত্রাগার স্থাপন কর! হইল। সিপ্ডিকেট সভার আর 
কোন আপত্তি করিবার কারণ রহিল না। ন্ুুতরাং ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ 
বদ্ধিত হইয়৷ ৫৬০ স্থলে ১২০০ হইল। প্রতি বদরই সংখ্যা বাড়িতে 
লাগিল) শেষে রামেন্্সন্দরের জীবৎকালে কিকিছু] [ন ছুই সহজে 
উঠিয়াছিল। নূতন বাড়ীতে আসিয়াই বি, এ অনার্স শ্রেণীতে 
গণিত এবং সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিবার ব্যবস্থা হইল। তাহার পর বিশেষ 
উদ্যোগ আয়োজনের ফলে বি, এস্‌সি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা কর! হয়। যতদিন 
উহা! ছিলনা, ততদিন বি, এ শ্রেণীতে কেবল রসায়ন পড়ান হইত, পদার্থ 
বিস্তা' পড়াইবার অনুমতি ছিল ন!। 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্বে রামেন্্রসন্দর কলেজে বি, এস্সি শ্রেনী খুলিবার 
সম্মতি পান নাই) তর্দবধি তিনি মনের মধ্যে একটা দারুণ ব্যথা 


১০৩ রামেন্দ্র্বন্দর 


অনুভব করিতেন । তিনি একটা! দু সঙ্কল্ন করিয়াছিলেন, যে উপায়ে হউক 
উহা করিতেই হইবে; কিন্তু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রচলিত বিধি অনুসারে 
সেই বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার সাধন করিতে পারেন নাই। ১৯১৫ শ্রীষ্টাবে 
বহু সাধনার পর বি, এন্‌সি শ্রেণী খুলিবার অনুমতি পাইলেন। দশ 
বৎসর পরে তাহার মন্বল্প সিদ্ধ হইল। তৎপূর্বে সর্বদাই তাহার মনে 
হইত কলেজের একট অঙ্গহানি হইয়া রহিয়াছে। 

যতদিন কলেজে বি, এস্সি শ্রেণী ছিল না, ততদিন প্রিন্সিপাল রামেন্ত্র- 
সুন্দর বি, এ শ্রেণীতে রসায়ন পড়াইতেন। কিন্তু যখন বি, এস্‌সি শ্রেণী 
খোল। হইল, তখন হইতে তিনি রসায়ন অধ্যাপনার ভার অপর অধ্যাপকের 
হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং পদদার্থবিদ্া পড়াইতে আরম্ভ করেন, এবং জীবনের 
শেষ দিন পর্যযস্ত উহাই তাহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল। 

কলেজের উন্নতি সাধনের জন্ বামেন্ত্রসুন্দর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া" 
ছিলেন; ব্রিপন কলেজের প্রি তাহার কিরূপ প্রগাঢ় মমত। জন্মিয়াছিল, 
নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি হইতে পাঠকবর্গ তাহা অবগত হইতে পারিবেন। 

এক সময় কাশিমবাজারের মহারাজ তাহাকে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ 
পদ গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। রিপন কলেজের 
স্বল্নতর বেতনের পরিবর্তে উচ্চতর বেতন লাভের আশায় তাহার জন্মভূমির 
সন্নিকট বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষপদ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
তিনি মহারাজকে বণিয়াছিলেন, "এই ব্রিপন কলেজের জন্য আমি অনেক 
পরিশ্রম ও বুদ্ধিব্যয় করিয়াছি, বন্ধ সংগ্রাম করিয়! বু চেষ্টার পর এক্ষণে 
কলেজটিকে কোন রকমে (ড় করাইয়াছি, এখন এই কলেজের প্রতি 
আমার এতই মমতা। জন্মিয়াছে যে, ইহাকে কোন প্রকারে পরিত্যাগ 
করিতে পারি না1” 

রামেন্্রম্ন্দর যখন পার্শীবাগান লেনের ১২নং বাড়ীতে বাস করিতেন, 


অধ্যক্ষৰপে ১০১ 


তখন সন্মুখের বাড়ীতেই [80028] 0011626 ছিল, তাহার কর্তৃপক্ষ- 
গণ রামেন্ত্রসুন্দরকে উচ্চতর বেতন দিয় ই কলেজে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় 
তাহাকে বলিয়াছিলেন_-"আপনার কোন কষ্ট হইবে না, সম্মুখেই 
কলেজ, ঘরে বসিয়াই কল কাজ করিতে পারিবেন।” রামেন্্রনথন্দর 
ঠিক পূর্বোক্তর্ূপ আপত্তি করিয়া! তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। 
কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্তালয় স্থাপিত হইবার কালে শ্রীযুক্ত মদনমোহন 
মালব্য মহাশয় তাহাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার বাসনা 
প্রকাশ করেন। বামেন্ত্রসুন্দর  একরূপ উত্তর দিয়া তাহাকেও নিরস্ত 
কৰ্রিয়াছিলেন। 
 অধ্যাপনার সময় তিনি কোন দিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্য 

পুস্তক অনুসরণ করিতেন না। তাহার চিরদিনের অভ্যাস মত তিনি 
স্বমতে পড়াইবার একটা নির্দিষ্ট প্রণালী স্থির করিয়৷ লইয়াছিলেন। 
পড়াইতে আর্ত করিলে তাহার বাহ্জ্ঞান রহিত হইত ; ৫০ মিনিটে ঘণ্টা, 
সময় পরিবর্তনস্চক ঘণ্টাধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না, কোন 
কোন দিন এক ঘণ্টার স্থলে তিন ঘণ্টাও পড়াইতেন। তিনি বলিতেন, 
“এ সব বিষয়ে কেবল চেয়ারে বসিয়৷ ঘণ্টা ধরিয়া পড়ান চলে না, কারণ 
একটা ছুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, তাহ! ঠিক মাপ করিয়া 
বুঝান যায় না, বক্তব্য বিষয়গুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশদভাবে প্রকাশ 
করা অসম্ভব হইয়৷ পড়ে । 

যে সকল ছাত্র, তাহার নিকট শিক্ষালাঁত করিয়া বি, এ এবং বি, এস্‌সি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, এ এবং এম, এস্সি পড়িতে যাইত, তাহাদিগকে 
অধিক মাত্রায় পরিশ্রম করিতে হইত ন|। প্রিন্সিপাল ব্রিবেদী মহাশয়ের 
নিকট শিক্ষালাভ করিলে ছাত্রগণ প্র স্ুবিধাটি প্রাপ্ত হইত। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে এম্‌, এ পড়াইবার সময় অধ্যাপকগণের মনে 


১০২ রামেন্দরসুন্দর 


সমন্তা উপস্থিত হইলে, রিপন কলেজ হইতে সমাগত ছাত্রগণ সময়ে সময়ে 
তাহাদের সেই সমস্তাগুলি মীমাংসা করিয়া দিতেন । অধ্যাপকগণ বিশ্রিত 
হইয়া জিজ্ঞাস! করিতেন__-"তোমরা কোন্‌ কলেজ হইতে গ্র্যাজুয়েট হইয়াছ ?” 
ছাত্রগণ উত্তরে র্িপণ কলেজের নাম করিলে অধ্যাপকগণ ভক্কিভাবে 
বলিতেন, [17017)21 177501+5 08001]. রামেন্্রসুন্দরের পড়াইবার 
প্রণালী এক অদ্ভুত রকমের ছিল। যে কোন জটিল স্মস্তা উপস্থিত হইলে, 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া ঠিক জলের স্তায় তরল ও সরল 
করিয়া গল্পের ছলে তাহা ছাত্রদিগের গলাধঃকরণ করিয়া দিতেন ; 
কোন ছাত্রকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইত না) অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে 
ছান্রগণ তাহা অভ্যাস করিয়া লইত। তাহার অধ্যাপনা শুনিবার জন্য অন্ত 
কলেজের অনেক ছাত্র গোপনভাবে আসিয়া ক্লাসে বসিত। 

অধ্যাপকরূপে রামেন্ত্রস্মন্বর ছাত্রদের সহিত খুব মিশিতেন। বিচার 
বিষয়ে তিনি স্যায়ের অবতার স্বরূপ ছিলেন। অন্তায়কারীকে প্রশ্রয় দেওয়া 
তাহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি তুলাদণ্ডে বিচার করিতেন, অন্তায়কারী 
ছাত্রকে তিনি দণ্ডিত করিতেন, সে বিষয়ে কাহারও অনুরোধ রক্ষা করা 
তিনি গ্তায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেন লা। 

কলেজের কর্তা সুরেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীতবশঙ্কর যখন প্রথম বার্ষিক 
শ্রেণীতে পড়িতেন, তথন এক দিন তিনি ছাত্রসমাজের মধো কোন 
অধ্যাপককে অমান্ত করিয়াছিলেন ; সেই সমাচার প্রিক্সিপালের কর্ণগোচর 
হইলে তিনি আদেশ করিলেন," 70056 9001010 আঃ 
0175911760 ৪701085 €০0 076 01016950110 (13৫ 01993) 0171939 
105 ৬11] 06102110050 2096200 ৪30 0:02) 06100, 00 106 066 
11151760 01555 111 ৪ 5692006৫*, অর্থাৎ তিনি বিনা ওজরে দোষ 
স্বীকার করিয়। ছাত্রসমাজের সমক্ষে অধ্যাপকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থন! করুন, 


অধ্যক্ষরপে ১৩৩ 
নতুবা তিনি অনুপস্থিত বলিয়া! গণ্য হইবেন, এবং পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে 
তাহার উন্নয়ন স্থগিত হইবে। | 

ভবশঙ্কর কয়েকদিন অনুপস্থিত থাঁকার পর বার্ষিক পরীক্ষা! দিতে 
আসিলেন; কিন্তু পরীক্ষা দিতে অনুমতি না পাইয়া, তিনি পিতার 
নিকট চলিয়া! গেলেন। স্তুরেন্ত্রনাথ কলেজের কর্মচারী রাজেন্দ্রনাথের 
হাত দিয়া সেই রাত্রিতে বামেন্ত্র্ন্দরের নিকট একথানি চিঠি 
পাঠাইলেন। রামেন্্সন্দর সেই চিঠির উত্তরে সুরেন্দ্রনাথকে লিখিয়া- 
ছিলেন, “কলেজের নীতিরক্ষ৷ বিষয়ের উপায় বিধান করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
আমার, আপনি ছাত্রের অভিভাবক, এ স্থলে অভিভাবকরূপে আমাকে 
চিঠি লেখা উচিত ছিল, অন্তভাবে লেখা আপনার উচিত হয় নাই, আমি 
সেই কারণে পদত্যাগ করিলাম, এবং 0০%61010£ 8০999র সেক্রেটারীকে 
সেই মর্মে পত্র দিলাম, তাহাতে একটা অতিরিক্ত সভার আহ্বান করিয়া 
আমার স্থলে নূতন প্রিব্মিপাল নিযুক্ত করিবার কথাও উল্লেখ করিয়াছি । 
স্ুরেন্্রনাথ সেই পত্রথানি পাইয়াই জানকীনাথ, ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতি প্রধান 
অধ্যাপকগণকে সঙ্গে লইয়৷ ৮নং মধুন্দন গুপ্ত লেনে রামেন্্রসন্দরের 
বাড়ীতে উপস্থিত হন, এবং পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্ত অতি 
বিনীতভাবে অনুরোধ করেন। রামেন্ত্রসুন্দর সকলের সম্মিলিত অনুরোধ 
প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। অতঃপর ডবশস্কর পরীক্ষাগৃহে ছাত্র- 
সমাজের সম্মুখে প্রকাশ্তভাবে সেই অধ্যাপকের নিকট ক্ষম। প্রার্থন। করিয়া 
নিষ্কৃতি পাইলেন। এই একটি ঘটন! নহে, দৃষ্টাস্তম্বরূপ মাত্র একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিলাম। প্ররূপ ভূয়োভুয়ঃ অনেক ঘটনা! তাহার সময়ে ঘটিয়াছিল। 
তিনি সকল ক্ষেত্রেই নিজের দৃঢ়তার পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 

এ সম্বন্ধে সে দকল পত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহাদের অন্রূপ নিয়ে 
প্রকাশিত হুইল। 
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কলেজের ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইযা তাহার বাড়ীতে কোন 
অভিযোগ করিতে গেলে, তিনি বলিতেন_-“তোমাদের অভিযোগের সুবিচার 
করিব বটে, কিন্তু তোমাদের ধথারীতি আবেদন করিতে হইবে) বিধি 
উল্লজ্বন করিয়া এবূ্‌প ভাবে সোজান্থজি আবেদন করিলে, আমি তোমাদের 
অভিযোগে কর্ণপাত করিব ন!। স্ুপারিপ্টেণ্েণ্টের হাত দিয়া অভিযোগ 
পত্র পাঠাইতে হইবে, তাহার স্বাক্ষরিত অভিযোগ পত্র আমার হস্তগত 
হইলেই আমি তদ্দণ্ডে তাহার প্রতিকার বা মীমাংস! করিয়া দিব।” 


অধ্যক্ষরূপে ১০৯ 


একদ| রিপন কলেজ ছাত্রাবাসে ছাত্রদের মধ্যে একট! জাতিগত 
বিরোধের সৃষ্টি হয়। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় বু চেষ্টা করিয়াও তাহার 
মীমাংসা করিতে পারেন নাই। সেই বিদ্বেষ ক্রমশঃ প্রবল ভাব ধারণ 
করিয়৷ শেষে শক্রতায় পরিণত হইল ) ব্যাপার গুরুতর হইয়া পড়িতেছে 
দেখিয়া সুপারিন্টেণ্ডেপ্ট মহাশয় সকল বিবরণ প্রিন্সিপাল মহাশয়ের 
গোচরে আনিলেন। 

প্রিন্সিপাল মহাশয় উভয় দলের ছাত্রদের আহ্বান করিয়া! তাহাদের 
বক্তব্য মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, পরে তাহাদিগকে মুছু ভর্খগনা করিলেন, 
এবং বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্ত একটা দিন স্থির করিয়া দিয়। বলিলেন-_ 
ইতিমধ্যে দকল ছাত্রকেই শান্তভাবে দ্িনপাত করিতে হইবে, 
যদি কেহ কোনরূপ গণ্ডগোলের স্থষ্টি করিয়। শাস্তিভঙ্গের আয়োজন করে, 
তাহা হইলে তাহাকে গুরুতর শান্তি ভোগ করিতে হইবে” বলা বান্থল্য 
সে কয়ট। দিন তাহার আদেশমত ছাত্রগণ শান্ত ভাবেই কাটাইয়! দিল। 
নির্দিষ্ট দিনে প্রিন্সিপাল মহাশয় দলের অগ্রণীদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং 
আগামী রবিবারে তাহাদের সহিত মেসে মধ্যাহুকালে একত্র বসিয়া আহার 
করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; ছাত্রগণ প্রিন্িপাল 
মহাশযধের প্রস্তাবে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল, এবং 
নানাবিধ আহাধ্যের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রামেন্্রস্ন্দর 
তাহার বালক দৌহিত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন? 
তিনি সকলের মধ্স্থলে আসন গ্রহণ করিলেন, তাহার ছুই পার্থ ছুই দল 
ছাত্র উপবেশন করিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া ষে সকল ছাত্র একক 
আহার করিতে আপত্তি করিত, এক্ষণে তাহারা বিন। বাক্যব্যয়ে 
প্রিন্সিপাল মহাশয়ের পার্থে বসিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
আহার কৰিতে করিতে প্রিন্সিপাল মহাশয় তাহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে 


১১০ রামেন্্রন্থন্দর 


কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিলেন, “আমর! হিন্দু যাহাদের সহিত 
একত্র বসিয়া আহার করিব, তাহাদের সহিত কোনরূপ মনোমালিস্থা 
রাখিতে পারি না, পূর্বাচরণ বিস্থৃত হইয়া প্রাণ খুলিয়া বন্ধুভাবে 
তাহাদের বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিব । সাম্প্রদায়িক বিরোধ লইয়! হিন্দুর 
সন্তান কখনও রক্তপাতে প্রবৃত্ত হয় নাই, হিন্দুর গ্রামে গ্রামে সহ সহম 
বংসর ধরিয়া বন সম্প্রদায়ের লোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য রক্তপাতের কথা ইতিহাসে কোথাও দেখিতে 
পাইবে না, তোমরা হিন্দুর সন্তান তিতিক্ষাপরায়ণ হইতে অভ্যাস 
কর, হিন্দুর পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিও না) হিন্দু নামের গৌরব 
তোমরা রক্ষা করিতে পারিবে কি ?” অতঃপর উভয় দলের ছাত্রগণ যুক্তকরে 
প্রিন্সিপালের নিকট তাহাদের লজ্জাজনক আচরণের জন্য দুঃখ 
গ্রকাশ করিয়া সরল অন্তঃকরণে বলিল-_“আমরা আমাদের পূর্বরূত 
আচরণের কথা স্মরণ করিয়া! এক্ষণে লজ্জাবোধ করিতেছি, আমাদের মনের 
মধ্যে আর কোন গোলযোগ নাই।” ছাত্রদ্দের মনের ভাব উপলব্ধি 
করিয়! প্রিন্সিপাল মহাশয় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অত বড় বিবাদটার 
কয়েকটা কথাতেই নিষ্পত্তি হইয়া গেল। ছাত্রদের মনে ব্যথা দিয়া 
কঠোর হস্তে তাহাদের শাসন করিবার ব্যবস্থা তিনি সমীচীন বলিয়। মনে 
করেন নাই। তাহার আচরণে ছাত্রগণ সন্ত হইয়া তাহার প্রতি অত্যধিক 
ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। 

যদি কোন ছাত্র দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার 
অভিভাবক কিংবা রামেন্তরস্ন্বরের কোন আত্মীয় বা বদ্ধুকে সঙ্গে লইয়। 
তাহার বাড়ীতে অনুরোধ করিতে যাইত, তাহাতে সেই ছাত্রের দণ্ডের লাঘব 
হইত না, বরং অবস্থা বিশেষে সময়ে সময়ে দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধিই পাইত। 
রামেন্ত্রনুন্দর বলিতেন, “যে সকল হতভাগ্য ছাত্রের অনুরোধ করিবার কেহ 


অধ্যক্ষরূপে ১১১ 


নাই, তাহাদের গতি কি হইবে ?” ছাত্রের! নিজে তাহার নিকট গিয়া 
কান্নাকাটা করিলে তিনি দয়া করিতেন। ছান্রদের মধ্যে বিরোধ 
বাধিলে তিনি নিজে তাহাদের ক্লাসে গ্িয়৷ নানাবিধ নীতিপূর্ণ সছৃপদেশ 
দিয়া এবং মৃদু ভ্খসনা করিয়া বিবাদ সুন্দররূপে ভগ্ন করিয়। দিতেন, 
তাহারা পুনরায় সৌহার্দযস্থত্রে আবদ্ধ হইত। ছাত্রের তাঁহাকে দেবতার 
তক্তি করিত এবং মের স্তায় ভয় করিত। 

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্্রস্ন্দর কলেজে একটি অধ্যাপকসজ্ঘ স্থাপিত 
করিয়া অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে তাহার সম্পাদক 
নির্বাচিত করেন। সেই অধ্যাপক-সমিতিতে অধ্যাপকগণ প্রবন্ধ পাঠ ও 
নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। অধ্যাপকগণের মধ্যে বাঙ্গাল 
সাহিত্যালোচনার় প্রবৃত্তি এবং প্রবন্ধরচনাশক্তি উন্মেষিত করিবার জন্ট 
তিনি সকলকে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতেন, এবং সেই প্রবৃত্তির পরিবর্ধন 
সাধনোদ্দেশে ১৯১৫ শ্রীষ্টান্দে [২10০৮ 0০11656 119282176 নাঁমক 
একখানি সামগ্লিক পত্রের প্রচলন করেন। তীহারই উৎসাহে সেই 
পত্রিকায় ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ইংরাজী ও বাঙ্গাল! উভয় ভাষায় নানাবিধ 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 

রামেন্রন্ন্দরের নিকট অধ্যাপকদিগের মধ্যে প্রাচীন এবং নবীন, 
বলিয়া কোন প্রভেদ ছিল না, সকলকেই তিনি সমান ভাবে ভালবাসিতেন 
এবং স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কখন কোন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে তাহার 
নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি সেই অধ্যাপককে তাহার বাড়ীতে 
সাক্ষাৎ করিতে বলিতেন, এবং তথায় বিশেষ ভদ্র ভাবে ভাল করিয়। 
তাহাকে তাহার দোষের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। তীহার উপদেশের 
প্রতিকুলে কোন অধ্যাপকই কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না, 
অবনত মস্তকে উহা! গ্রহণ করিতেন। 


১১২ রামেন্দ্রস্ুন্দর 


পূর্বে বলিয়াছি রামেন্্স্থন্দর মকল অধ্যাপককেই প্রবন্ধাদি রচনার 
জন্ত উৎসাহ দিতেন। তিনি তীহার বাড়ীতে নূতন ব্রতী অধ্যাপকদিগের 
লিখিত প্রবন্ধাদির আলোচনা করিতেন, এবং যাহাতে তাহাদের উৎসাহবর্ধন 
হয়, তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অধ্যাপক স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সের মধ্যে প্রবন্ধ লেখক রূপে 
কোন দিন আত্মপরিচয় দেন নাই। কিন্তু শেষে রামেন্্রসুন্দরের উৎসাহক্রমে 
সেই লোকের লেখনী হইতে “অভয়ের কথা” ও প্ঠাকুরাণীর কথার” ন্যায় 
অমূল্য বস্তু বাহির হইয়াছিল। যদি ক্ষেত্রনাথ অকালে ইহলোক 
ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি বঙ্গজজননীর সাহিত্য-ভাগ্ারে 
অনেক নৃতন ছুর্নভ রত্ব উপহার দিতেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 
ইতিহাসের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ও রামেন্দ্রসুন্দরের উৎসাহে 
উৎসাহিত হইয়া "বিচিত্র প্রসঙ্গ” প্রভৃতি গ্রন্থনকল প্রকাশ কক্রিয়াছেন। 
তত্তিন্ন আরও অনেক অধ্যাপক নান বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচল! করিয়। 
অনেক মানিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারই প্রযত্বে আজি 
অনেকেই স্থুলেখক বলিয়া! বাঙ্জালার সাহিত্যসমাজে পরিচিত। 

কলেজ যখন নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসে, তখন কলেজের কর্তৃপক্ষগণ 
অধ্যক্ষ মহাশয়ের জন্ত একটা শ্বতন্ত্র বিবার ঘর নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, 
রামেন্ত্রসুন্দর তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন--“ওরূপ ব্যবস্থা 
আমি সহা করিতে পারিব ন!, আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হইয়া একাকী 
বাদ করিতে আমি প্রস্তুত নহি, আমার অঙ্গ হইতে প্রিক্ষিপালগিরি 
খুলিয়। লও, আমি সকল অপ্যাপকের মধ্যে অবস্থান করিয়! তাহাদিগের 
সহিত সর্বদা আলাপ করিব, জীবনে ইহাই আমার বাঞ্ছনীয়।” 

রামেন্ত্রসুন্দর মকলকে ন্নেহের বন্ধনে বীধিয় রাখিয়াছিলেন। কলেজে 
মধ্যে মধ্যে জলযোগের ব্যবস্থা হইত, তিনি সকলের সঙ্গে বসিয়া যাহা 


অধ্যক্ষরূপে ১১৩ 


হউক সামান্ত কিছু আহার করিতেন। শারীরিক অন্সস্থতার জন্য আহারে 
অক্ষম হইলে তিনি উপস্থিত থাকিয়া নানা রহস্তালাপ করিয়া সকলের 
উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করিতেন। অধ্যাপকসমাজ তখন প্রাণময় 
ছিল-_তাহাতে সামাজিকতার সুথ ছিল। সেই সুখের আবরণে কঠোর 
দাসত্ব গ্রচ্ছন্ন হইয়। রহিত। এখন সেই প্রাণ চলিয়া! গিয়াছে । বিগত- 
জীবন সমাজের অস্থিপঞ্জরগুল। এখন বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । 
কলেজের সকলেই একবাক্যে মুক্তকে স্বীকার করেন যে, 
ষোল বতসরকাল অধ্যক্ষরূপে তিনি ষে সহৃদয়তা, উদারতা, সাময়িকতা, 
কর্মপটুত৷ এবং স্ুতীক্ষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা৷ অন্যের পক্ষে 
একান্ত অসম্ভব। তাহার অধ্যক্ষতাকালে কলেজের অবস্থা! দিন দিন 
উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছিল। কোন একজন অধ্যাপক কলেজের 
পূর্বতন অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ প্তিত কৃষ্ণকমল ভত্রাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন, তাহার সহিত কলেজসংক্রাত্ত অনেক বিষয্ের 
আলোচন! হইয়াছিল। কলেজের উন্নতির কথ শুনিয়। কৃষ্ণকমল বাবু 
রহস্তের ছলে বলিয়াছিলেন, “এখন কলেজ ভাল হইবে না কেন? পূর্বে 
ইহা৷ খোলাঝাড়া ভষ্টাচাধির অধীনে ছিল, এখন জমিদার ও রাজজামাতার 
হাতে পড়িয়াছে, ত্বাহার নামেতেই সব হয়, তিনি তিন যুগের মহাকবিদের 
নায়ক-_বাল্সীকির রাম, বেদের ইন্দ্র ও কলির ভারতচন্দ্রের সুন্দর । 
তাহার সহিত আমার তুলন! হয় ন1৮ জ্ঞানে বিদ্ভায় ও বুদ্ধিমত্তা 
কৃষ্ণকমলের সমকক্ষ যে কয়জন বঙ্গসন্তান বঙ্গদেশে আবিভূর্তি হইয়াছেন, 
তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত বিরুল। সেই জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীন আচার্ধ্য কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্য মহাশয় মুক্তকণ্ঠে রামেন্তরসুন্দরের গুণকার্তন করিয়! থাকেন। 
১৯*৭ খ্রীষ্টাব্দে পুর্বে কলেজের যন্ত্রাগাব্রের অবস্থা অতি শৌচনীয় 
ছিল; এ সময় হইতে উহার উন্নতি লাধনের জন্য রামেন্ত্রসুন্দরের মনোযোগ 
৮ 


১১৪ রামেন্্রন্ন্দর 


আকৃষ্ট হয়। তিনি কর্তৃপক্ষদিগের সহিত অনেক তর্কবিতর্ক এবং 
সাধ্যসাধনা করিয়া বছবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ইংলও এবং জর্মনী দেশ 
হইতে আনয়ন করিবার উপায় করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টান্ধে নূতন বাড়ীতে 
কলেজ উঠিয়া আসিলে, তিনি বু পরিশ্রম এবং মন্তিফ পরিচালনা 
করিয়া গ্রন্থাগার এবং যন্ত্রাগাররের কলেবর বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। 
ত্বাহার এঁকাস্তিক অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে অন্ন কালের মধ্যে উহাদের 
যথেষ্ট উন্নতি হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, আনন্দ- 
রুষণ সিংহ ও দেবপ্রসারদ ঘোষ মহাশয়দিগকে গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধনের 
জন্ঠ তিনি নিষুক্ত করেন, এবং তিনি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকগণকে 
লইয়া যন্ত্রাগারের সুব্যবস্থা করিতে যত্ববান হন। গ্রন্থাগার ও 
যন্ত্রাগারের কার্যয পরিচালনার ব্যবস্থা করিবার জন্ত তিনি প্রত্যহ অতিরিক্ত 
ছুই ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিতেন। শ্বর্গারোহণের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে 
তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হইয়াছিল। 

১৯০২ শ্রীষ্টাব্ধে লর্ড কর্জন এক যুনিতারসিটী কমিশন বসান। সেই 
কমিশনের পক্ষ হইতে কলিকাতি। বিশ্ববিদ্তালয়ের ভাইস্‌ চেল্সলার সার টি, 
র্যালে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ভাইস চেন্সলার রেভারেওু ডাক্তার এম, 
ম্যাকিচান, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আলেকজাগ্ডার পেডলার, সার 
জন, হিউএম, এবং আর নেথান প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রিপন 
কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। যন্ত্রাগার্রের সেই শোচনীয় 
অবস্থার দিনেও রামেন্্রনুন্দর চেষ্টা করিয়া অতি সুন্দরভাবে তাহাকে 
সজ্জিত করিয়াছিলেন? তাহার সুব্যবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, কমিশন সন্তোষ 
প্রকাশ করেন, এবং তাহার বিস্তর গ্রশংসা করেন। 

এ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে ভারত গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্তালয়ের হাত দিয়! বিশ্ববিস্তালয়ের কলেজসমুহকে অর্থ দান করেন। 
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স্বাধীন কলেজসমূহকে ম্ববশে আনিবার উদ্দেশ্তে গবর্ণমেন্ট অর্থনানের 
অভিপ্রায় করিয়াছেন ভাবিয়া রামেন্ত্রস্ন্দর এ সময়ে যথেষ্ট তেজস্থিতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে রিপন কলেজ এ দান লইতে 
সম্মত হয় নাই) দিটি এবং রিপন কলেজ ব্যতিরেকে বাঙ্গালা দেশের 
সমস্ত কলেজই এ দান গ্রহণ করিয়াছিল। বিস্তাদাগর ও বঙ্গবাসী কলেজ 
এ দান গ্রহণ করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। তিন বৎসর পরে সিটি 
কলেজও দান লইতে আরম্ভ করে; কিন্তু রিপন কলেজ বছুদিন নিজের 
সম্কর স্থির রাখিয়াছিল ; পরে নৃতন বাড়ী নিন্মাণ করিতে কলেজ খণগ্রন্ত 
হইয়। পড়ে, এবং গ্রন্থাগার ও যন্ত্রাগারের উন্নতি সাধন করিতে বিস্তর অর্থবায় 
হওয়ার জন্ত ভাণ্ডার শৃন্ত হয়; সেই বিপন্ন অবস্থায় ৯১৩ খ্রীষ্টাব হইতে 
আত্মরক্ষাকর্ে অনিচ্ছ৷ সত্বেও রিপন কলেজ গবর্ণমেণ্ট দত্ত দীন লইতে 
আরম্ভ করে। 

রামেন্্রস্ন্দর গুণগ্রাহী ছিলেন। কোন গুণী ব্যক্তির সন্ধান পাইলে 
তীহাকে যে কোন প্রকারে হউক মংগ্রহ করিয়া আনিয়৷ তিনি রিপন 
কলেজের সৌঠ্ঠৰ বৃদ্ধি করিতেন। যখন কলেজের আইন বিভাগ 
স্বতন্ত্র হইল, তখন কর্তৃপক্ষগণ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, চৌধুরীকে 
আইন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। জানকীনাথের ন্যায় উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে সামন্ত বেতনে কলেজে বীধিয়৷ রাখ কঠিন বলিয়া বামেন্্রসুন্দ্র 
বিশেষ চেষ্টা! করিয়া পরে জানকীনাথকেই আইন কলেজের অধ্যক্ষপদে 
স্থায়ী করিলেন, এবং চিরজীবনের জন্য তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি- 
লেন। স্তাশনাল কলেজ ভাঙ্গিয়! গেল দেখিয়া! তিনি সেখান হুইতে পপ্ডিত 
প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, জগদিন্দু রায় প্রভৃতি মনীধিগণকে রিপন কলেজে 
লইয়। আমিলেন। স্বনামধন্ত গল্গাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি এমন 
ন্নেহডোরে আবন্ধ করিলেন যে, তিনি তীহাকে ছাড়িয়া অন্ত কোথাও 
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উন্নতির চেষ্টায় যাইতে পারিলেন না। রবীন্ত্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় এক 
সময়ে রিপন কলেজ ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যাপনা! করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শেষে তিনি রামেন্্রনুন্দরের গুণে মুগ্ধ হইয়। রিপন 
কলেজে ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তীর ডি, এন, চক্রবর্তী মহাশয়কে 
রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া রামেন্ত্ন্ুন্দর কলেজের গৌরব বৃদ্ধি 
করিলেন। ক্ষেত্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করিলে বিশ্ববিষ্ভালয়ের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বত্ব শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোঁষকে মায়াজালে জড়াইয়। কলেজকে 
শ্রীসম্পন্ন করিলেন; দেবপ্রসাদ এখন পর্যন্ত সেই মায়া কাটাইতে 
পারেন নাই। 

রিপন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় 
বলিয়াছেন__“প্রথম আলাপের পর নানাস্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, 
সর্বত্রই তাহার স্নেহসম্ভাষণ লাভ করিতাম, কিন্ত ঘনিষ্ঠতার হুত্রপাত 
হইল যখন আমি রিপন কলেজে অধ্যাপনা কার্ধ্য আরস্ত করিলাম। 
তৎপূর্ব্বে সভা সমিতিতে তাহার বক্তৃতা! শুনিয়াছি, তীহার রচিত গ্রস্থাদি 
পাঠ করিয়াছি, কিন্তু রিপন কলেজে আসিয়া তাহার ষে পরিচয় পাইলাম, 
তাহাতে অভিভূত হইয়া! গেলাম। 

“আমি জানিতাম প্রচলিত যন্ত্রন্ধ শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তাহার 
মোটেই আস্থা ছিল ন; অথচ তিনি রিপন কলেজটিকে কেন এত প্রাণের 
বস্তর মত আকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা আমি বাহির হইতে বুঝিতাম 
না। ভিতরে আসিয়া সে রহস্তের সন্ধান পাইলাম। দেখিলাম কলেজের 
যে দিক্টা| বন্ধনী, সে দিকৃটা তিনি যন্ত্রবংই পরিচালনা করিয়া যাইতেন। 
কিন্ত ইহার সবটাই ত যন্ত্র নহে; যন্ত্রের মধ্যে ষে কতকগুলি জীবন্ত মানুষ 
শিক্ষক ও ছাত্র নাম লইয়৷ আসিয়া ধর! দিয়াছে । তাহার আসল কারবার 
ছিল সেই প্রাণসমষ্টি লইয়া। ছাত্রসংখ্যা অপরিমের, সুতরাং তাহাদের 
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সকলের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ পাঁতাঁন অসম্ভব; তথাপি যে অল্প কয়েকটি 
ছাত্র বি, এসপি, ক্লাসে তীহার বিজ্ঞানব্যাথ্যান শুনিবার সৌভাগ্য লাভ 
করিত, তাহাদের অধিকাংশের সহিতই তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করিতেন। 
তিনি ষে বঙ্গ ভাষায় অধ্যাপনা করিতেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, 
বিদেশী ভাষার কৃত্রিম আবরণের মধ্য দিয়া যন্ত্রের কার্য চলিতে পারে, কিন্ত 
প্রাণের কারবার চলে ন। তাহার নিকট প্রাণের কারবার ছিল, সেখানে 
তিনি যন্ত্রনীতির অধিকার স্বীকার করিতেন না। তাহার বিজ্ঞান শ্রেণীর 
বাহিরে যে অগণিত ছাত্র ছিল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন 
অসম্ভব ব্যাপার হইলেও তিনি অনেক স্থলে পরিচয়ের সুযোগ খুজিতেন। 
এই ব্যাপার তীহার প্রক্কতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ছিল। ছাত্রেরা 
কলেজে অধ্যক্ষের নিকট যে সকল আবেদন করে, অধিকাংশ কলেজেই 
সেই আবেদনপত্রগুলি অফিসের হাত দিয় অধ্যক্ষের হাতে পৌছায়। কিন্তু 
রামেন্রসুন্দর পিয়ম করিয়াছিলেন ষে, প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ আবেদনপত্র 
হাতে লইয়া তাহার সহিত দেখ! করিবে, এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কহিয়! 
তিনি বিচার মীমাংসা করিবেন। ইহার ফলে এই দীড়াইত যে, প্রত্যহ 
অপরাহ্ণ যখন তিনি ঘরে আনিয়া আমন গ্রহণ করিতেন, তখন মে ঘরে 
ছাত্রের ভিড় লাগিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে তাহার কিছুমাত্র বিরক্তি 
ছিল না। ছাত্রদিগের সম্পর্কে তীহার কঠোর ও কোমল ছুই মৃষ্তিই 
দেখিয়াছি। এক দিকে যেমন দারিদ্রা বা অক্ষমতা জনিত অভাব অভি- 
যোগের সহিত তাঁহার সহানুভূতি দেখ! যাইত, অন্য দিকে তেমনি নৈতিক 
অপরাধের দণ্ড বিধানে তাহার বজ্রকঠোর দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইত। 
অপরাধী ছাত্রদিগকে জরিমানা করিয়। যে টাকা উঠিত, তাহ তিনি 
কলেজের সাধারণ অর্থকোষে ন৷ দিয়া, তদ্দবারা দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহাধ্য 
করে একটি অর্থতাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। ছাত্রদিগকে যখন কোন 
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বিষয়ে অনুযোগ করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তখন তিনি কেবলমাত্র ম্মরণ 
করাইয়া! দিতেন যে, তাহারা ভারতীয় ছাত্র, তাহাদের আচরণের উপর 
ভারতের খ্যাতি অথ্যাতি নির্ভর করিতেছে । ছাত্রদের আনন্দ মিলনে 
যোগদান করিতে তিনি ভালবাসিতেন। ফুটবল প্রভৃতি বিদেশীয় ক্রীড়ার 
তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন লা) কিন্তু তাহার ছাত্রগণ যখন খেল! 
জিতিয়৷ তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়। ভিড় করিয়া ফ্াড়াইত, তখন তিনি 
তাহাদের আনন্দে সম্পূর্ণ ভাবে যোগ দিতেন, এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন 
ভোজন ন1 করাইয়1 তাহাদিগকে ছাড়িতেন না| বাস্তবিক তাহার গৃহে 
অতিথিসৎকার একটি প্রাণের ব্যাপার ছিল। এ বিষয়ে তাহার গৃহিণী 
যথার্থই তাহার সহধর্মিণী ছিলেন। একবার তিনি কলেজের অধ্যাপক ও 
কতিপয় বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। আহার্ধয 
বস্তর পরিমাণ বৈচিত্র্য ও পাক-কৌশলে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। 
আহারস্থলে দাড়াইয়া৷ তিনি সকলকে অভয় দিয়া বলিলেন, “আপনারা 
নিঃসঙ্কোচে আহার করুন, ইহাঁর মধ্যে বীধুনী বামুণের রান্না নাই, বা 
বাজারের সন্দেশ নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক সামগ্রী অপূর্ব নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের 
সহিত তাহার বাড়ীর মেয়েরাই প্রস্তুত করিয়াছেন। লা হইবে কেন, 
তিনি ষে গৃহস্থলীর মধ্যে প্রাচীন আদর্শানুষায়ী আশ্রমধর্মেরই প্রতিষ্। 
করিয়াছিলেন । 

“কলেজের বিরাট যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক নামধারী আর এক দল যে 
মানুষ ছিলেন, তাহাদের সহিতই তাহার প্রধান কারবার ছিল। রিপন 
কলেজের অধ্যক্ষের জন্য কেন যে পৃথক্‌ খাস কাঁমর! নাই, এ লইয়া বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের ইন্স্পেক্টরদিগের নিকট তাহাকে অনেকবার কৈফিয়ৎ দিতে 
হইয়াছে। তিনি বলিতেন__"আমি এতগুলি লোক ছাড়িয়া এক! ঘরে 
কি করিয়া থাকিব?” খাস কামর] থাকিলে, কলেজ-যন্ত্রের কাজ চালান 


অধ্যক্ষরূপে ১১৯ 


পক্ষে অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ত এখানে শুধু কল 
চালাইতে আসেন নাই, সেটাত একটা উপলক্ষ্য মাত্র; তিনি আসিতেন প্রাণ 
বিনিময়ের আনন্দ উপভোগ করিতে । অপরাহ্রে তিনি যখন আসিয়। আসন 
গ্রহণ করিতেন, তখন তাহার ঘরে একট! আনন্দলহরী ছুটিয়৷ চলিত। 
কখনও বা বৈদিক যজ্ঞ, কখনও বা ইহুদী জাতির ইতিহাস, কখনও ব! 
প্রাচীন গ্রীসের ব্যক্তিসর্বস্বতা, কখনও বা বৌদ্ধ দর্শন, কখনও বা বৈষ্ণব 
তত্ব, এইরূপ একটা ন! একটা বিষয় লইয়া! সরদ আলোচনা চলিত। সে 
যেকি আনন্দের ব্যাপার ছিল, তাহা ধাহার৷ উপভোগ করিয়াছেন, 
তাহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই সমস্ত আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল-_ 
নবীন অধ্যাপকদ্দিগকে উদ্ধন্ধ করা। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরাট 
যন্ত্রেরে আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়। তাহাদের চিত্ববৃত্তি যাহাতে 
অলোকের দিকে প্রসারিত হইয়। বাঁড়িয়! উঠিতে পারে, সেই ছিল তাহার 
প্রধান চেষ্টা। তিনি প্রত্যেক অধ্যাপকের মনের গতি লক্ষ্য করিতেন, 
এবং কখনও প্রশংসাদ্বীরা, কথনও প্ররোচনাদ্বারা কখনও বা তিরস্কার 
করির! সকলকে বাঁণীর সেবায় নিয়োগ করিতে চেষ্ট1! করিতেন । চর্চা কর, 
অনুসন্ধান কর, লেখ,__এই ছিল তীহার কথা । এই উদ্দেশ্তের বশবর্তী হইয়! 
তিনি কলেজে একটি অধ্যাপকসজ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ইচ্ছা করিয়াই 
তিনি এই সজ্বে কোন আইন কানুন বাধিতে দেন নাই। ইহার মধ্যে 
তিনি প্রাণের শ্বচ্ছলীল! দেখিতে চাহিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে হয় তিনি 
নিজে অথবা কোন অধ্যাপক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উপস্থিত করিতেন। 
হয়ত বা বাহির হইতে ছুই একটি বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে আহ্বান করিয়। আন! 
হইত। ছাত্রদ্িগের মধ্যে যাহারা গুশ্রযু তাহাদিগকেও ডাকা হইত। 
সকলের সম্মুখে প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হইত, এবং সর্বশেষে মিষ্টান্ন 
্লযোগনহকারে ব্যাপারটি মধুরেণ সমাপিত হইত। এই অধ্যাপক 


১২০ রামেন্দ্রননন্দর 


সঙ্বের সম্মথে তিনি যে ধারাবাহিক দীর্শনিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই সম্প্রতি “বিচিত্র জগৎ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

প্ৰর্শন ও বিজ্ঞানের এমন অপূর্ব সমন্বয়, শুধু আমাদের দেশে নহে, 
পাশ্চাত্য জগতেও অতি বিরল। কলেজ-সম্পর্কে ত্তাহার আর একটি প্রি 
বস্তু ছিল *রিপন-কলেজ-পত্রিক11৮ এই পত্রিকা তাহারই উৎসাহে ও 
নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম ছুই বৎসরের সংখ্যাগুলি দেখিলেই 
বুঝা যায়, রামেন্ত্রবাবুর প্রভাবে কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে কেমন 
একটা মজীবতা৷ আসিয়াছিল। তাহার উৎসাহ দেওয়ার প্রণালীই একটু 
স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। তিনি নিজের ছচে সকলকে ঢালিতে চাহিতেন না । 
কাহার কোন্‌ দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা, কোন্‌ বিষয়ে কাহার স্বাভাবিক 
অনুরাগ এইটি লক্ষ্য করিয়াই তিনি কথা কহিতেন। এই ব্যাপারে তাহার 
চিত্তের উদারতা! দেখিয়া অবাক হইতে হইত। কলেজের গ্রন্থাগারের জন্ত 
যখন গ্রন্থ ক্রয় কর! হইত, তখন তিনি কেবল নিজের রুচি অন্ুরণ করিয়। 
গ্রন্থ শির্বাচন করিতেন না। সংস্কৃত সাহিত্য, বঙ্গ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ ষে 
তাহার প্রিয় হইবে, তাহাত শ্বাভাবিক। ইহা ছাড়া আধুনিক মুরোপের 
দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাস, নাটক কিছুই তাহার সহানুভূতি হইতে 
বঞ্চিত হইত না| নবীন অধ্যাপকেরা যে সকল অতিনবীন কাব্য-শাট- 
কাদি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, তিনি নিজে না পাঠ করিলেও 
তাহাদের নিকট সে সকল গ্রন্থের সারমর্ম শুনিয়া লইয়া! কৌতুহল পরিতৃপ্ত 
করিতেন। তাহার নিজের আলোচ্য বিষয়সম্পর্কায় যে কোন রচনা নৃতন 
প্রকাশিত হইত, তাহা তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন । তাহার 
মুখে আধুনিক দার্শনিক বের্গরৌর দার্শনিক মত, বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
মেগডেলের বংশত্রমতত্ব বা নবাবিষ্কৃত সংস্কৃত কবিভাসের নাট্যগ্রস্থ সম্বন্ধে 


অধ্যক্ষরাপে ১১ 


আলোচনা ধাহার! শুনিয়াছেন, তীহারাই তাহার চিত্তবৃত্তির সজীবতার ও 
চিরনবীনতার পরিচয় পাইয়াছেন।» 

১৯১৭ বীষ্টাব্ধে ৩*এ নবেম্বর সাঁড্লার কমিশন রিপন কলেজ পরিদর্শন 
করিতে আসিয়াছিলেন। কমিশনের কর্তা ইংলও হইতে আগত সাডলার 
সাহেব রামেন্সুন্দরের বুদ্ধিমত্ত। ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাইয়! একাস্ত মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন, তিনি বিশ্বয়বিমুগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_বিশ্ববিদ্তা" 
লয়ের গোষ্গরাুয়েট ক্লাসে এরূপ লোক নিযুক্ত না করিয়া কতকগুলি 
ছোকরা! নিযুক্ত করা হইয়াছে কেন? তিনি উত্তরে ুনিয়াছিলেন *[11715 
15 016 %6 01081 00800 ইহাই আমাদের দেশের ভাগ্য । 


একাদশ অধ্যায় 


এঙ্গীক্্র সাহিত্য-পত্রিষঙছে 


যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ অধুন! বঙ্গের নানাস্থানে স্ুপ্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে, সকলেই অবগত আছেন উহার প্রাথমিক অবস্থা বর্তমান 
কালের অন্রূপ ছিল না। উহার দর্ধাঙ্গীন উন্নতিসাধনকল্পে দেশমধ্যে 
বঙ্গভাষা ও নাহিত্যের ধার! প্রবাহিত করিবার জন্ত রামেন্ত্রমুদদর ও 
তাহার সহকর্মী ব্যোমকেশ মুস্তফী উভয়ে জীবনপাত করিয়াছেন । রামেন্তর- 
সুন্দর সাহিত্য-পরিযৎকে প্রাণের সামগ্রী করিয়া লইয়াছিলেন। উহার 
উচ্চ আদর্শে কত সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সভা» অস্থুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতির 
উদ্ভব হইয়াছে, এবং সাহিত্য-সম্মিলনের আদর্শে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বছ 
সাহিত্য-সম্মিলন বৎসর বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সাহিত্য সেবি- 
গণের তাহা অবিদ্দিত নাই। সাহিত্যমেবদের মিলন পরিকল্পনার 
মূলে উক্ত উভয় মহাত্বার যে প্রচুর কৃতিত্ব রহিয়াছে, তাহ! অসঙ্কোচে 
বল! যায়। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সাধারণের প্রীতি ও ভক্তির উন্মেষ 
সাধনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যাহ! করিয়াছেন, তাহ! কাহারও অবিদ্িত 
নাই। পরিষদের গঠন ও পরিচালনে রামেন্তরসন্নরের কতটুকু কৃতিত্ব 
ছিল, তাহা আর নূতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। 
তিনি পরিষংকে বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের আলোচনার কেন্দ্রস্থল করিয়া 
বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাতত্ব আলোচনা, বাঙ্গালা ভাষার 
সাহায্যে মৌলিক ও নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্যের গবেষণা প্রভৃতির 
জন্য বহু শিষ্য ও কর্মীর কৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি নানাশাস্ত্ের 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১২৩ 


বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিবার জন্য তাহার ছাত্র ও শিষ্যবর্গের মনে 
যে প্রেরণার বঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে অধুন] বাঙ্গাল৷ সাহিত্য, 
নব নব সম্পদ লাভ করিতেছে । 

বাঙ্গালার সাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষংকে রামেন্ত্রন্ন্দর যে 
কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা কোন ভাষার দ্বার! বর্ণনা করা যায় না। 
সাহিত্য-পরিষদের প্রথমবর্ষ হইতে কোন না কোন কর্মের অধ্যক্ষ- 
রূপে এবং কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির 'ভ্যরূপে তিনি পরিষদের সেব! 
করিয়া গির়াছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও 
তিনি পরিষদের প্রতি শ্বভাবসিদ্ধ অন্ুরাগবশতঃ তাহার সকল বিভাগের 
কার্ষ্যপরিচাঁলনে কর্তৃপক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তাহার 
তায় অভূুত শক্তিশালী, প্রতিভাবান, জ্ঞানী ও কর্মী সেবককে 
হারাইয়া সাহিত্য-পরিষৎ আজ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বর্ণন! 
করা ছুঃসাধ্য। 

বাঙ্গালার মহাকবি তাহাকে অভিনন্দিত করিবার সময় বলিয়াছেন__ 
“সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে 
পরিচালনা করিয়াছ। এই ছুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বার! 
ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের 
দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ, এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ 
করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।” পরিষদ্‌ই 
রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের যথার্থ স্ৃতিচিহ্ন। এই পরিষদের অস্তিত্ব ও 
উন্নতির সহিত তাহার স্থৃতি চিরকাল বিজড়িত থাকিবে । রামেন্দ্র- 
সুন্দর ব্যোমকেশ মুস্তফীর স্থৃতিসভীয় বলিয়াছিলেন_- ব্যোমকেশ 
নাই, সাহিত্য-পরিষৎ বর্তমীন, বেশ কথ।। আমর এক দিন কেহই 
থাকিব নাঁ, সাহিত্য-পরিষৎ বর্তমান থাকিবে, ইহা আমি প্রার্থনা করি; 
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আপনারাঁও প্রার্থনা করেন।” আমর! ভগবানের নিকট প্রার্থনা 
করি সাহিত্য-পরিষৎ দিন দিন উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া সেই 
পরলোকগত মহাত্মার পবিত্র স্থৃতিরক্ষার সহায়ত করুক। 

ইংরাজী ১৮৯৩ অবের ২৩এ জুলাই কয়েকজন ভদ্রলোক কলি- 
কাতা শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্চের ভবনে সমবেত হইয়া 
বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্যের উন্নতি সাঁধনকল্পে “বেঙ্গল একাডেমি অব্‌ 
লিটারেচার” নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এ সভার কাধ্যসমূহ 
অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইত, সে কারণে প্রথম অধি- 
বেশনের পর ছুই বংসর অতীত না হইতেই কয়েকজন সভ্যের আপত্তি 
ক্রমে এ সভাকে পু্র্গঠিত করিয়া বঙ্গাব্ ১৩০১, ১৭ই বৈশাখ “বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষ” নামে অভিহিত করা! হয়। 

সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে ১৮৯৪ অব্ের ২৯এ জুলাই 
সর্বসম্মতিক্রমে রামেন্তস্থন্দর উহার সভ্যপদে নির্বাচিত হন। এ অধি- 
বেশনে ব্জনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রন্তাবে পারিভাষিক শব্ধ গ্রণয়নের 
জন্ত আট জন সভ্য লইয়া একটি শাখাসমিতি গঠিত হয়। উক্ত 
সমিতিকে ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পারিভাষিক শব প্রণয়ন 
করিবার ভার দেওয়া হয়| ১৩০১ সালের কান্তিক মাসে প্রকাশিত 
পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দরনুন্দর “বৈজ্ঞানিক পরিভাষা” নামক একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। মাঘ মাসে প্রকাশিত পত্রিকায় অপুর্ব চন্দ্র দত্ত 
মহাশয় উক্ত প্রবন্ধসন্বন্ধে আলোচনা করেন। এ পত্রিকায় বামেন্ত্র- 
সুন্দরের নিজের বক্তব্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধীকারে প্রকাশিত হয়। এ বর্ষে 
চতুর্থ অধিবেশনে রামেন্্রসন্দর পরিষদের পুস্তকালয় স্থাপনের জন্ত 
প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সে লময় উপযোগী অর্থবল না থাকাঁয় পরিষং 
সাহস করিয়া! পুস্তকালয় স্থাপন করিতে পারেন নাই; তবে ভবিষ্যতে 
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অর্থ সংগৃহীত হইলে পুন্তকালয় স্থাপন করা হইবে, এবং হস্তলিখিত 
প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়। গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবে, ইহ! স্থির হয়। 

লিওটার্ড নাহেব পরিষদের সম্পাদক ছিলেন, তাহার স্থলে নূতন 
সম্পাদক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইল। ২৪এ অগ্রহায়ণ সপ্তম 
অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও রমেশচন্ত্র দত্তের 
সমর্থনান্ুলারে রামেন্ত্সুন্দর সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এ অধিবেশনে 
তিনি. কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে চারিটা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার 
একখানি শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থের শেষে কয়েকটি শ্লোক লিখিত ছিল, সেই 
শ্লোক কয়টির মধ্যে কবিকঙ্কণের নামোল্লেখ ছিল, তাহা দেখিয়া 
তাহার মনে এ চারিটি প্রশ্নের উদয় হয়। এ বিষয়ের মীমাংসার ভার 
পত্রিকামম্পাদকের উপর অর্পিত হইল। অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য.বিবরণ 
তিনি ম্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন। এই অধিবেশনে তাহার প্রস্তাবক্রমে 
গত্যগণকে সভাস্থলে মাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করিবার জন্ত অনুরোধ 
করা হয়। বলা বাহুল্য ইতিপুর্ব্ব সাধারণ অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠের প্রথা 
ছিল না। উহার ফলে ১৩ই ফাল্গুন নবম অধিবেশনে চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় 
বিস্তাসাগরের জীবনচরিতের কিয়দংশ পাঠ করেন। 

১৩০২ সালে পরিষদের কার্ধ্যনির্বাহক সমিতিতে আট জন সমস্ত 
নিষুক্ত হন। রামেন্তরস্ুন্দর তাহাদের মধ্যে অন্ততম। এ বৎসর শ্রাবণ 
মাসে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তিনি “রাসায়নিক পরিভাষা! শীর্ষক 
একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাসায়নিক পরিভাষা 
সন্কলনের জন্ত কোন স্বতন্ত্র সমিতি ছিল না। রামেন্ত্রসুন্দর ১৩৯২ 
সালে স্বতঃপ্রণোর্দিত হইয়া উহা সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। উহা 
প্রথমতঃ পত্রিকায় এবং পরে স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত হইয়া রসায়নবিৎ 
পণ্ডিতগণের নিকট সমালোচনার জন্ত প্রেরিত হইয়াছিল 
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বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য ও অন্তান্ত সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশের জন্ 
পরিষৎ কর্তৃক একটি গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি স্থাপিত হয়। রামেন্্রসুন্দর 
উহার সমস্ত নির্বাচিত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ সন্কলনের জন্য হীরেন্ত 
নাথ দত্তকে সাহাষ্য করিবার ভার গ্রহণ করেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যা 
নিধিকে কবিক্কণের চণ্তী প্রকাশের ভার দেওয়া হয় | সেই সমি- 
তিতে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য রামেন্ত্রস্ন্দর সদন) নিযুক্ত হন। 
রামমোহনের রামায়ণ সমিতির সম্পাদক হইয়া তিনি তাহার পাও 
লিপি শেষ করেন, এবং মুদ্রণ ভার গ্রহণ করেন। শর বৎসর 
তিনি গ্রন্থপ্রকাশ সমিতিতে 'নসামঙ্গল গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন । 

১৩০৩ সালে রামেন্ত্রস্ন্দর সাহিত্য-পরিষদের কাধ্যনির্বাহক 
মমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাঙ্গাল৷ ভাষায় 
আনালিটিকাল জিওমেট্রিবিয়ক একথানি পুস্তক রচনা করিয়া 
পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রণের জন্ত সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন। 
গ্রন্থখানি মুদ্রণের যোগা কিনা তাহা নির্য়ের জন্ত পরিষৎ 
রামেন্্রস্ুন্দর ও অপর পাঁচ জন সভ্যের উপর ভার অর্পণ করেন। 
্রন্থথানি মুদ্রণযোগ্য বিবেচিত হইলে গ্রন্থকার পরিষংকে উহা 
কি ভাবে মুব্রিত করিতে দিবেন, তাহা স্থির করিবার ভার রামেন্্র- 
স্ন্দরের প্রতি অর্পিত হয়। এ বৎসরে নবীনচন্ত্র সেনের প্রস্তাব 
ক্রমে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধনার্থ একটি শিক্ষ। 
সমিতি গঠিত হয়। হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে 
রামেন্্রস্ন্দর এ সমিতিতে আসন প্রাপ্ত হন। শিক্ষাসমিতির সমস্তগণ 
প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধনার্থ একখানি আবেদন 
প্রস্তুত করেন, এবং উহা। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত 
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হইবে, এইরূপ স্থির হয়। এী বৎসর রামেন্্সুন্দর “মনসামঙ্গল গ্রন্থ 
প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন, এবং পরিিষৎ পৰ্রিকায় 'গৌরীমঙ্গল+ নামক 
প্রবন্ধে একখানি পু'থির বিবরণ প্রকাশ করেন। 

১৩০৪ সালে ব্রামেন্ত্সুন্দর পরিষদের অন্ততম আয়ব্যয়-পরীক্ষক 
নিযুক্ত হন। গ্রস্থগ্রকাশ সমিতির পক্ষ হইতে তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
সমিতিতে প্রবেশ করেন। রামমোহনের রামায়ণ সম্পাদন বিষয়ে 
রাজেন্দ্রন্ত্র শাস্ত্রী ও মহেন্দ্রনাথ বিদ্ানিধি তাহার . সাহায্যকারী সাস্ 
নিযুক্ত হন। এ বৎসর রামেন্ত্রসুন্দর পরিভাষা সমিতির সম্পাদক 
ছিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে মখারাম গণেশ দেউস্কর 
পরিষৎ পত্রিকায় ভৌগলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। তিনি নেই প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের 
বিবিধ ভৌগলিক নাম বাঙ্গাল! ভাষায় বিক্ৃততাবে উচ্চারিত ও লিখিত 
হইয়া থাকে, তঘ্িষয়ে আলোচনা সমিতির দ্বিতীয় কাধ্য হইবে। 
রামেন্্নুন্দর এঁ বৎসর উদ্ভিদ্পরিভাষা সমিতির সম্পাদক নিষুক্ধ হন, 
এবং এতডিন্ন তিনি পদার্থবিস্বাবিষয়ক পরিভাষ। সঙ্কলনেও ব্রতী হন। 
হারাণ চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামেন্রসুন্দরের অন্থরোধে ভাস্করাচার্য্যের 
ব্যবহৃত গণিত শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের সঙ্কলন করেন। 

পরিষৎ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে ১৩৪২ 
ও ১৩০৩ সালে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা! ফলবতী হয় নাই। 
পরবন্তী কালে পরিষদের সভ্যগণের অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ 
সভার অধিবেশন হয়। সভায় স্থির হয়, পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে 
এফ», এ ও বি, এ পরীক্ষায় বাঙ্গাল! বুচনা বিষয়ে পরীক্ষ দিতে 
পারিবেন। এই ব্যাপারে রামেন্ত্রনুন্দরের যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। 

এ বংসর পরিষদের গ্রন্থগ্রকাশ সমিতিতে নুতন পনর জন সভ্য 
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নিযুক্ত হন, রামেন্ত্রন্ুন্দর তাহাদের মধ্যে অন্যতম ॥ রামমোহনের রামায়ণ 
সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি উক্ত রামায়ণের মুদ্রণোপযোগী এক প্রতি- 
লিপি প্রস্তত করেন, পরিষৎ কিন্তু সে বৎসর উহার মুদ্রণের ব্যবস্থা 
করিতে পারেন নাই। পরিভাষা সমিতির সম্পাদকরূপে রামেন্স্ন্নর 
ওয়েবে্টারের অভিধান, হাণ্টার সাহেবের ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার, ও 
অন্ান্ত ভৌগলিক গ্রন্থ অবলগ্বনে ভৌগলিক নামের তালিক! প্রস্তুত করিতে 
সচেষ্ট ছিলেন, এবং তিনি রাসয়ানিক পরিভাষাঁর সাহাধ্যার্থে জন ম্যাক্‌ 
সাহেবের প্রণীত প্রাচীন বাঙ্গালার রসায়ন গ্রন্থে ব্যবহ্ৃত ব্রাসায়নিক 
শবধের পরিভাষা মাঘ মাসের পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ডাক্তার 
প্রচলন চন্দ্র রায় ইংরাজী শব্দের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনুবাদ সমর্থন করেন। 

এ বংসর রজনীকান্ত গুপ্ত পরিষৎ হইতে বঙ্গভাষায় নান1 বিষয়ে 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার প্রস্তাব করিলে পরিষদের পক্ষ হইতে রামেন্তরনুন্বর 
বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিবার ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরিষদের 
অক্ষমতাবশতঃ কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। 

১৩০৫ সালে রামেন্রস্ন্দর পরিষদের অন্ততম আয়ব্যয় পরীক্ষক 
ছিলেন। তিনি ৫ই বৈশাখ পত্রিকা প্রাচীন পথির বিবরণ প্রকাশের 
প্রস্তাব করেন, এবং তদনুযায়ী তিনি তাহার সংগৃহীত পুথির তালিক। 
পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ্ইয়াছিলেন। 
রা আধাঢ় তিনি জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল 
প্রকাশের প্রস্তাব করেন। এ বংসর তাহার লিখিত পবাঙ্গালার আদি 
রসায়ন গ্রন্থ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। 

১৩*৬ সালে পরিষদের কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিবার জন্য ওরা! 
ফাস্তুন তারিখে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, রামেন্্স্ন্বর ও অপর দশজন সভ্য পরিষদের কার্য্যালয় 
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স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন। রাজেন্ত্রচন্ত্র শাস্ত্রী ও মহেন্দ্রনাথ 
বিদ্তানিধি প্রভৃতি কয়েকজন সভ্য তাহাতে আপত্তি করেন? কিন্তু পরে 
পরিষদের কাধ্যালর স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাবই গৃহীত হয় । পরিষদের 
গৃহ রাজ! বিনয়কৃষ্ণের ভবন হইতে ১৩৭১, কর্ণওয়ালিন্‌ সীট ভাড়াটিয়। 
বাড়ীতে উঠিয়া গেল। একটি সাধারণ সভা! চিরকাল ব্যক্তিবিশেষের 
আবাদ বাড়াতে অনুষ্ঠিত হওয়! সুবিধাজনক নহে বিবেচনা করিয়। 
কাধ্যালয় স্থানান্তরিত করা৷ হইয়াছিল । এই সময় হইতে রামেন্্রস্ন্দর 
সাহিত্য-পরিষর্দের সর্ধাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 
সাহিত্য-পত্রিষংংকে তাহার নিজভবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত তিনি 
ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সাহাধ্য পাইলেন। তাহাদের কান্তি 
যত্বে ও অক্রান্ত পরিশ্রমে অচিরকাল মধ্যে সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইল। 

সাহিত্য-পরিষৎ ভাড়াটিয়। বাড়ীতে উঠিয়া আসিলে তথায় এক দিন 
রামেন্ত্রসুন্দর ও ব্যোমকেশ যুস্তফী ভবিষ্যৎ সাহিত্য-পরিষ ভবন কি 
আকারে নির্মিত হইবে তৎসন্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। ব্যোমকেশ 
বাবু বলিলেন--”"আপনার কল্পনামত পরিষৎ ভবন নিম্াণ করিবার মত 
টাকা কোথায় 1” রামেন্ত্র্রন্বর তছৃত্তরে একটু উত্তেজিত ভাবে বলিয়া- 
ছিলেন-_“দেশের কাজে যদি টাক] না পাওয়া যায়, তাহলে চলুন, সব 
বন্ধ করে আমর! বাড়ী গিয়ে বসে থাকি।” প্রাণপণ যত্ব এবং চেষ্টা 
থাঁকিলে টাকার অভাবে কোন শুভকাধ্্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এ ধারণ! 
তাহার মনে উদিত হইত না। তিনি অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। পরিষদের অন্যতম সভ্য চারুচন্ত্র ঘোষ কাশিম 
বাজারের মহারাজ মণীন্ত্রন্ত্রের নিকট পরিষদের গৃহ নিম্মাণের জন্ত 
একটু জমি চাহিলে মহারাজ তাহাতে লম্মত হন। ভূমি পাইয়া 

খা 
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রামেন্ত্রন্ন্দরের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, তিনি অর্থসংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

এঁ সময়ে গৃহনিম্্াণ সমিতির র্জী হয়, রামেত্রনুন্দর এ সভায় 
অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। পরী বসর তিনি পত্রিকার সম্পাদকপদ গ্রহণ 
করেন। পরিভাষা ও উদ্ভি্পরিভাষা সমিতি মিলিত হইয়া! একটি পরিভাষা 
সমিতি গঠিত হয়, তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন। ইতিপূর্বে রামেন্ত্রনুন্দর 
পরিষৎ পত্রিকার ষষ্ঠ ভাগে ষে ভৌগলিক পরিভাষ। প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, যোগেশচন্ত্র রায় তাহার কথঞ্চিৎ পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। এ 
বদর রামেন্্ম্ন্দর সাহিত্য-পরিযৎ পত্রিকায় কাশীরাম দাসের বংশ- 
পরিচয় ও কালনির্ণয, ভৌগলিক পরিভাষা, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 
(চিকিৎনা-বিজ্ঞান ) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিষদের 
নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্জন, ও পরিবর্ধনার্দি করিবার জন্ত ছয়জন 
সভ্য লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়) তিনি এ ছয়জন সভ্ের মধ্যে 
অন্ততম ছিলেন। 

১৩০৭ সালে রামেন্ত্রসুন্দর পরিষৎ পত্রিকার ও পরিভাষা সমিতির 
সম্পাদক ছিলেন, এবং গ্রন্থরচনা সমিতি, শব সমিতি ও গৃহনিম্্াণ 
সমিতির সভ্য ছিলেন। এ বৎসরের পরিষৎ পত্রিকায় তাহার লিখিত 
“চম্পককলিকা” ও রজনীকান্ত গু” শীর্ষক ছূইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি চিত কথা অভিধানাকারে 
সংগ্রহ করিয়া পরিষংকে দিয়াছিলেন, সেইগুলি পরীক্ষার জন্ত, এবং 
আবশ্তক বুঝিলে তাহার সম্পাদনের ভার পরিষৎ রামেন্তরন্ন্দরের প্রতি 
অর্পণ করিয়াছিলেন । 

১৩০৮ সালে পূর্ববৎসরের ন্যায় রামেন্ত্রুন্দর পরিষৎ পত্রিকার ও 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৩১ 


পরিভাষা সমিতির সম্পাদক, এবং গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, গ্রন্থরচনা! সমিতি 
ও গৃহনিম্্াণ সমিতির সভ্য ছিলেন। 

সব্গার খ্যাতনামা লেখকদিগের স্ৃতিচিন্ধ স্বরূপ তীহাদের ফটো, 
হস্তাক্ষর, চিঠিপত্র ও পুস্তকাদি রক্ষার প্রস্তাব পরিষদের সভায় উপস্থিত হয়, 
রামেন্্রনুন্দরের প্রস্তাবে নৃতন গৃহ নির্শিতি না হওয়া পর্য্যন্ত উহা৷ স্থগিত 
রাখা স্থির হয়। এ বৎসর রামেন্ত্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধ 
প্রকাশ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। 
অষ্টম ভাগ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় তাহার লিখিত "বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ” শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২৭এ মাঘ নবম 
অধিবেশনে রামেন্্রস্ন্দর প্রস্তাব করেন--ধাহাদের দ্বার। পরিষৎ উপরুত, 
বা উপকারের আশ! রাখেন, এরূপ বারজন ব্যক্তি টাদা দিতে অক্ষম 
হইলেও তাহাদিগকে বিনা টীদায়,। সভ্য করা হউক। স্মুরেশচন্্ 
সমাজপতির সমর্থনে এ প্রস্তাব নিয়মাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করা 
হইয়াছিল। 

পরিষদের একনি সেবক রজনীকান্ত গুপ্ত পরলৌক গমন করিলে 
১৭ই আষাঢ় প্রথম অধিবেশনে তাহার জন্য শোক প্রকাশার্থ এক বিশেষ 
অধিবেশন হয়। উক্ত সভাস্থলে রামেন্্রহ্ন্দর রজনীকান্ত গুপ্তের গুণ 
বর্ণনায় বাম্পাকুল কণ্ঠে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; উহা! গুনিয়া সকলেরই 
চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল। 

অষ্টম বর্ষের পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রপ্নাগ বঙ্গসাহিত্য মন্দির 
হইতে জ্ঞানেন্্র মোহন দাস “বাঙ্গালা শবতত্ব* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। রামেন্্রনুন্দর পত্রিকাসম্পাদকরূপে উক্ত প্রবন্ধের শেষ 

ংশে নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন-_প্বর্তমান প্রবন্ধের অধিকাংশ শব্বই 

গ্রাম্য অপভাষায় ব্যবহৃত হয়। ** * ভাষা বিজ্ঞানের নিকট গ্রাম্য 


১৩২ রামেন্্রসুন্দর 


ভাষ! ও সাধুভাষার সমান আদর। বরং গ্রাম্য ভাষা হইতে ভাষার মুল 
প্রক্কৃতি ও ভাষার সহিত জাতীয় প্রকৃতির স্বন্ধ যত সহজে বোঝা যায়, 
সাধু ভাষা হইতে তেমন হয় না| এই জন্ত গ্রাম্য 9187£ শব্দের সংগ্রহের 
যথেষ্ট প্রয়োজন। এই“সংগ্রহকার্ষ্যে কুষ্টিত বা লজ্জিত হইবার কোন 
কারণ নাই।” 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্যযকৃত জ্যামিতিক পরিভাষ৷ মুদ্রণের কথ। .সাহিত্য- 
পরিষদের সভায় আলোচিত হইলে সম্পাদক তাহার নিজের আলোচনা 
সহ উহ! প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করেন) কিন্তু অনবকাশবশতঃ সে বৎসর 
উহা সম্পন্ন হয় নাই। 

১৩০৯ সালে রামেন্্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ও পরিভাষা 
সমিতির সম্পাদক, এবং গৃহনিম্মীণ সমিতি ও গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির সভ্য 
ছিলেন। সে ব্নর পরিষৎ গৃহনিম্মাণ ভাগ্ডারে তিনি ১৩৮*০২ টাকার 
প্রতিশ্রুতি পান। তত্ি্র নাটোর ও ময়ূরভঞ্জের মহারাজ, কুমার 
মন্মথনাথ মিত্র, প্রমথনাথ মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাণশঙ্কর চৌধুরী 
প্রভৃতি ধনিসস্তানগণের নিকট হুইতে সাহায্য পাইবেন এইরূপ আশাও 
ছিল। 

কাশিমবাজারের মহারাজ মনীন্ত্রন্দ্র বাহাদুর গ্রস্থপ্রকাশ সমিতির 
সভ্য রামেন্ত্রন্ুন্দরকে জানান যে, তিনি বাঙ্গাল! গ্রস্থাবলী প্রকাশকল্লে 
পরিষৎখকে বাধিক এক শত টাক। সাহাধ্য করিতে চান। 

১৩১* সালে রামেন্্সুন্দর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
লালগোলার রাজ! যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর গ্রন্থপ্রকাশ মমিতি হইতে 
প্রাচীন বাঙ্গাল গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিবার জন্ বার্ধিক তিন শত টাকা 
সাহায্য করিবেন এই কথা রামেন্্র্ন্বরকে জানান। এ দান প্রাপ্ত 
হইয়া! পরিষৎ সপ্তম অধিবেশনে নূতন নিয়ম প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৬৩ 


সাহিত্য-পরিষদের সভ্য না হইয়াও রাজ! বাহাদুর রামেননুদ্বরের অনুরোধে 
বঙ্গ সাহিতোর উন্নতিকল্পে অর্থ দান করিয়াছিলেন। সেই অর্থসাহাষ্য 
প্রাপ্ত হইয়৷ প্রথমে ১৩১২ সালে ভূকৈলাসের রাজার প্রণীত কাশী 
পরিক্রমা” গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 

নবম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের অনুষ্ঠিত 
এইঁতরেয় ব্রাহ্মণের সটিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে রামেন্্রনুন্দরের 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্র গ্রস্থের অনুবাদ মুদ্রিত করিবার ব্যয়ভার কুমার 
শরৎকুমার নিজে বহন করিতে সম্মভ হন। র্রামেন্রন্ুন্দর স্বয়ং ধতরেয় 
ব্রাহ্মণের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। পরিষদের কার্য স্থুপরিচালিত 
করিবার জন্ত বামেন্্রনন্দর একাদশ অধিবেশনে মাসিক ৪০২ টাকা 
বেতনে একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। 
তদনুদারে একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত কর! হয়। 

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত প্রচ্ছোত কুমার ঠাকুর পরিষৎ হইতে কালী- 
প্রসন্ন ঘোষ নামীয় একটি পদক দান করিতে চাহিয়াছিলেন। রামেন্ত্র- 
সুন্দর পরিষদের সভায় শবসংগ্রহসম্পকঁয় কোন কাধ্যের প্রতিযোগিতার 
জন্য ্ পদক দান করা হউক, এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্ত প্রস্তাবটি 
তৎকালে মহারাঁজকুমারের বিবেচনাধীন ছিল। 

রামেন্্স্ন্দর উত্ভিন্বিষয়ক যে পরিভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি 
তাহা পগ্ডিতগণের বিচাবার্থ সাহিত-পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 
প্রকাশ করেন। পূর্ববর্তী বৎসরে রাসায়নিক পরিভাষা রচনার কাধ্য 
স্থগিত ছিল। সাধারণের সংশয় দূর করিবার জন্ত তাঁহাকে 
তাহার জন্য কৈফিন্নৎ দিতে হয়। তিনি বলিয়াছিলেন-_-«আমি 
নিজে রসায়নের একটা! পরিভাষ! করিয়! দিয়াছিলাম। তাহার পর হইতে 
প্র সমিতির কার্ধ্য এক প্রকার বন্ধআছে। আমি এ সমিতির সম্পান্দক ) 


১৩৪ রামেন্দ্রস্থন্দর 


স্থৃতরাং কেন স্থগিত রহিল তাহার কৈফিয়ৎ দিতে আমিই বাধ্য । পরিভাষ! 
প্রণয়নের দুইটা দল আছে; এক দল বলেন, আমর! যখন বৈজ্ঞানিক শব 
যুরোপ হইতে ধার করিয়৷ লইতেছি, বা! যুবোপীয়গণের রচিত গ্রন্থ হইতে 
শিখিতেছি, তথন তরজম| ন| করিয়া! & সকল শবাই অক্ষরাস্তরিত করিয়! 
লওয়া হউক । আর এক দল বলেন, বাঙ্কালায় ষখন পরিভাষ! হইবে, তথন 
বাঙ্গালাই করিতে হইবে । তীহাদের মধ্যে আবার ছুই দল। এক দল বলেন, 
পরিভাষাগুলি খাঁটি বাঙ্গাল শব দিয়! বা খুঁজিয়৷ লইয়া! করিতে হইবে। 
অপর দল বলেন, যখন সংস্কৃতে শব পাওয়া! যায়, তখন খণটি সংস্কৃত শব 
গুলিই বাছিয়! বাহির করিতে হুইবে। আর নূতন যাহা গড়িতে হইবে 
তাহা খাটি সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে । কাজেই পরিভাষা সমিতির কায 
স্থগিত আছে।” 

এ বৎসর রামেন্ত্নুন্দর গৃহনির্মাণ সমিতি, গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি ও গ্রন্থ 
রচন! সমিতির পভ্য এবং পরিভাষা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ২৮এ চৈত্র 
তিনি পরিষদের সম্পাদক হইতে সম্মত হন। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৭১ 
পৃষ্ঠায় *হেমচন্ত্র বন্্োপাধ্যায়* শীর্ষক তাহার একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। 

১৩১১ সালে রামেন্ত্রস্ন্দর পরিষদের সম্পাদক হইয়াছিলেন। এ বর 
ষ্ঠ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাতূষণ পরিষদের পুস্তকালয়ের পুষ্টি ও 
উন্নতিকল্লে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। সম্পাদক রামেন্ত্র 
সুন্দর তদনুসারে নিয়মাদি গ্রস্ত করেন। নিয়মাবলীর পাুলিপি সম্বন্ধে 
বিবেচনার ভার পরবর্তী সভা হইতে তাহার এবং অপর তিনজন সভ্যের 
উপর অর্পিত হয়। 

একাদশ অধিবেশনে রামেন্্রসন্দর প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পরিষদের 
একাল পর্যন্ত কৃত কর্মের বিবরণ পুস্তিকাকারে ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৩৫ 


মুদ্রিত করিয়। দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্বজ্জনের নিকট ও সভা সমিতিতে 
পাঠাইয়া দিয়া তাহাদের সহানুভূতি আন্মুকুল্য ও প্রকাশিত পুস্তকাদি 
প্রার্থনা কর! হউক। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। 

পরিষত কার্য্যালয়ে কর্মচারিগণের ছুটির ব্যবস্থা ছিল না। সম্পাদক 
রামেন্্রনুন্দর প্রধানতঃ ছুটি ও কার্যালয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে কতকগুলি 
নিয়মের পাঙুলিপি প্রস্তুত করেন। এ পাণুলিপি তিনি সভাস্থলে উপস্থিত 
করিলে, একটি নির্দিষ্ট শাখাসমিতি কর্তৃক পুনরালোচিত হইয়া! পরিবর্তিত 
আকারে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষদে প্রস্তাব করেন যে, পরিষদের নিকট 
হইতে বাঙ্গাল! দেশ ও বাঙ্গাল! জাতির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাইবার 
জন্য বাঙ্জালার পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 
কিন্তু উহা বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া আপাততঃ পরিষৎ স্থির করেন, 
মফঃম্বলবাসী ছাত্রগণের সাহায্য লইলে অল্প ব্যয়ে অধিক ফলের প্রত্যাশা 
আছে। পরিষদের ছাত্রসভ্য নামে নৃতন শ্রেণীর সত্য নির্ব্ধাচনের কথা 
হইল। নূতন ছাত্রসত্য গ্রহণ সম্বন্ধে নিয়মাদি নির্ধারণের জন্ত রামেন্রস্ন্দর 
ও কতিপয় সত্যের উপর ভার আর্পত হইল। 

বাঙ্গাল! গবর্ণমেন্ট নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের জন্ত একটি 
কমিটি স্থাপিত করেন। এ কমিটির মন্তব্য অনুমারে গবর্ণমেণ্ট যে সকল 
পরিবর্তনের প্রস্তাব করেনঃ তাহাতে দেশীয় শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যের 
কিরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে, তাহার আলোচনার জন্ত পরিষৎ একটি শাখ৷ 
সমিতি স্থাপন করেন। রামেন্্রসুন্দর ওঁ শাখাসমিতির সভ্য ছিলেন। নিম্ন 
প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তনের প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্ত 
২৭এ ফাল্গুন জেনারল এসেম্রি কলেজে এক সাধারণ সভার অধিবেশন 
হয়। রামেন্্সুন্দর এ সভার সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 


১৩৬ রামেন্দ্রমুন্দর 


ঠাকুর এ সভায় “দফলতার ছুপাঁয় নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। 

রঙ্গপুরের সন্ভপুষ্ষরিণীর জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্ত্র রায় চৌধুরী, 
বাঙ্গালার প্রতিজেলায় পরিষদের শাথাসভা। স্থাপন কর! হউক, এই মরে 
এক প্রস্তাব করেন। বনু আলোচনার পর পরিষদে তাহার প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। এ শাখানভ! পরিচালনের জন্য নিয়মাদির পাওুলিপি প্রস্তত করিবার 
ভার রামেন্্রনুন্বরেবর উপর অর্পিত হয়। 

রামেন্ত্রনুন্দরের যত্বে সেই বর হইতে সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিক। 
প্রকাশের ব্যবস্থা কর! হয়। তিনি এঁ বৎসর গৃহনির্মাণ, গ্রন্থরচনা, 
শব্ধ এবং গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির সভ্য, এবং পরিভাষা সমিতির 
সম্পাদক ছিলেন। 

১৩১২ বঙ্গাব্দ দীঘাপতেয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের অর্থানুকুল্য 
রামেন্্রসন্দরকত এতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ অর্ধেকের অধিক মুদ্রিত 
হইয়াছিল। 

পরিষদের গৃহনিম্্ীণ সমিতি ব্যতীত ১৩০৯ দালের পূর্বে অনেকগুলি 
সমিতি ছিল। উহাদের সংখ্যাধিক্যের জগ্ত কার্যাবলী আশানুরূপ অগ্রসর 
হয় নাই। সেই কারণে গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, পরিভাষা সমিতি, 
ভাষাবিজ্ঞান সমিতি, শব সমিতি ও গ্রন্থরচনা সমিতি এই মোট পাঁচটি শাখা 
সমিতি এক প্রকার স্থায়ী ভাবে গঠিত হইয়াছিল। পরিভাষা সমিতি 
ও উত্ভিদ্পর্িভাষা সমিতি মিলিত হইয়া পরিভাষা সমিতি নামক 
একটি মুল শাখাসমিতি গঠিত হয়| রামেন্তরসন্দর তাহার সম্পাদক 
হইয়াছিলেন। এতত্তিক্ন তিনি নবগঠিত গ্র্থপ্রকাশ সমিতি, ভাষা-বিজ্ঞান 
সমিতি, শব্ধ সমিতি, গ্রস্থরচনা সমিতি এবং গৃহনিম্্াণ সমিতিরও 
সভ্য ছিলেন। 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৩৭ 


পরীক্ষার্থী ও অন্তান্ঠ ছাত্রগণের অভ্যর্থনার জন্য ২০এ চৈত্র পরিষদের 
পক্ষ হইতে মিনার্ভ| থিয়েটারে একটি ছাত্রসভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত 
ছাত্রগণে থিয়েটারগৃহ পূর্ণ হইয়। যায় । সভাপতির আদেশক্রমে সম্পাদক 
রামেন্ত্রসুন্দর ছাত্রগণের সম্মুথে একটি অভিভাষণ পাঠ করেন, এবং ছাত্র- 
গণকে আগামী বৎসর সাহিত্য-পরিষদের জন্ত প্রাদেশিক সাহিত্যসঙ্কলন ও 
প্রাচীন পুথির সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্মোগী হইতে উপদেশ দেন। 

এঁ বৎসর নূতন আইন অনুসারে বিশ্ববিস্তালয়ের বিধি পরিবর্তিত হইতে- 
ছিল বলিয়া তিনি চতুর্থ অধিবেশনে বাঙ্গাল! ভাষা সন্ধে পরিষদের কর্তব্য 
নিরূপিত করিবার উদ্দেশ্তে একটি শাখাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন) 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এ শাখাসমিতি তৎকালীন অবস্থা বিবে- 
চন! করিয়া! কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। এ বৎসর সাহিত্য-পরি- 
ষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র ৬ রূজনীকান্ত গুপ্তের একথানি তৈল চিত্র 
পরিষৎ গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সভায় রামেন্ত্রস্ন্দর “সাহিত্যে রজনী 
কান্ত গুপ্তের স্থান” নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।* রঙ্গপুর 
ভাগলপুর এবং রাজসাহীতে পরিষদের শাখাসমিতি স্থাপিত হয়। সাহিত্য- 
পরিধদের সম্পাদকরূপে রামেন্ত্রন্ুন্দরকে তজ্জন্য কিছু পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছিল। 

শান্তিপুর হইতে ৬ যশোদানন্দন প্রামাণিকের পত্রী অনেকগুলি মূল্যবান্‌ 
অপ্রকাশিত গ্রন্থ পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন। পুথির সংখ্যা! প্রায় 
এক শত। উক্ত পু'ধিসংগ্রহ ব্যাপারে রামেন্ত্রস্ন্দরই একমাত্র উদ্ভোগী 
ছিলেন। তাঁহার ছাত্র সুধাময় প্রামাণিক এ কার্যে তাহার সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। সেওড়াফুলির শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরিষংকে একরাশি গ্রন্থ 
দীন করেন। উহার মধ্যে নব্য স্তায়শাস্তরের অনেকগুলি মৃল্যবান্‌ গ্রন্থ ছিল। 
আদি ব্রন্মদমাজ লাইব্রেরী হইতে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্্র- 


১৩৮ রামেন্দ্রস্ুন্দর 


নাথ ঠাকুর অনেকগুলি পুরাতন পুস্তিকা পাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়া" 
ছিলেন। এ সকল পু'ঁথির একট। বিবরণ প্রস্তত করিবার জন্ত সম্পাদক 
রামেন্্রসুন্দরকে ভার দেওয়া হইয়াছিল । 

১৩১১ সালে বঙ্গ বিভাগের প্রথম প্রস্তাব উঠিয়াছিল ; রাজনীতি আলো- 
চনা পরিষদের অধিকারের বহিভূতি হইলেও জাতীয় বিপৎপাতে পরিষৎ 
একবারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই । ষ্টার থিয়েটারে একটি সাধারণ সভা 
আহ্বান করিয়! ধঙ্গদেশ বিভক্ত করিলে বঙ্গ ভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও 
পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিবে, এই মর্স্দে গবর্ণমেন্টের নিকট প্রতিবাদপত্রর পাঠান 
হইয়াছিল। রামেন্ত্রনুন্দর উহাতে একজন বিশের্ষ উদ্যোগী ছিলেন। পরবর্তী- 
কালে পরিষৎ দ্বিতীয় বার প্রতিবাদপত্র পাঠাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, 
এমন সময় সহসা! ঘোষণাপত্র বঙ্গের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। ৩০এ আশ্বিন রাখী 
বন্ধনের দিন পরিষদের গৃহের উপর প্বন্দে মাতরম্* ধ্বজ। স্থাপন করিয়া 
গভীর হৃদয়োচ্ছাসের সহিত সমবেদন প্রকাশ করা হয়। 

হায়দ্রাবাদের শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র (ডেকান গেজেটের সম্পাদক ) 
সাহিত্য-পরিষদের সন্ত ছিলেন। তিনি আরবী ও পারসী শব্ধ বাঙ্গাল৷ ভাষায় 
অক্ষরাস্তরিত করিবার ভার পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন কার্যই করেন নাই। 
তিনি এ সময়ে যুরোপ ও আমেরিক1 যাইবেন এই কথা প্রকাশ করেন। 
সাহিত্য-পরিষৎ পাশ্চাত্য সাহিত্যসমাজগুলির সহিত বিশেষতঃ লগুনের 
রুয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্ত তাহাকে 
প্রতিতূ নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে কোনরূপ 
নিয়োগ পত্র প্রদান কর! হয় নাই। তিনি ইংলগ্ে গননা তথায় পরিষদের 
প্রতিভূ বলিয়৷ নিজের পরিচয় দেন, এবং বঙ্গবিভাগের সমর্থন করেন। 
তথাকার সংবাদপন্জরাদিতে তিনি উহ্হার আলোচনাও করেন। রামেন্দরনুন্দর 
টেলিগ্রাম ও পত্রাদির দ্বারা! তাহার সেই অবৈধ কার্যের প্রতিবাদ করেন। 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৩৯ 


বঙ্গবিভাগের পর বাঙ্গালীর প্রক্যবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্ক বর্ষে বর্ষে 
বঙ্গের বিভিন্ন নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিলে সাহিত্যসেবীদের 
মিলন 'ও বিবিধ তত্বের আলোচন! চলিতে পারে, এই মর্মে সাহিত্য-পরিষদের 
সহকারী সভাপতিরপে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টাউন হলে প্রকাশ্ত সভায় 
“অবস্থা ও ব্যবস্থা” নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, এবং সম্মিলনের 
অনুষ্ঠান করিতে সকলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বৎসরের শেষ 
ভাগে রঙ্গপুর ও বরিশাল উভয় স্থান হইতে পরিষৎ সাহিত্যসম্মিলনের 
নিমন্ত্রণ পান। সেই সময়ে বরিশালে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতি বসিবার 
কথ! ছিল, সেই জন্ত রঙ্গপুরে সম্মিলন স্থগিত রাখিয়া বরিশালে 
অধিবেশন হওয়। স্থির হয়। মেহ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
রামেন্্ন্ন্দর ত্রিবেপীপ্রমুখ বনু গন্তমান্ ব্যক্তিগণ পরিষদের পক্ষ হইতে 
বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

পুলিশ গ্রাদ্দেশিক সমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট 
আদেশ দেন এ মণ্ডপে কেহ “বন্দে মাতরম্» মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে ন। 
প্রাদেশিক সমিতির আনৃষ্টে যাহ। ঘটিল, সাহিত্যসম্মিলনের অৃষ্টে সেরূপ ঘটা 
অসম্ভব নহে, এই আশঙ্কায় তথায় আর উহ হইল না। 

এঁ বৎসর রামেন্্রসুন্দর কতকগুলি ইংরাজী পুস্তক পরিষৎকে উপহার 
দিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তাহার লিখিত “বাঙ্গালা কারক 
প্রকরণ” ও *ন1” শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইফ্াছিল। 

১৩১৩ সালে রামেন্ত্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গ 
বিভাগের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্বদেশের শিল্পজাত সামগ্রীর উন্নতি 
সাধনকল্পে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া! কলিকাতায় একটি স্বদেশী 
শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বাহিরে পরিষদের প্রচার 
উদ্দেস্তে উক্ত প্রদর্শনী ক্ষেত্রে পরিষৎ তাহার সংগৃহীত দ্রবাসমুহের একটি 


১৪০ রামেন্রস্থন্দর 


প্রদর্শনী খুলিবার সঙ্কল্প করেন। এ সন্কল্প কার্ধেয পরিণত করিবার জন্য 
রামেন্ত্রসুন্দর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট করি- 
বার জন্ত এ প্রদর্শনী এক মাসেরও উর্ধকাল খুলিয়া রাখা হয়। এ স্থানে 
প্রদর্শনের জন্ত বাঙ্গালাদেশের নানাস্থান হইতে পুরাতত্ব ও পুরাতন 
ইতিহাস সম্পকাঁর দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েকজন উদ্ভোগী 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রামেন্ত্রসন্দরের নির্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় কান্দি অঞ্চলে পর্যটন করিয়া অনেক প্রত্বতাত্বিক 
ও এঁতিহাসিক্দিগের আলোচনার সামগ্রী দেখিয়| আসেন) পরে ভিনি 
উত্ত স্থান, নান! দেব-দেবীর মুর্তি, পুক্করিণী, প্রস্তরফলক ইত্যাদি সম্বন্ধে 
এক সারগর্ড প্রবন্ধ দশম অধিবেশনে পাঠ করেন। 

প্রদর্শনী ক্ষেত্রের সংগৃহীত ভ্রব্সকল দর্শন করিয়া, প্রাচীন জিনিষ 
দর্শন, রক্ষণ ও সংগ্রহ যে বিশেষ তৃপ্তির, আদরের এবং গৌরবের তাহা লোকে 
বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। এ সকল দ্রব্য এবং আরও বিস্ততর দ্রব্য সংগ্রহ 
করিয়া পরিষদ্দে একটি মিউজিয়ম স্থাপন করিবার জন্ত অনেক বিজ্ঞ লোক 
উপদেশ দিয়াছিলেন। পরিষদের অট্রালিক1 নিশ্মিত হইলে এ বিষয়ের 
ব্যবস্থা করা হইবে শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বাঙ্গীলা- 
দেশের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট এবং বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের 
অন্তান্ত প্রদেশের লোকের নিকট পরিষদেবর নাম ও উদ্দেশ্ঠা বিশেষ 
ভাঁবে প্রচার করিবার জন্য রামেন্্রসুন্দর ইংরাজী ও বাঙ্গাল। ভাষায় 
পরিধদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তিকাকারে ছাপাইয়| মেলার মধ্যে বিতরণ 
করিয়াছিলেন 

এ বংসর পঞ্চম অধিবেশনে বামেন্ত্রনন্দর সভ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 
“আমি শ্রীযুক্ত মহারাজ মনীন্দ্রন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়কে 
বহুরমপুরে সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বানের জন্ত পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহারা 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৪১ 


আ'মার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আগামী ১৭১৮ই চৈত্র প্রাদেশিক সাহিত্য- 
সম্মিলনের আয়োজন করিতেছেন। সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গের যাবতীয় সাহিত্য 
সেবীকে এই সন্মিলনে যোগদান করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিতেছেন । এই 
সম্মিলন বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইলে সাহিত্যের মহোপকার দাধিত 
হইবে |% 

১৩১২ সালের পূর্বে পরিষদের অনেকগুলি শাখাসমিতি ছিল, 
উহ্বাদিগকে পুণর্গঠিত করিয়া মোট পাঁচটি শাখা-সমিতি স্থাপিত হয়; কিন্ত 
সমিতিগুলির কাধ্য অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া উহার্দিগকে পুনঃ 
সংস্কৃত করিয়। ১৩১৩ সালে ছুইটি সমিতিতে পরিণত কর! হয়-_গ্রন্থ- 
প্রকাশ সমিতি ও শব্ধ সমিতি; পূর্বতন সমিতি হইতে সভ্য নির্বাচন করিয়া 
এই ছুইটি সমিতি গঠিত হয়। ব্রামেন্ত্রসুন্দর উভয় সমিতির কার্ধ্য নির্ববা- 
হক সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

অক্ষয়কুমার দত্তের পৌন্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব করেন, পরিষৎ 
ত্তাহার পিতামহের মর্শরমূর্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী হইলে, তিনি তাহার এক 
তৃতীয়াংশ ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। তহুত্তরে সম্পাদক 
মহাশয় বলেন, অট্রালিক! প্রস্তত না হওয়! পর্য্স্ত পরিষৎ কোন বন্ব্যয়- 
সাধ্য কশ্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন লা) সুতরাং এ প্রস্তাব তখন 
স্থগিত রাখা হয়। 

বিশ্ববিস্তালয়ে বাঙ্গাল। প্রচলনের জন্ত রামেন্ত্রনুন্রের মনে একটা প্রবল 
আগ্রহ ছিল। পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিধিসঙ্কলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাহার 
প্রস্তাবানুসারে স্থির হয়, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ইতিহাসের পরীক্ষায় 
বাঙ্গালায় উত্তর লিখিতে পারিবেন, এবং প্রবেশিকা, মধ্য ও বি, এ 
পরীক্ষায় প্রত্যেক ছাত্রকে বাঙ্গাল! ভাষায় ব1 মাতৃভাষায় শ্বতন্ত্র পরীক্ষা 


১৪২ রামেন্ত্রস্থন্দর 


দিতে হইবে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এ নিয়ম প্রবর্তিত হইলে রামেন্ত্রহন্দর বড়ই 
আনন্দিত হন। | 

১৩১৪ সালে বামেক্ুনুন্দর পরিষদের কাধ্যযনির্বাহক সমিতি এবং গৃহ 
নিম্মাণ সমিতির সম্পাদক ছিখেন। মার্টিন কোম্পানী পরিষদের গৃহ শির্মা- 
পের জন্ত নক্সা প্রস্তত করিয়া ২৮*০০২ টাকা এষ্রিমেট দিয়াছিলেন ) 
কিন্তু উহা পরিষদের পক্ষে ছুর্বহ। মার্টিন কোম্পানির নল্লাথানি 
ক্রয় করিয়া লইয়া উহার অনুযায়ী গৃহ নির্মাণের জন্ত সম্পাদক টেগ্ডার 
আহ্বান করেন। কন্ট্রাক্টর করুণাময় গঙ্গোপাধ্যায় ১৮০০২ টাকায় 
গৃহ নির্মাণ করিয়া দিতে স্বীকৃত হন। সম্পাদক রামেন্ত্রসুন্দর তখন লাল 
গোলার রাজ! বাহাদুরের নিকট সাহাষ্য প্রার্থন করিলেন। 
কাশিমবাঁজারের সাহিত্য-সম্মিলনে লালগোলার রাজা বাহাদুর 
সম্পাদকের প্রার্থন! পূরণের আশা দেন। দ্বিতীয় তল নির্মাণের জন্য সমগ্র 
ব্যয় তিনি নিজে করিতে প্রতিশ্রুত হন। উক্ত কার্যে ১০৫৮ 
টাকার প্রয়োজন হয়। রাজ! বাহাদুর সম্পাদককে সমগ্র টাক! 
দান করেন। তাহাতে সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরের দ্বিতীয় তল 
নির্মিত হয়। 

১৩১৩ সালে বহরমপুরে পুনরায় সম্মিলনের উগ্ভোগ হইয়াছিল। 
মুর্শিদাবাদবালীদের সহযোগে সাহিত্য-পরিষৎ স্বয়ং উদ্ভোগভার গ্রহণ 
করেন। মুর্শিদাবাদের পক্ষ হইতে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এবং সাহিত্য- 
পরিষদের পক্ষ হইতে রামেন্রম্ুন্র ত্রিবেদী সাহিত্যসেবীদিগকে নিমন্ত্রণ 
করেন। মহারাজ মনীন্দ্রচন্ত্র এ কার্যে প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন; অকম্মাৎ 
তাহার পুত্রবিষ়ৌগ ঘটে, সেই কারণে তখন সম্মিলন স্থগিত রাখা ভয়। 
পৃজার পূর্বে সম্মিলন পুনরাহ্বানের সঙ্কপ্প করিয়া মহারাজ সম্পাদককে 
পত্র লেখেন, এবং তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া উদ্ভোগে প্রবৃত্ত হন। 
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১৭ই ও ১৮ই কান্তিক সম্মিলনের দিন ধার্য হয়। কাশিমবাজারের 
রাজবাড়ীতে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। এর সভায় সভাপতির অভিভাষণ পাঠের পর সাহিত্য- 
পরিষদের সম্পাদক রামেন্ত্রমুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্য.সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এর প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন * * * প্বর্ত- 
মান কালে দেশে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে দেশের লোককে দল বাঁধিয়া 
সমবেত শক্তি প্রয়োগে কোন্‌ লক্ষোর দিকে অগ্রসর হইতে বলিতেছে, 
তাহাই যথাসাধ্য বিবৃত করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি। 

“আমরা সাহিত্য-সেবী, আমর! কিরূপে মার অর্চনা করিব? আমরা! 
যে মার কোলে অবস্থান করিয়া তাহার স্তন্ত পানে বর্ধিত হইয়াছি, সেই 
মাকে আমরা ভালরূপে চিনিয়াছি, তাহ! বলিতে পারি না। যে দিন আমর! 
চিনিতে পারিব, সেদিন আমাদের মাধনা পূর্ণ হইবে। * * * 

“সাহিত্য-পরিষৎ একটি মন্দির নিম্মাণ করিতে চাহেন, যেখানে বসিয়া 
আমর! বাঙ্গালাদেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষ ভাবে ও স্পষ্ট তাবে 
দেখিতে পাইব। সেইখানে বিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্তমান অবস্থা তন্ন 
তন্ন করিয়া জানিতে পারিৰ ও অতীত ইতিহাসের সম্যক্রূপে আলোচনার 
সুযোগ পাইব। সেই মন্দিরের এক পার্থে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, 
সেখানে বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত, মুদ্রিত, অমুদ্রিত, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত 
যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। * * * আর এক স্থানে বাঙ্গালার 
পুরাতত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। * * * মনিরের অন্ত স্থানে 
আমরা! বঙ্গের সাহিত্যিকগণের চিন্ক দেখিতে পাইব। * * * আর 
এক স্থানে বাঙ্গালার কর্মবীরদের স্থৃতিচিহ্বের সংগ্রহ থাকিবে। * * * 
বাঙ্গালার বিখ্যাত জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত আমরা সেখানে জানিতে পারিব। 
বাঙ্গালার ফুলফল, লতাপাতা, গাছপালা, জীবজন্ত, শিল্পসম্ভারের নমুনা 
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দেখিয়। আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব। এই মন্দিরকেই আমি মাতৃ- 
মন্দির নাম দিতে পারি, ও এই মন্দিরমধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসস্তারকে আমি 
মাতৃপ্রতিমা নাম দিতে পাঁরি। সাহিত্য-পরিষদের এই আশার কথ! ও 
আকাজ্ষার কথ। আমি বনু আশা বুকে বীধিয়। সাহিত্য লম্মিলনের সম্মুখে 
স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি আপনার! ইহার অনুমোদন 
করিবেন। আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সন্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ) প্অল্লানামপি 
ব্ত,নাং সংহতি” যখন কার্য সাধিকা হয়, তখন আপনাদের শক্তিসমনি 
পক্ষে এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য না হইতেও পারে ।” ত্র সম্মিলক্ষেত্রে 
বহরমপুরে একটি শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করিবার সন্কল্প স্থির হয়। 
ময়মনসিংহে একটি সাহিত্য-সম্মিলন ছিল, এ বংসর জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহ! সাহিত্য 
পরিষদের শাথানমিতিরূপে গৃহীত হয়। 

কুমার শরৎকুমারের অর্থনাহায্য কবিকন্কণের স্বহস্তলিখিত চণ্তী গ্রন্থের 
মুদ্রণকার্ধ্য আরস্ত হয়। উহার সম্পাদনের ভাঁর শ্রীযুক্ত দীন্শেচন্ত্র সেনের 
উপর অর্পিত হয়। মূল পুঁথিখানি পরিষদের সম্পাদক বংশীধর বাবুর 
নিকট হইতে উচিত মূল্য দিয়া ক্রয় করেন। দীনেশ বাবুর 
নিকট হইতে বংশীধর বাবু গ্রন্থথানি লইয়া বান কিন্তু আর ফিরাইয়! দেন 
নাই। পরে পরিষৎ তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ করিয়া- 
ছিলেন, মোকরদমার নিষ্পত্তি না হইতেই বংশীধর বাবু ইহলোক ত্যাগ 
করেন । 

সেই বৎসর দাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্ত্রন্ুন্দর “গ্রামদেবতা” শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধে তাহার জন্স্থান জেমোকান্দির গ্রামদেবত! রুদ্রদেবের একটি 
বিভ্বীত বিবরণ, এবং পত্রিকার ৬৫ পৃষ্ঠায় প্ধবনিবিচার” নামক আর 
একটি প্রবন্ধ গ্রকাশ করিয়াছিলেন। 

১৩১৫ সাল সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে স্মরণীয় বৎসর । সে বৎসর রামেন্ত্র 
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সুনার পরিষদের সম্পাদক এবং গ্রস্থ-প্রকাশ সমিতি ও শব্ধ সমিতির সভ্য 
ছিলেন। ২৯এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার পূর্বাহ ৮টার সময় শুত মূহুর্তে 
সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কাধ্যনির্বাহক সমিতির 
অন্যান্ত সদন্তগণ পুরাতন গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া পদব্রক্তে নুতন 
মন্দিরে প্রবেশ করেন। লালগোলার শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ 
রায় বাহাছ্ুর কলিকাতায় উপস্থিত হুইয়া আনন্দ ও উতদাহসহকারে 
নেই গুতযাত্রায় যোগ দেন। মঙ্গলঘটশোভিত মন্দিরদধারে সহকারী 
সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী চন্দন এবং পুষ্পমাল্যদ্বারা তীহাদিগের 
সংবর্ধনা! করিলেন। মন্দিরমধ্ে প্রবেশ করিয়া সকলে আসন গ্রহণ 
করিলে, তীহাদের সম্মুখে রামেন্ত্রসুন্দর পরিষদের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার 
স্থাপনের কথা তুলেন; উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়া 
প্রত্যেকে মঙ্গলঘটের নিকট এক টাকা স্থাপন করেন; এইরূপে 
স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের হৃচন! হয়। সেই দিন মধ্যাুকালে মন্দিরমধ্যে 
্স্তযয়নাদির অনুষ্ঠান হয়। | 

২১এ অগ্রহায়ণ বুবিবার অপরাহ্ব চার্টার সময় পরিষদের নব গৃহ 
প্রবেশ উপলক্ষে উৎসব সভার অন্থষ্টান হয়। এ সভায় যোগদান করিবার 
জন্য পরিষদের সকল শ্রেণীর সভ্য, কলিকাতার যাবতীয় সাহিত্য- 
সমিতি, শিক্ষা-সমিতি, চতুষ্পাঠী ও অন্তান্ত বিদ্তালয়ের অধ্যাপক ও সর্ব 
শ্রেণীর গণ্যমান্ত সন্তান্ত দেশহিতৈষী ও সাহিত্যতক্তগণকে নিমন্ত্রণ কর! 
হয়। রঙ্গপুর, ভাগলপুব্র, ময়মনদিংহ, রাজসাহী ও মুরশিদাবাদ পরিষৎ-শাখা 
হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আগমন করেন। উৎসব সভার সঙ্জী, 
অভ্যাগতগণের সংবর্ধনা ও সভায় শৃঙ্খলা ও শাস্তি রক্ষা প্রভৃতি কার্ধয 
ছাত্র সভ্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়। 

নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্কেই নিমন্ত্িত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলেন। 


, ১৯ 


১৪৬ রামেম্দরস্থন্দর 
দ্বিতীয় তল পূর্ণ হই! গেল। এমন কি লোকের তারে পারের গ্যালারী 
তাজিয়া! পড়িবার উপক্রম হইল, তখন নিম্নতলে একটি স্বতন্ত্র সভার 
প্রয়োজদ হইল। উপরতলে পারদাচরণ মিত্র ও নলিয়তলে 
রবীজ্জনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অপরাহ্ণ 
** ৫ টার সপ্ন সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। বথারীতি সলীত ও বস্ৃতাঁদির 
পয হরেশচন্র সমাজপতি মহাশয় স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনে লাহায্য 
করিবার জন্ত দেশের অভিজাতগণের নিকট প্রার্থনা করেন। 
ভাপ্তারের সাহাব্যার্থ সেই সভাস্থলে ১৯৫০২ টাকার প্রতিস্রতি পাওয়। 
যায়। পরে সভাপতি মহাশয় ঘিতল ও নিয়তলে স্থাপিত বাঙ্গালার বিখ্যাত. 
ব্যক্িগণের কতকগুলি আলেখ্যের আবরপ উদ্মোচন, করেন। রাত্রি 
দশটা পর্যাস্ত নুচারুরূপে সতার কার্ধ্য টলিয়াছিল। তৎপরে মকলেই মিষ্ট 
মুখ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। 

১৩০৬ সালে রামেন্্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের নব গৃহ প্রতিষ্ঠার যে 
আশা রইয়। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; ভগবানের কৃপায় দশ 
বৎসর পরে তাহার সে আশ পুর্ণ হইল। তিনি তাই আনন্সহকারে 
বলিম্বাছিলেন-_“মুর্শদাবাদ নিবাসী মহারাজ মলীন্রচন্ত্রের প্রদত্ত ভূমির 
উপর নূতন মন্দির নির্িত হইয়াছে, মুর্শিদাবাদ নিবাসী রাজ। যোগন্্- 
নারায়ণের ব্যয়ে উহার ্িতীন়্ তল মন্পর্ণ হইয়াছে, মুর্শিদাবাদ নিবামী রায় 
প্রীনাথ গাল বাহাদুর গৃহতল দর্মরমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। বুর্শিদাবাদের 
সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক এইরূপে দৃঢ় প্রতিঠিত দেখিয়া 
মশা নিবাগী বর্তমান সম্পাদক ঘি কিছু আন কির করেন, 
তাহা অবস্তই মার্জনীয় ছইবে।” 

প বৎসর এীতরেক ব্রা্মপের অন্থবাদ মুদ্রিত হইল, অঙ্জুবাদফ 

_ রামেজনুদ্দর উহার একটি স্বৃহৎ তৃমিকাও মুদ্রিত করেন। 


8৮৮ ৭ ২৮54: 





ধদ্‌ মন্দির 


[পরি 


ক 


বঙ্গীয় সাহি 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে | ১৪৭ 


২৫এ পৌষ সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক রামেজজনুব্দর নব 
নির্মিত মন্দিরে কার্ধ্যনির্বাহক নমিতির প্রথম অধিবেশনে তদানীস্তন 
সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে লক্বোধন করিয়া এক অভিনন্ধন 
পাঠ করেন। 

১৮/১৯এ মাঘ ধাজনাহীতে সাহিত্য-সম্সিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন 
হয়। এ অধিবেশনে রামেন্রনুন্দর উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভাস্থলে 
বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে উত্তর বঙ্গ হইতে উপকরণ সংগ্রহ 
পূর্বক গ্রশ্থ প্রকাশ করিবার জন্ত রাজসাহী শাখা-পরিষৎকে রাখ 
করিবার প্রস্তাব করেন। 

লালগোলার রাজ। বাহাদুর ১৩১০ সাল হইতে প্রাচীন গ্রন্থ গ্রকাশ- 
সমিতির সাহায্যার্থ বার্ষিক ৩০০২ টাকা হিসাবে দান করিতেছিলেন। প্র 
বৎসর হইতে তিনি ৩০০২ টাকার স্থলে ৪০৯২ এবং প্রিকা প্রকাশের জন্ত 
বার্ধিক ৪০*২ সাহায্য করিবার অভিপ্রায় সম্পাদক মহাশয়কে জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। সেই বৎসর সম্পাদক মহাশয় কয়েকজন কর্মী সদন্তের 
সহায়তায় বিখ্যাত সাহিত্যিকগণর চিত্র ও স্বৃতিচিন্ন স্থাপনের ব্যবস্থা 
করেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাধ্যক্ষের সাহায্যকারী 
নির্বাচিত হন। 

সাহিত্য-পরিষৎ ভারতীয় চিত্রশালার তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ হাভেল সাহেব 
ও কাশ্মীররাজকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। উভয় সভায় রামেজজনু্দার 
সভাপতি ছিলেন। 

১৩১৬ লালে রামের মাহিতযপরিষদের স্পা ছিলেন। ংরা 
বৈশাখ সাহিত্য-পরিষৎ রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের সংবর্ধনার জন্ত একটি 
সন্ধ্য-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রামেনসথন্দর এই সান্ধা-সম্মিলন 
কার্যের এক জন প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন। 


১৪৮ রামেন্রস্ুন্দর 


সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্বতত্ব লইয়াই অতিমাত্র ব্যাপৃত 
ছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞানাদির আলোচনায় ও প্রচারে তাদৃশ মনোযোগ 
দিতেন ন1, এইরূপ অনুযোগ প্রায়ই শুন! যাইত। তাহার কয়েকটি কারণ 
ছিল। স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানচচ্চায় নিযুক্ত পণ্ডিতের সংখ্যা অতি কম 
ছিল। এ দকল বিষয়ের আলোচন। তাহারা ইংরাজী ভাষাতেই করিতেন; 
কারণ বাঙ্গাল! ভাষায় আলোচনা করিলে সমুচিত আদরের সম্ভাবনা ছিল 
না। তথাপি পরিষৎ এ বিষয়ে যথাসাধ্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞ 
পণ্ডিতগণের দ্বারা বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে ধারাবাহিক উপদেশ দিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। ২রা আশ্বিন সেই উদ্বেস্তে একটি বিশেষ অধিবেশন 
হয়। পরিষতসম্পাদক রামেন্ত্সুন্দর ধারাবাহিক বিজ্ঞান আলোচনার 
উপক্রমণিকাস্বরূপ “মায়াপুরী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই 
কর্মের প্রবর্তন করেন। প্রবন্ধটি “সাহিত্য পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, এবং পরে 
পরিষৎ-গ্রস্থাবলীতুক্ত হইয়। প্রকাশিত হয় । 

এঁ বৎসর পরিষদের সভাপতি সাঁরদীচরণ মিত্র অভিভাষণে বলিয়] 
ছিলেন, “পরিষৎ বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতিসোপানের পথপ্রদর্শক, সুতরাং 
সমস্ত বঙ্গবাসী শ্রীযুক্ত রামেন্্রস্ুন্দর ত্রিবেদীপ্রমুখ মহোদয়গণের নিকট 
ক্কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ।” 

১৩১৭ সালে সাহিত্য-পরিষৎ পরমহিতৈধী লালগোলার রাজা 
বাহাছুর শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের সংবর্ধনার জন্য ঠাকুর 
প্রাসাদে একটি নশ্মিলনের অগ্ুষ্ঠান করিয়াছিলেন । সম্মিলনে কলিকা তীবাসী 
সভ্যগণ ও বছ গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাভঙ্গের পর 
শগীতবাদ্ত ও মিষ্টায়ের ব্যবস্থা ছিল। রাজাবাহাঁছুর পরিষদের স্থায়ী ধন- 
ভাঙীারে সঙ্কল্পিত ৫****. টাকার এক চতুর্থাংশ নিজেই দাঁন করিবেন, 
এই কথ! সতাস্থলে জ্ঞাপন করিবার জন্য সভাপতি মহাশয়কে অন্নরোধ 
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করেন। পরিষদের প্রতি এই রাজোচিত অনুগ্রহ প্রকাশে সভাস্থল . 
হর্যকো লাহলপূর্ণ হইয়! উঠে। 

বিষ্ভামাগর মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রস্থরাজির কথা রী বি 
আছেন। তাহার উত্তরাধিকারী খণদায়ে উহ! মহাজনের নিকট বন্ধক 
রাখিয়াছিলেন। গ্রন্থগুলি নীলামে বিক্রীত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে 
উহার রক্ষার জন্য রামেন্রনুন্দরের উদ্ভোগে একটি মমিতি স্থাপিত হয়। 
ধণী ও ধনী উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে উহা! পরিষৎ মন্দিরে আনিয়া রক্ষিত 
হয়। পরে প্রকাণ্ঠ নীলামে উহা বিক্রীত হইবে এইব্ূপ বিজ্ঞাপন বাহির 
হইলে উহা! লালগোলার রাজাবাহাছরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি 
বিগ্কাসাগর মহাশয়ের কীর্তি রক্ষা! করিবার অভিপ্রায়ে উহ। ক্রয় করিয়া 
সাহিত্য-পরিষদের তত্বাবধানে রাখিয়া দেন। 

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্ত্র দত্ত পরলোক গমন 
করিলে ভাগলপুরের সাহিত্যসম্মিলনের দ্বিতীয় দিবমে রামেন্ত্রসুন্দর প্রত্তাব 
করিয়াছিলেন-_সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে তিনি যে সারশ্বত 
ভবন প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সারগ্বত ভবনই 
ব্ীয় রমেচন্্ের স্মৃতিচিহুস্থরূপ “রমেশ সারম্বত ভবন' নামে প্রতিষ্টি 
করিবার জন্ত সমস্ত ভাঁরগবর্ষের নিকট অর্থ সাহাধ্য প্রার্থনা করা হুইবে। , 
তজ্জন্ত একটি সমিতিও স্থাপিত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে সম্পাদক 
রামেনতসথন্দরের পঠিত প্রবন্ধ চৈত্র মাসের “সাহিত্য” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হই়াছিল। ভাগলপুরের সম্মিলনে রামেন্ত্রসুন্দর বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের 
কার্ধ্প্রণালী স্থিরীকরণ ও তাহার নিয়মাবনী প্রণয়নের জন্ত প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট ও বিশ্ববিগ্তালয়ের বাঙ্গাল! শিক্ষার ও 
পরীক্ষার প্রণালী ও পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন সন্বন্ধে সংস্কারের প্রস্তাব করিবার 
জন রামেন্ত্রসদর এবং অপর সাতজন সভ্য মিলিয়! একটি সমিতি স্থাপন করেন। 


১৫০ রামেজ্ট্রনুন্দর 


লালগোলার রাজা বাহাছুর গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যকল্পে বার্ধিক ৩০*২ 
টাকার স্থলে ৮০০২ টাক! দান করিতেছিলেন; পূর্ববর্তী কয়েক বমর 
উহ্থার মধ্যে ৪০০২ টাক। পত্রিক1 মুদ্রণকার্্যে ব্যয় কর! হইত। পরে 
পত্রিক। মুদ্রণের জন্ত এ টাক! গ্রহণ করিতে হয় নাই। লালগোলার 
রাজদত্ত এ টাক। হইতে ভারত-শাস্ত্রপিটক গ্রন্থাবলী প্রকাশ করার সম্বল 
হয়। এতরেয় ব্রাহ্মণের মুদ্রণকাধ্য তখন শেষ হইয়াছিল; কিন্তু তাহার 
ভূমিকা এত বৃহৎ হইয়াছিল যে, উহ! একখানি ম্বতন্ত্রপুম্তকাকারে মুদ্রিত 
হইতে পারিত। কুষার শরৎকুমার ও লালগোলার রাজ। বাহাদুরের 
গ্রদন্ত অর্থ সাহায্যে উহ! ভারত-শাস্ত্রপিটক নামক থুষ্থাবলীর অন্তত ক্ত 
হইয়া পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

১৩১৭ দালে রামেন্্নুন্দর ও কয়েকজন কর্মী সদন্তের একান্ত চেষ্টার 
ফলে চিত্রশালার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল । পরিষত সেই বংসর কলিকাতা! 
মিউনিসিপালিটির প্রথম অর্থলাহাধ্য প্রাপ্ত হন। এ বৎসরের সাহিত্য 
পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় রামেন্্রন্দর “শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা” 
নামক একটি প্রবন্ধ গ্রকাশ করেন, এবং পরিষকে অনেকগুলি ইংরাজী 
ও বাঙ্গাল! পুস্তক উপহার দেন। 

১৩১৮ সালে রামেন্ত্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক এবং পরিভাষা 
ও শব সমিতির সপ্ত ছিলেন। তাহার পরিকল্পিত রমেশভবনের কার্ধ্য 
তখন কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কাশিমবাজারের মহারাজ ভূমিদানে 
স্বীকৃত হন। পৌষ মাসে বড় দিনের ছুটির বময় প্রস্তাবিত রমেশভবনের 
জন্ত সংগৃহীত দ্রব্যাদি ভারত সম্াটের আগমনে এবং কংগ্রেস প্রভৃতি 
উপলক্ষে কলিকাতায় সমবেত ভদ্রমণগ্ণীকে দেখাইবার জন্ত এক প্রদর্শনী 
খোল! হয়। প্রদর্শনী ছয় সপ্তাহ কাল ধোল! ছিল। 

১৯এ ফাল্গুন চু'চড়া সহরে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৫১ 


সেই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রচুর রায়ের নেতৃত্বে এবং রামে্নুম্দর ও 
শশধর রায় মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে দ্বিতীয় দিবস প্রাতে বৈজ্ঞানিক 
গ্রবন্ধগুলি বিশেষজ্ঞের দ্বারা আলোচিত ও পঠিত হুইয়াছিল। বিজ্ঞান 
বিভাগের কাধ্য কি ভাবে পরিচালিত হইবে, তদ্ধিষয়ে পরামর্শ করিবার 
জন্য রামেন্্ন্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গৃহে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। 
ডাক্তার প্রফুল্লচন্ত্র রায় প্রমুখ অনেক গণামান্ত ব্যক্তি এ সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। তাহার! সকলেই এ বিষয়ের কোন না কোন কার্যের ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন 

১৩১৮ সালে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথঠাকুর তাহার জীবনের পঞ্চাশত্বম 
বর্ষ অতিক্রম করিলে তীহার যথোঁচিত অভিনন্দন ও সংবর্ধনা করিবার জন্য 
রামেন্্রস্থন্দর ও কবিবরের বন্ধুগণ মিলিত হুইয়! একটি সমিতি স্থাপন 
করেন। সমিতি বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎকে এ কার্ধ নি্প্প করিবার জন্ত 
অনুরোধ করেন। তঁদন্ুদারে ১৪ই মাঘ পরিষদের সভাপতি সারদাচর্ণ 
মিত্রের নেতৃত্বে টাউন হলে এই সংবর্ধনার কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছিল। 
দেশমান্য বন্থ ব্যক্তির সমাগমে টাউনহণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সাহিত্য- 
পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদকরূপে রামেন্ত্রস্ুন্দর কবিবরকে সম্বোধন 
করিয়া এক অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। পত্রথানি শুভ্র হস্তিদস্তনির্দিত 
ফলকে প্রচীন পুঁধির আকারে গ্রস্তত ও স্বর্ণথচিত কিংখাপে 
মণ্ডিত ছিল। পাঠাস্তে রামেন্সুন্দর উহ! কবিবরের হস্তে প্রদান করেন। 

অভিনন্দন : 
কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাশয্ধ করকমলেযু-_ 

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাত্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ কিরণ 
পাতে যখন নব শত বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্দেবত। 
তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিশ্বধূগণ 


১৫২ রামেন্দ্রনুন্নর 


প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্গণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অস্তরীক্ষে 
প্রসাদ-পুষ্প বর্ষণ করিলেন, উর্ধা ব্যোমে কুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত 
হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তুকোটি নরনারীর হৃদয়মধ্যে ভাবধারা! চঞ্চল হইল। 
বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব ন্বরলহরীর যোজন! করিয়া দেবীর বন্দনাগানে 
প্রবৃত্ত হইলেন, মনীষিগণ ম্বহম্তরচিত কুস্থমোপহার তাহার শ্রীচরণে 
অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। 

কবিবর, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্বে এক শুভ দিনে তুমি যখন বঙ্গ-জননীর অন্ক 
শোভা বর্ধন করিয়া বাঙ্গলার মাটি ও বাঙ্গলার জলের সহিত নূতন পরিচয় 
স্থাপন করিলে, বঙ্গের নব জীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দস্কুট 
চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ 
জীবন স্পন্দিত হইল) সেই স্পন্মন-প্রেরপায় তোমার কিশোর হস্ত 
নব নব কুস্থুমসস্তার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার 
পূর্বগাঁমিগণের গ্গিগ্ধ নেত্র তোমাকে বর্ধিত করিল; অন্ুগামিগণের মুগ্ধ 
নেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্জেবতার ম্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি 
তোমার ললাট দেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণি- 
মণ্ডিত নানা গ্রকোঠ্ে তুমি বিচরণ করিয়াছ ; রত্ববেদীর পুরোভাগ হইতে 
নৈবেঘ্ভকণ| আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতা ভগিনীকে মুক্ত 
হস্তে বিতরণ করিয়াছ ; তোমার ভ্রাতা ভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ সুধ! 
পান করিয়া ধন হইয়াছে। বীগাপাণির অঙ্গুলি প্রেরণে বিশববন্ের 
সমূহের অনুক্ষণ যে বঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার 
অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ) 
স্ুপর্ণরূপিণী গায়ত্রী কর্তৃক গন্ধর্র্ব রক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে 
মর্ত্যোপরি যে ধার! বর্ষণ হইয্লাছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষফাশিত 
করিয়া নরলোকে নেই অমৃত কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিত! 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৫৩ 


গ্রহণ দ্বারা তাহার! তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশ সংবৎসর 
তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্তামা জন্মদা তোমাকে ন্নেহ পীযুষে 
বর্ধন করিয়াছেন, সেই ভূবনমনোমোহিনীর উপসনাপরায়ণ সম্তানগণের 
মুখন্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুং 
কামনা! করিতেছেন । 

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন। 

শ্রীরামেন্্সুন্দর ত্রিবেদী 
সম্পাদক। 

সেই অভিনন্দন সম্থন্ধে কলিকাতার কোন কোন ভদ্রমহলে অন্প- 
বিস্তর একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়; তাহার জন্য সম্পাদককে অনেকের 
নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচারধ্য মহাশয়কে 
সেই সম্বন্ধে তিনি যে পত্র লিথিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। 

১২, পশিবাগান লেন, কলিকাত|। 
২ঞএ মাঘ, ১৩১৮ 

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। রবীনদ্রসংবর্ধনার 
বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন পত্রথানিও 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই পনর পাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ 
বয়স পূর্ণ হওয়৷ উপলক্ষে তাহার বছব্ৎসরের লাহিত্যসেবার উপলক্ষ 
করিয়া ( পরিষৎ ) দীর্ঘায়ু কামন! করিয়াছেন মাত্র) কোনরূপ রাজ্যে বা 
সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেবেন নাই, বা সাহিত্য 
ক্ষেত্রে অন্তের সহিত তুলনা করিয়া তাহার স্থান নির্দেশের ব! পদবী 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থান লইয়া 
মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে ? সাহিত্য-পরিষৎ মে বিষয়ে কোনরূপ 
মত প্রকাশ করিয়া! ধু্টত| দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে 


১৫৪ রামেন্্রস্ন্দর 


তিনি বন বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরি- 
মাগও সামান্ত নহে, এ বিষয়ে মতত্বৈধ নাই? কাজেই :একটা উপলক্ষ 
পাইয়। তাহার প্রতি কিঞিতৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনরূপ 
অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অন্তান্ত সাহিত্যসেবক ও সাহিত্য 
অন্থগ্রাহকগণকেও পরিষৎ এইরূপে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সন্মান- 
প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজিরও আছে। 
বছদিন পূর্ব মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
প্রাপ্তি উপলক্ষে তাহার সম্মানার্থ বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। পরিষদের 
সভাপতি সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর 
গ্রহণ করিলে তাহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। পরিষদের শৈশবে 
বিদেশী পণ্ডিত বেগাল সাহেব পরিষদ্দে উপস্থিত হইলে তাহার সম্থানার্থ 
উৎসব অনুষ্ঠান হয়। সে বার পরিষদের স্থাপনকর্তা ৬রমেশচন্ত্র দত্ত 
কলিকাতা! আসিলে তীহার সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বিশ্বকোষ গ্রশ্থ 
সমাপ্তি উপলক্ষে বিশ্বকোষসম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
প্রস্তাব উপস্থিত আছে। পূর্বতন “সাহিত্য-রথী”দিগেরও মম্মানার্থ পরিষৎ 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ৬কালীপ্রসন্ন ঘোষ কিকাত। আদিলে 
পরিষৎ তাহার যথোচিত সংবর্ধনা করেন। বিস্তাসাগর, বন্ধিমচন্ত্র, হেমচন্তর, 
নবীনচন্ত্র প্রভৃতির জীবদ্বশায় পরিধৎ তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান 
দেখাইবার অবসর পান নাই; কেন না, বিভ্ভামাগর ও বস্কিমচন্ত্রের 
জীবদশায় পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি হেমচন্দ্রের শেষ বরে 
অর্থকষ্ট নিবারণের জন্ত পরিষৎ যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার মর্দর মূর্তির স্থাপন করিয়াছেন ও বাধিক বৃত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন। ৮৬নবীনচন্দ্রের মর্্বর মুর্তির প্রতিষ্ঠা পরিষৎমন্দিরে শীত 
হইবে। বিষ্কাসাগরের বহু যদ্বের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়! 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ২৫৫ 
বাঙ্গালীর ছুই গালে চুণ কালি মাথাইবাঁর উপক্রম করিয়াছিল, পরিষ্ 
তখন মাঝে পড়িয়া এ লাইব্রেরীটি রক্ষা! করিয়াছেন, ও উহা! পরিষধ- 
মন্দিরে সযদ্বে রক্ষিত হইয়া বিস্ভানাগরের জীবস্ত মূর্তিশ্বরূপে সাধারণের 
সম্মুখে রহিয়াছে। 

অতএব, রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়। সাহ্তিপরিষৎ 
একটা অপূর্বব অন্তায় কাজ করিয়াছেন, তাহা! বল1 চলে ন1। 

অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই। 
বঙ্গের মান্তগণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সংবর্ধনার কমিটি স্থাপন করিয়! 
কয়েক সহজ টাক টাদা৷ তুলিয়াছেন। এই চাদ সর্বসাধারণের নিকট তোলা 
হয় নাই, তাহাদের নিজেরা ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট তোল! হয়। 
পরিষৎকে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা পরিষথকে এই 
অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে অস্থরোধ করেন। পরিষৎ সেই অনুরোধ 
প্রত্যাখ্যান কর উচিত বোধ করেন নাই। সেই সংগৃহীত অর্থের কির়দংশ 
মাত্র এই অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ সাহিত্যের 
কোনরূপ স্থায়ী উপকারের জন্ত পরিষদের হস্তে স্তস্ত হইয়াছে। 
এখনও হিসাব শেষ হয় নাই) সম্ভবতঃ অন্ন সাত হাজার টাক! 
.এইরূপে সাহিত্যের স্থায়ী উপকারার্থ পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। 
পরিষদের হিতৈষী মান্্ই এই সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেছ 
মাত্র নাই। 

আমাদের কতিপর্ক অন্ধাম্পদ বন্ধু কেন যে কলিকাতায় থাকিয়াও ও 
সমুদয় তথ্য জানিয়াও এই কবিসংবর্ধনা ব্যাপারে এতটা আন্দোলন 
উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা! আমাদের বোঁধগম্য নহে। মফস্বলবাসীরা 
সুরে থাকেন, সকল তথ্য জানিতে পারেন না) তাহাদের মনে নানান্্প 
আশঙ্কা হওয়৷ সঙ্গত বটে, কিন্তু যাহারা কলিকাতায় আছেন ও অন্তরধরূপে 


১৫৬ রামেন্দ্রমুন্দর 


আমাদের সহিত কাঁজ করেন, তাহারা যে কেন এইরূপ অমূলক আশঙ্কা 
ও অভিযোগ করেন, বুঝি না। *$%*%* 
আপনার কুশগপ্রার্থ 
শ্রীরামে্থন্দর ভ্রিবেদী। 
রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাইবার পর, ১৩২০ সালে ৫ই অগ্রহায়ণ 
তিনি পত্রান্তরে লিখিয়াছিলেন £-_ 
খা ৪ খু গা ৪ 
রবীন্দরবাবুকে ষদি সে সময়ে সংবর্ধনা করা না হইত, এবং আজি 
বিলাতের সার্টিফিকেট্‌ দেখিয়। আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম, 
তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে, আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের 
এত বড় লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না) আর আজ 
সাহেবি সার্টিফিকেট দেখিবাঁমাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়। উঠিলাম। তাহা 
হইলে বাঙ্গল! দেশের মুখখান। কতটুকু হইত? একেই ত কথা আছে 
বিলাতি গ্রশংসা-পত্র ন৷ দেখিলে আমাদের নিজের শান্ত্রেও ভক্তি হয় ন|। 
ইহার পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া শ্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে 
নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইতনা কি? আমি ত বোধ করিবিলাত 
যাইবার পূর্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে 
আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের সুখ রক্ষা হইয়াছে। আপনার 
কুশল প্রার্থনা করিয়া ইতি করিলাম। * * .. ভবদীয় 
শ্রীরামেন্ত্সুন্নর ত্রিবেদী। 
১৩১৮ লালের শেষভাগে বামেজ্জুসুন্দর যরতের গীড়ায় কাতর হুন, 
তাহার শরীর অত্যন্ত ছুর্বাল হইয়া! পড়ে? শ্রমসাধ্য কর্ম করিবার ক্ষমতা 
* এ প্র ছুইথানি শ্রীধুক্ত পদ্মনাথ ভটাচাধ্য মহাশয় ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসের 
'সাহিতা' মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৫৭ 


এক কালে লোপ পায়। সাহিত্য-পরিষদ্দের সম্পাদকের পদ রায় 
যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে অর্পণ করিয়া! তিনি বিশ্রাম লাভ করেন। 
তছুপলক্ষে তিনি পরিষদ্দের সভাপতি ও অন্তান্ত কর্মাধ্যক্ষগণকে সম্বোধন 
করিয়া বলেন_ “মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের স্নেহ ও উৎসাহ এবং 
সহকারী সম্পাদক ও অন্ান্ত কর্মাধ্যক্ষগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সাহায্য 
ব্যতীত সাহিত্য-পরিষদের কর্মভার বহন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর 
হইত না। তাহাদের প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞত। প্রকাশ আমার সাধ্য 
নহে। সম্প্রতি আমার শরীর এরূপ অবসন্ন যে, অন্ততম সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্য না৷ পাইলে এই বার্ষিক কার্ধ্যবিবরণ 
উপস্থিত করাই সম্ভাবন! ঘটিত না। আট বৎসর ব্যাপিয়া৷ আমার উপর 
শ্রদ্ধার্পিত সম্পাদকীয় ভার ষথাশক্তি বহন করিয়া অগ্ত আমি পরিষদের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি । আমার অক্ষমতা, অবিবেচনা বা 
অনবকাশ দরুণ যে সকল ক্রটা ঘটিয়াছে, সানুনয়ে তজ্জন্য ক্ষম। প্রার্থনা 
করিতেছি” ততৎপরে তিনি ভাবী সম্পাদক মহাশয়ের গুণকীর্তভন 
করিয়া বলিয়াছিলেন--*আমি নিশ্চিন্তমনে পরিষদের ভবিষ্যতের জন্ত 
শঙ্কাশূহ্য হইয়৷ সদস্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি । বিধাতার কৃপায় 
সদস্তগণের স্নেহ পরিষদের প্রতি অক্ষুঞজ থাকুক, ইহাই প্রীর্থন! |” সেই 
বত্মর মুকুমার হালদীর মহাশয় তীহার সম বারী সাহিত্য- 
প্রিষৎকে দান করেন। 

১৩১৯ গালে রামেন্ত্রসুন্দর পরিষদের বা সমিতি, গ্রন্থ 
প্রকাশ সমিতি, শব সমিতি ও পরিভাঘ! সমিতির সদস্য ছিলেন; কিন্ত 
শারীরিক অনুস্থতা নিবন্ধন উল্লেখযোগ্য কোন কার্ধাই সম্পার্দন করিতে 
পারেন নাই, অথচ কোন কার্ধ্যই তাহার পরামর্শ ব্যতীত হইত না। 

প্র বৎসর শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ও রাখালদাস বন্য্যোপাধ্যায় 


১৫৮ রামেন্মুলার 


পরিষদের কার্ধ্য করিবেন ন। বলিয়া পদত্যাগ পত্র প্রদান করেন? কিস্ত 
রামেশ্রনুদ্দরের পরামর্শ মত প্র পদত্যাগ পত্র প্রত্যন্ত হয়। বঙ্গের 
গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সাহিত্য-পরিষৎ পরিদর্শনের জন্ত 
পরিষৎ মন্দিরে আগমন করেন। ১৩১৯ সালে পরিষৎ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
১২০০২ বার্ষিক সাহায্য প্রাপ্ত হন। 

প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করাহবার জন্ত পরিষৎ একটি সবৃকমিটি গঠিত করেন। রামেনদ্রসন্দর 
এ দমিতির সাস্য ছিলেন। 

নবনির্বাচিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী বলিয়াছিলেন-_ 
*্ভরীযুক্ত রামেন্্রস্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পরিষখ- 
সম্পদকের গুরুভার বহনে অসমর্থ হইয়। উহা পরিত্যাগ করায় সম্পাদকের 
দায়িত্ব আমার হূর্বল স্বন্ধে পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্্র্দর ত্রিবেদী 
মহাশয় গত কয়েক বৎসর ধরিয়। পরিষদের সম্পাদকরূপে যে প্রকার 
অক্রাস্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে পরিষদের নান! কার্যের 
নানা সৌষ্টব আনয়ন করিয়াছেন, সে কথা! সর্বজনবিদিত। সুতরাং 
তাহার উল্লেখ এখানে নিপ্রয়োজন। সম্প্রতি তিনি শারীরিক অন্ুস্থতা- 
নিবন্ধন কিছুদিনের অন্ত পরিষদের কার্ধ্য হইতে অবকাশ লইয়াছেন। 
তাহাতে পরিষদের যে কি প্রকার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহ লিখিয়া 
জানাইবার সাধ্য নাই। তাহার স্তায় নানাবিস্তা-বিশারদ এবং অসাধারণ 
ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে পরিষদের কার্ধ্যতার স্তম্ভ থাক! সর্বপ্রকারেই 
নুসঙ্গত। পরিষদের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ তাহা অপেক্ষা অন্ত কাহারও 
দেখ! যায় না। শ্রীভগবানের দিকট আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা 
করিতেছি, যেন তিনি সত্ব সুন্থ হইতে পারেন। তিনি সুস্থ হইয়া 
পুনরায় পরিষদের কার্ধ্যভার গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন, 
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এবং পরিষদের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি করিবেন, এই বনবতী আঁশা আমরা 
সর্বদা অস্তঃকরণে পোষণ করিতেছি ।” 

১৩২০ সালে রামেন্ত্রতুন্দর পরিষদের কার্য্যনির্বাহক সমিতি ও পত্তিফা- 
পরিটালনসমিতির নদস্য ছিলেন। শরীর অনুস্থ ছিল বলিয়া! সেবারেও 
তিনি কোন শ্রমসাধ্য কার্ধ্য করিতে পারেন নাই। এ বৎসর কলিকাতার 
টাউনহলে সাহিত্য-সন্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হয়। অধিবেশনে রামেন্ত্র- 
সুন্দর বিজ্ঞান সভার মভাপতি হুন। সভাপতির আন গ্রহণ করিয়া 
তিনি তীহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ত করেন, কতকটা পড়া হইলে 
তিনি বড়ই অস্থুস্থ হইয়া পড়েন, সুতরাং বাধ্য হইয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
নিয়োগী মহাশয়কে অবশিষ্টাংশ পাঠ করিতে দেন। অভিভাষণুটি পাঠ, 
শেষ হইয়া গেলে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন। 

পরিষৎ সে বৎসর গাহাকে সংবর্ধন। ও বিশিষ্ট সভ্যপদে নির্ব্বাচিত 
করিতে সন্কল্প করিয্/ছিলেন। 

১৩২১ সালে রামেন্ত্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের কাধ্যনির্বাহক সমিতি, 
পত্রিকাপরিচালন সমিতি এবং গণিত ও বিজ্ঞান সমিতির সমস্ত ছিলেন। 
সাহিত্য-পরিষৎ সেই বৎসর তাহাকে বিশিষ্ট সদন্তরূপে নির্বাচিত করিয়া- 
ছিলেন। দ্বাবিংশ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকাঁয় প্রকাশিত সাহিত্য- 
পরিষদের একবিংশ বার্ষিক কার্ধ্বিবরণ হইতে তৎসম্বন্ধে কিঞ্িৎ নিয়ে 
উদ্ধৃত করিলাম। 

“আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞানাচার্যয ক রামেন্্রনুজ্বর ত্রিবেদী মহাশয়কে 
পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্তরূপে নির্বাচিত করিতে পারিয়৷ পরিষ, 
নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন। প্রচলিত নিয়মানুমারে সাছিত্য- 
সংসারে লক্বগ্রতিষ্ট ব্যক্িদিগকে পরিষৎ নান! উপায়ে সম্মানিত করিতে 
পারেন এবং এই সমস্ত উপান়ের মধ্যে বিশি্ সমস্ত নির্ব্ধাচন সর্ধপ্রধান। 


১৬০ রামেন্দরস্ুন্দর 


রামেননুন্দর ভ্রিবেদী মহাশয়ের বিদ্তা ও মনীষা সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত 
অনাবশ্তক। তাহার হৃদয়ের মহত্ব ও বিস্তার খ্যাতি সর্বজনপরিজ্ঞাত। 
এই মাতৃপৃজার মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত এবং ইহার উন্নতিকল্পে তিনি যাহা! 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে জন্য তিনি দেশীয় সর্বসাধারণের বিশেষ 
কৃতজ্ঞতাভাজন। বিশেষতঃ তিনি অস্ভাপি অসুস্থ শরীরে পরিষদের জন্য 
যেরূপ যত্ব ও পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার নিকট যথোপযুক্ত 
ভাবে কৃতজ্ঞতা] জ্ঞাপন অসম্ভব |” 

১৩২১ সালের €ই ভান্র রামেন্ত্রনুন্দররের জীবনের পরধীশত্বমবর্ষ পূর্ণ হয়। 
তদুপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সংবর্ধনা করিবার জন্য একটি সান্ধা- 
সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পর্তিতপ্রমুখ কতিপয় 
সহদয় ব্যক্তি এ সংবর্ধনার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। €ই ভাদ্র সন্ধ্যার 
সময় সম্মিলন আরম্ত হয়। কলিকাতাবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও নবীন- ॥ 
প্রবীণ অনেক সাহিত্য-সেবী আনন্দের সহিত উক্ত সভায় যোগদান করেন। 
বোলপুর হইতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত এন্ডু সাহেব, 
দিল্লী পরিষং-শাখার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার ভট্টাচার্য্য, বরিশাল- 
শীথার সম্পাদক কবিবর দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রত্ৃতি অনেকেই 
তথায় উপস্থিত হন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় রামেন্্রনন্দর পরিষত'মন্দিরে 
উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সহকারী 
সভাপতি সারদাচরণ মিত্র, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এবং 
বছু গণ্যমান্ত সদ্য তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। সেই খানেই তীহার 
ফটো! লওয়। হইল। তৎপরে সকলে রামে্্রসুন্রকে অগ্রবর্তী করিয়। 
সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের রূচিত একটি 
অভ্যর্থনাস্চক গান বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং 
অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কষচন্ত্র দে কর্তৃক গীত হইল। তারপর পপ্ডিত 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৬১ 


শীযুক্ত তারাকুমার কবিরদ্ব মহাশয় শ্বরচিত সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিয়া 
বামেন্্রসন্বরকে আশীর্বাদ করিলেন। কবিতা পাঠের পূর্বে তিনি 
বলিয়াছিলেন__“করুণাময় বিশ্বনাথের কৃপায় এই পুণ্যময়ী শ্বদেশপ্রাণবন্লভ! 
সাহিত্য-পরিষদের বয়ঃক্রম ২৭ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। যে ম্বদেশরত্ব মনীষি- 
বরের এঁকান্তিক প্রযত্বে এই সভা অশেষ সুমঙ্গল লাভে ধন্তা, সেই শ্বনাম- 
ধন্য মহাম্মা শ্রীযুক্ত রামেন্্রসু্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের অভিননানার্থ আমি 
এই গ্লোক কয়টি আশীর্বচনম্বরূপ তাহাকে উপহার দিতেছি।* 

পণ্ডিতবরেরর আশীর্বচন শেষ হইলে সাহিত্য-পরিষদের সভাপভি 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিয়লিখিত অভিনন্বন 
পত্র পাঠ করিলেন। 

অভিনন্দন " 

“রামেন্রমুনর ! 

অগ্ত তোমার বয়ন পঞ্চাশ বৎসর পুর্ণ হইল। অতএব আমরা বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের সভ্য সকলে একত্র মিলিত হুইয়া তোমার অভিনন্দন 
করিতেছি এবং ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা 
করিতেছি | 

যৌবনের প্রারস্তেই তুমি যেরূপ বিদ্যাবত্বা প্রকাশ করিয়াছিলে, 
তুমি যে পথেই যাইতে, তাহাতেই প্রভূত ধন-সম্পদ ও যশঃ উপার্জন 
করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি সে সকল পরম ই ত্যাগ করিয়। দারিদ্র্মপ্তিত 
অধাপনা ও মাতৃভাষার সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছ এবং আত্মত্যাগ 
ও আদর্শ চরিত্রের পরমোজ্জল ও মহিমময় দৃষ্াত্ত দেখাইয়াছ। তুমি 
বিজ্ঞানকে স্বর্ণ হইতে মত্ত্যে নামাইয়। আনিয়াছ এবং ধাহার! বিজ্ঞান- 
জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়। দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তীহাদের 
একজন অগ্রণী হইয়াছ। | 

১১ 


১৬২ রামেম্দ্রুনার 


তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং মাহিত্যসেবী। অতএব 
বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়৷ তোমার হৃদয়- 
ক্ষেত্রকে পুণ্যগ্রয়াগে পরিণত করিয়াছে। 

বিশেষতঃ তুমি গত বিংশতি বর্ধাধিককাল যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, 
আদম্য উৎসাহ ও একাস্তিক অধ্যবসায় সহকারে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষংকে 
উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছ, তাহাতে পরিষৎ তোমার নিকট চিরদিন 
খণী ও কৃতজ্ঞ থাকিবে। 

তুমি বঙ্গজননীর সুসস্তান, তুমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম 
সেবক, তোমার সাধন! সিদ্ধ হউক। 

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।” 

অভিনন্দন পত্রথানি রৌপ্য ফলকে খোদদিত এবং চতুষ্পার্শে হ্র্ণনির্্িত 
গ্োলাপপত্রে ভূষিত। মকমলের বাক্সের মধ্যে স্থাপিত করিয়া উহা! 
রামেন্ত্রমুন্দরের হস্তে অর্পণ করা হইল। তিনি নত শিরে উহা! গ্রহণ 
করিলেন। | 

তার পর সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের অধ্যাপক-সদস্ত শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের প্রেরিত একটি আশীর্ধচন পাঠ করিয়! রামেন্্র- 
স্থন্দরকে ধান দুর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং একটি বাক্সে করিয়া 
একটি সোনার কলম, পেন্সিল, একখানি একক্র গ্রথিত সোনার ছুরি ও 
কাগজ কাট! চেয়াড়ি ও একটি সোনার দোয়াত উপহার দিলেন। এ 
বাক্সের উপর রূপার পাতে লেখ। ছিল, প্রামেন্ত্রম্ন্দর, তোমার সরুম, 
ধরল ও সুন্দর 'রচনায় তোমার মাতৃভাষার সৌন্দর্য ও গৌরব বাড়িয়াছে। 
তোমার দোনার দোয়াত কলম হউক ।” 

তার পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্্স্ুন্দরের কপালে চন্দন ্ান 
করিয়া তাহার শ্বভাবজাত শ্রুতিস্থকর অমৃতবর্ধী মধুর কণ্ঠে এবং ববিত্ব 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৬৩ 


পূর্ণ হৃদয়স্পর্শী মধুর ভাষায় নিয়লিখিত অভিনন্দনখাঁনি পাঠ করিয়া 
গুনাইলেন। 
ণ্ 

নুহ্বত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্রসুন্দর ত্রিবেদী 

হে মিত্র, পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ করিয়। তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ- 
সাহিত্যের মধ্য গগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাধর অভিবাদন 
করিতেছি। ূ 

যখন নবীন ছিলে, তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া 
বিধাতা তোমাকে বিদ্বংসমাজে প্রবীণের অধিকার দীন করিয়াছিলেন। 
আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রচ, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার 
অমৃত রস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীত্তিতে তুমি অমর, আমি 
তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি । ॥ | 

সর্ববজনপ্রিয় তুমি মাধুর্ধ্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলৌক অভিঘিক্ত 
করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য নুন্দর, তোমার হাস্ত 
সুন্দর, হে রামেন্্রনুন্দর, আমি তোমাকে সার্দর অভিবাদন করিতেছি। 

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্শিচ্ছটা শ্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন 
সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ধ্যে চিরদিন তুমি দেশ- 
মাতার পুঁজ! করিয়াছ। হে মাতৃ-ভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোঁধাকে সাদর 
অভিবাদন করিতেছি । 

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরস্তর বিজয়-পথে চালনা 
করিয়াছ। এই ছুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বার! ক্রোধকে জয় 
করিয়াছ, ক্ষমার দ্বার! বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে 
দুর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি 
তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি। 


.. প্রিয়াপাং দবা প্রিরপততিং হবামহে 

১... নিধীদাং সা নিধিপতিং হবামহে 
_ - শ্রিরগণের মধ্যে রে প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের 
মধ্যে তে নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘীবনে 
আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহাদ করি, বদ্ধুঙ্জনের ভৃদয়াসনে 
আহ্বান করি। ৃ 

ভান্্র ১৩২১ ৃ শীরবীন্্রনাথ শী 

অভিনন্দন পত্রধানি রঙ্গীন লতাপাতার ছবিদ্বারা সজ্জিত এবং 

_রচনাটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত) ইহার অপর পৃষ্ঠাতেও 
রঙ্গীন আনিম্পনের মধ্যে বেদের একটি আশীর্বচন মন্ত্র উদ্ধত আছে। 
সৌন্দর্য্য উহা অতীব মনোরম ও নুমৃস্ত। 

রবীন্দ্রনাথের পাঠভঙ্গী সকলষ্ক মুগ্ধ করিল এবং রামেনত্নুম্দরের 
নয়নদ্বয় আনন্দসজল হুইল। তাহার পর শ্রীযুক্ক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় রামেন্ত্রনুম্দরকে লাদরে চন্দনাদি মাখাইয় পুষ্পমালায় বিভূষিত 
করিলেন। পরিষদের কার্য ঘিনি রামেজ্নুন্দরের দক্ষিণ হস্তত্বন্ূপ ছিলেন, 
নেই ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বরণ-মাল্যে রামেন্্রন্ুন্দর ও সভাপতি 
মহাশয়কে সমাদৃত করিলেন। তাহার পর একে একে কবি করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কৰি সুশীলগোপাল বন, কবি সতয্রনাথ দত্ত ্ষ হব কবিতা 
পাঠ করিলেন। (ব্যোমকেশ দুস্তধী মহাশয় স্বরচিত একটি স্রম কবিত! 
পাঠ করিয়া! রামেকতসথন্বরের গুপশৌরব . ঘোবণ! করেন এবং ভগবানের 
নিকট তাহার আরোগ্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর রাজন উঠা 
কুক ধীরে বীরে বলিরেন,-_“আমাকে আম আপনার! যে ভাবে লববর্ষনা 
করি! কিযে নন, তাহা! আমার পক্ষে অভাবনার এবং রিশেষ সন্মান ও গৌরবকর ।. 
-ঙ মি আদ ন্দেও ককতজ্ঞতায় অভিতৃত হা পড়িয়াছি। আমি সুখে বেগ 
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বল্ীয় সাহিত্া-পরিষদে. . ১৬৫. 


কিছু বলিতে পারিব না। আপনাদের স্নেহের আদরের আশীর্বাদের 
উপযুক্ত উত্তর দিবার ভাষা ও শক্তি আমার নাই, তবু যংকিঞ্চিৎ ধাহা 
বলিতে চাই, তাহা৷ লিখিয়! আনিয়াছি, আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্‌ 
দুর্গা ত্রিবেদী তাহা আপনাদের পড়িয়া গুনাইবেন।» তার পর ছর্গাদাম 
বাবু তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের বক্তব্য পাঠ করিলেন। 
“নিবেদন__ | 
বঙ্গীয় দাহিত্য-পরিষতপ্রদত্ত সম্মানের জন্য সমুচিত কতজ্ঞতা গ্রকাশের 
ক্ষমতা আজি আমার নাই। মনের মধ্যে যাহা উপস্থিত হয়, তাহার জন্ত ভাষা 
পাই না) ভাষা যদি জুয়া যায়, বাকা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। 
শুনিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কর্মক্ষেত্র হইতে ছুটি লইবার প্রথা আমাদের 
দেশে অনুমোর্দিত ছিল ) আমারও ছুটি লইবার সময় উপস্থিত) ছুটি লইবার 
সময় সময়োচিত শিষ্টাচার প্রদ্শনেরও আমার শক্তি নাই। বিশেষতঃ আজি 
আমার প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার ভারে 
আমার চিত্ত পীড়িত, আমার হৃদয় পূর্ণ; কিন্তু চিত্ত বিক্ষুব্ধ, অবসন্ন দেহ 
সেই অনুগ্রহের প্রতিদানে যথোচিত কৃতজ্ঞ! প্রকাশেও অসমর্থ। 

আমার প্রতি পরিষদের আচবরণকে সম্মান ব সংবর্ধনা! বলিলে উভয় 
পক্ষেই অনুচিত হুইবে। পরিষদের পক্ষে আমার সেব্যমেবক সম্পর্ক। 
এতকাল ধরিয়া আমি পরিষদের পরিচর্যা করিয়াছি-_একাস্ত ভক্তের মত 
“কায়েন মনস! বাঁচা” পরিচর্যা করিয়াছি । পরিষৎ অ:মাকে এই অধিকার 
দিয়াছিলেন ? আজি যর্দি পরিষৎ তজ্জন্ত আমাকে পাঁরিতোধিকের যোগ্য 
মনে করিয়া! থাকেন, তাহ! আমি শ্লাঘ। মনে করিব। পরিষদের প্রসাদ 
: আমি শিরোধার্ত করিয়া লইলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাহার রণ 
জনমান্য সভাপতির হাত দিয়া আমাকে যে প্রসাদ দান উম্চি 
গ্রহণ করিয়। আমি ধন্ত হইলাম। 


১৬৬ রামেম্্রমুন্দর 


অধিক আকাঙ্ষা লইয়৷ আমি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি নাই। কর্ণা- 
ক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বেই আমি ঘষে একট! প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলাম, 
তাহাতেই আমার জীবনের সকল আকাঙ্ষা চূর্ণ হইয়া! যায়। তখন হুই- 
তেই বিধাতৃ-বিধানের নিকট মন্তক অবনত করিয়া ধরাপৃষ্ঠে সনস্কোচে 
পা ফেলিয়া চলিতেছি। বিধাতৃ-বিধান জয়যুক্ত হউক। ্‌ 

একটা আকাঙ্ষা ত্যাগ করিতে পারি নাই। যথাশক্তি বাঙ্গল 
সাহিত্যের সেবা করিব, এই আকাজ্ঞা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়া- 
ছিলাম। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তিই 
নিয়োগ করিয়াছি। 

শৈশবেই আমি জননী জন্মভূমিকে 'শ্বর্গাদপি গরীয়পী বলিয়া জানিতে 
উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। সে মন্ত্রে দীক্ষা সে বয়সে সকলের ভাগ্যে ঘটে ন1। 
যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি কোথা হইতে আজিও আমার প্রতি 
চাহিয়া রহি়াছেন; তাঁহার দিব্য দৃষ্টি অতিক্রম কর! আমার সাধ্য নহে। 
আমার শক্তি ছিল না) কিন্তু সেই দিব্য নেত্রের প্রেরণা ছিল; আমার 
জীবনে যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তাহ! সেই প্রেরণার ফল। 

আমার জীবনে কিছু সার্থকতা আছে, তাহা আমি মনে করি এবং 
মনে করিয়া! গর্ব অনুভব করি। বঙ্গনাহিত্যের পথে আমি বঙ্গজননীর 
সেবাকর্মে আমার শক্তি অর্পণ করিয়াছি বটে) কিন্তু সে বিষয়ে আমার 
যোগ্যতা নাই এবং কোনও স্পর্ধাও নাই। লাহিত্যক্ষেত্রে বাহার! 
অগ্রণী, আমি তাঁহাদের অনুযাত্রী অনুচর মাত। কাহাদের পাচ্ছ গড়াই 
বার আমার অধিকার নাই, াহাদের পশ্চাতে চলি অধিক 
আমি পাইয়াছি। কত 

সাহিত্যসেব উপবক্ষয করিয়া আমি বাদামের অতি 
নিকট সম্পর্কে আসিয়াছিলাম, সেখানেও আমি কোন কৃতিত্বের স্পর্ধা 
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করি না। সেখানে ধাহারা আমার নেতা! ছিলেন, বাহার আমার সহায় 
ছিলেন, তাহাদের নেতৃত্ব ও সাহাষ্য বাতীত আমি কিছুই করিতে পারি- 
তাম না। সেখানে আমার কর্খের জন্ত কোনরূপ স্পর্ধা করিতে 
পারিব না) কিন্তু পরিষদে আসিয়া আমার একট! পরম লাত ঘটিয়াছেঃ 
ভজ্জন্ত আমি গর্বিত ও গৌরবাস্থিত। | 

এই সতাস্থলে বাহার! উপস্থিত আছেন, তীঁহাদের মধ্যে অনেকেই 
আমার বয়োবৃদ্ধ ও আমার নমন্ত। অনেকেই আমার পরমশ্রন্ধাতাজন 
বন্ধ। সকলেই আমাকে শ্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং দেখেন। 
পরিষদের সম্পর্কে আসিয়! আমি তাহাদের সঙ্গ লাভ করিয়াছি; তাহাদের 
গ্রীতি পাইয়া! আমার জীবন মধুময় হইয়াছে) তাঁহাদের শ্রদ্ধা! লাভে আমি 
ধন্ঠ হইয়াছি। আমি যে তীহাদের অনুচর ও সহায় হইবার সুযোগ পাঁই- 
স্লাছি, ইহাই আমার সৌভাগ্য ; আমার জীবনের এই পরম লাত; আমার 
জীবনের এই পরম সার্থকতা । আত তাহারা হ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার 
গ্রতি তাহাদের শ্ীতির পরিচয় দিতেছেন ; ইহাতে আমি আননে উৎ- 
ফুল্প হইয়াছি। সংসার-বিষবৃক্ষের যে ছুইটি মধুর ফল, তার মধ্যে একটি 
আর একটি অপেক্ষা বহু গুণে মিষ্ট; সঙ্জন-সঙ্গমরূপে মধুর ফলের আস্মা- 
ঘনে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হুইয়াছে। 

অবিমিশ্র 'আনন্ব আমার অনৃষ্টে নাই। পরিষৎ মন্দিয়ে সমবেত আমার 
এই বন্ধুপজ্বের মধ্যে আমি একজন বন্ধুকে আজি দেখিতে পাইতেছি না, 
ধাহাকে আমি অতি অল্পদিন হইল, বঙ্নসাহিত্য-ক্ষেত্রে নামাইয়াছিলাম, 
ধাহার অসামান্ত প্রতিভাকে বাঙ্গল৷ সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করিবার 
নিমিত্ত হইয়া আমি গর্বিত ছিলাম। তাহার তিরোভাব আদিকার 
আনন্দকে পূর্ণ ইতে দিবে না। উহা আমার নিজের কথা, সভার স্থলে 
প্রকাশযোগ্য নহে ) অতএব লে কথা বাকৃ। বিধাতৃবিধান জযযুক্ত হউক |, 
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সাহিত্যঙ্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্ত পরিষদের নিকট আমার প্রাপ্য কিছুই 
নাই। পরিষদের অন্ুরক্ত বদ্ধুগণের মধ্যে অনেকে আছেন, ধাহাদের স্থান 
আমার উপরে) ধাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইলে এবং সংবর্ধনা করিলে 
পরিষদ্ই গৌরবান্বিত হইবেন। আমি হৎকিঞ্চিং পারিতোঁধিকের দাবী 
করিতে পারি । বছ বৎসর ধরিয়া পরিষদের ঢোল বাজাইয়াছি) ঢুণিকে 
শিরোপা দেওয়া! এদেশের সামাজিক প্রথা; আমি সেই শিরোপা মাথায় 
জইয়া পরিষদের নিকট ছুটি পাইবার জন্ত এখানে উপস্থিত। 
আর আমার বক্তব্য নাই। যাহার! মন্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের ধুর- 
বছনকর্ধ্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তীহাদের প্রযত্বে সাহিত্য-পরিষৎ দিন দিন 
উন্নতির দোৌপানে আরোহণ করিবেন, এ বিষয়ে মংশয় করি না। আমি 
শ্রৃহাদের অন্ুচর হইতে আর বোধ করি পারিব না) দুরে থাকিয়া 
পরিষদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি দেখিতে পাইলেই আমার সর্বত্র তৃপ্ত 
থাকিবে ; আমার জীবনের যাহা আকাঙ্ছা, ভাহা পূর্ণ হইবে; আমার 
ভ্ীবন যে নিরর্থক হয় নাই, এই আশ্বীস পাইয়া আমি বিদায় লইতে 
পারিব। 

আমার বন্ধুদজ্ঘ আমার প্রতি স্গেহবান্‌ ) তীহার! আমার সকল ক্রি 
ক্ষম! করিবেন। তীহাদের শ্রীভিলাভে আমি যে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই 
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ। তাঁহাদের রুপায় এই মহতী সভাকে পুনঃ 
পুনঃ নমস্কার করিবার নুযোগ পাইয়া! আমি আজ কৃতার্থ হইলাম।* 

অতঃপর প্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্যোপাধ্যার মহাশয় বলিলেন-&' * & 
রামেন্ত্ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তৌমার বয়স আজ পঞ্চাশৎ বর্ষ- 
পূর্ণ হইল,_তুমি যেন আমাদের ফাঁকি দিও না। ভগবান্‌ তোমায় নিজ" 
যন্র করুন, দীর্ঘদীবী করুন, আমাদের কাছে রাখুন, রামেন্তরকে আমি 
তাববাদি--ভালবাদি তাহার স্থভাবগুণে, তাহার রচনানৈগুণ্যে, তাহার 
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আদর্শ চরিব্রগুণে। পাহিত্য-পরিষদের কেরাণীগিরিতে ঢুকিয়া সে নিজের 
সর্বনাশ করিয়াছে । & * * সেযদি পরিষদের জন্য এত সময় ন! দিত 
তাহা হইলে তাহার “জিজ্ঞানার” মত প্রকৃতির” মত “কর্মকথার? মত “বিচিত্র 
প্রসঙ্গে মত তাহার আরও কত বিচিত্র রচন1! যে আমাদের মাতৃভাষার 
দেহ অলঙ্কত করিতে পারিত, তাহাতে আর ভূল নাই। তবে, সেনা 
থাকিলে, পরিষদের আজ এই বিপুল অক্রালিকা, এই বুহৎ পুম্তকাগার, 
এই মনোহর চিত্রশালা, এই দেশ-বিদেশ-লব্ শ্রদ্ধা! ও গৌরব হইত না,_ 
হয়ত পরিষদ্ই হইত না। জানি ত, প-রষদ্‌কে শৈশবে, বাল্যে কত 
 ধাক্কাই না খাইতে হইয়াছে? রামেন্দরের স্ত'য় পাঁক। মাঝি হাল ধরিয়াছিল 
বলিয়া সে সকল বিপদের বিন্দুবিদর্গও তাহার উন্নতির পথে বাধ! দিতে 
পারে নাই। ঞ ক +।” 

তাহার পর স্তার্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় আসিয়া! যোগদান 
করিলে সকলে করতালি দিয়! আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি রামেন্দ্ 
সুন্দরের গুণ-বীর্তন করিয়। তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। এই সময়ে 
রামেন্্রসন্বর তাহার ছূর্বধল শরীরে উৎসাহের আবেশ সহ করিতে পারি- 
লেন না, তিনি অসুখ বৌধ করিলেন; তাড়াতাড়ি তাহাকে বাড়ী পাঠা- 
ইয়া দেওয়া হইল। তৎপরে ইউনিভারসিটি ইনৃষ্টিটিউটের যুবকবুন্দ রবীন্র- 
নাথের "খ্যাতির বিড়ম্বনা” নামে একটি ক্ষুদ্র রচনার অভিনয় করিয়৷ সকলের 
চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকল ব্যক্তিকেই আতর, পান, 
গোলাপ ও ফুলের মালা দিয়া সমাদর করা হইয়াছিল। রানি ১* টার 
পর সম্মিলন ভঙ্গ হয় । 

১৯এ মাঘ গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সাহিতা পরিষৎ পরি 
দর্শন করিতে আঁদেন। পরিষদের কার্ধা-নির্বাহক সমিতির সভ্যগণ 
তাঁহার রাজোচিত দংবর্ধনা। করেন। রামেন্্নুদ্দর 'ও আট জন সমস্ত 
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লাটমাহেব ও তাহার সহচরদিগকে চিত্রশলার যা ্ার্শন ও তাঁদের 
পরিচয় প্রদান করেন। 

শ্রীমতী কিরণবাল! দাসীসঙ্কলিত পত্রতকখা* নামক গ্রস্থখানি 
যুরশিদাবাদ জেলার পাঁচথুপী গ্রামের শ্রীযুক্ত পুর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয়ের 
ব্যয়ে পরিষৎ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। রামেন্ত্রসন্বর উহার তৃমিকা 
লিখিয়াছিলেন। 

১৩২২ সালে সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্ত্রস্ন্দরকে সহকারী সভাপতিপদে 
নিযুক্ত করিয়া কাধ্যালয় পরিদর্শন করিবার ভার দেন। ্র বৎসর লর্ড 
কারমাইকেল পুনরায় পরিষৎ পরিদর্শন করিতে আসেন। রামেন্দ্রনুনার ও 
পাঁচ ছয় জন কর্মী সভ্য তাহার সংবর্ধনা করেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 
সেই বৎসর পরুলোক গমন করেন, £বং সাহিত্য-পরিষৎ তাহার একজন 
অক্লান্ত কর্মী প্রক্কৃত সেবক হারান ) তাহার স্তৃতিসভায় রামেন্্নুন্দর "ন্ব্গীয 
ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্বগীয় মুস্তফী মহাশয়ের জন্য একটি 
স্বতিসমিতি স্থাপিত হয়| রামেন্দরন্ুন্দর সেই সমিতির অন্ততম সভ্য ছিলেন। 

লালগোলার রাজ1 বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী ভাগারে তের 
হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন। 

সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুবাদক 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় উত্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় সাহিত্য-পরিষৎ 
সভায় পাঠ করেন। রমেন্তরনম্বর &ঁ মভার সভাপতি ছিলেন। রামেন্্র- 
সুন্দর ও শ্রীযুক্ত, রামকমল সিংহের চেষ্টায় পাইকপাড়ার রাজা মণীন্ত্ন্্র 
দিংহ মহাশয় পরিষদের কাধ্যে মনোযোগী হন, এবং নান! নি রর সাহায্য 
করেন। 

১৩২৩ সালে রামেশ্রসুন্দর রা সহকারী সভাপতি 
ছিলেন। সে বৎসর কতিপয় মতভেদের ফলে শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুগ, 


বলগীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৭১ 


রাখালদাস বন্যোপাধ্া়, রমেশচন্ত্র মজুমদার ? সুরেন্্রকুমার ও কালিদাস 
নাগ প্রভৃতি কার্ধ্যাধাক্ষগণ পরিষদের কায ত্যাগ করেন। সেই কারণে 
পরিষদে যাহাতে দলাদলির সৃতি না হয়, তজ্জন্ত ভরগস্থাস্থ্য রম্ুন্দরকে 
অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। 
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় ও রামেন্ত্র্ন্দর উভয়ে রমেশভবনের 
সম্পাদক হইয়াছিলেন। রমেশতবন প্রতিষ্ঠাকল্পে লর্ড কারমাইকেল সে 
বৎমর পুনরায় পরিষদে আদিয়াছিলেন। রামেন্ত্রসুন্দর গণিত শাস্ত্রের 
মূলতব আলোচনার জন্ত গণিত সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

১৩২৪ সালে রামেক্নুন্দর পত্রিকাধ্ক্ষ হন। প্র কার্যে শ্রীযুক্ত 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত 
স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নুশীলকুমার দে মহাশয়কে রামেন্্র- 
নুন্বরই পরিষদে আনিয়াছিলেন। 

এ বসর পরিষদের তূত্তপূর্্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র ও সহকারী 
সভাপতি অক্ষয়চন্ত্র নরকাঁর পরলোক গমন করিলে তীহাদের শোকসভায় 
রামেন্্রনুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন । তিনি সারদাচরণের স্বতিসমিতির 
সভ্য নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 

১৩২৫ সালে রামেন্ত্রনুন্দর পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন) এ কাধ্যে পূর্ব 
বৎসরের স্তায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। 

১৩২৬ সালের ১৮ই জোট তারিখে সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্ত্রমন্বরকে 
সর্বজনমান্ত সভাপতির পদে নির্বাচিত করিয়। গৌরব বোধ করিয়াছিলেন) 
কিন্তু উহ! তাহার পরলোকগমনের ছয় দিন মাত্র পূর্ব ঘটয়াছিল। 
তিনি সভাপতির আমন অলঙ্কৃত করিবার অবসর পান নাই। রামকমল 
যখন তাহার রোগশয্যা পার্খে উপস্থিত হইয়া উক্ত সংবাদ পন করিল 
তাহার পর মুহূর্তেই তিনি চিরদিনের জন্ত বাহ চৈতন্ত হারাইলেন। 1 


১৭২ রামেন্দ্রহন্দর 


মোটামুটি ধরিতে গেলে তিনি ১৩*১ সালে অল্প দিনের জন্ত পরিষদের 
সম্পাদক ছিলেন; ১৩*২ হইতে ১৩০৫ পর্য্যন্ত কার্যানির্বাহক দমিতির 
সভ্য ছিলেন) ১৩০৬ হইতে ১৩১৭ পধ্যন্ত পত্রিকাসম্পা্ক ছিলেন; 
১৩১১ হইতে ১৩১৮ পর্য্স্ত সম্পাদক ছিলেন ; ১৩১৯ হইতে ১৩২১ পর্যয্ত 
কা্ধ্যনির্ধাহক সমিতির সভ্য ছিলেন) ১৩২২ সালে কিছুদিনের জন্ত 
সহকারী সম্পাদক ও পরে সহকারী.দভাপতি হইয়াছিলেন ; ১৩২৩ সালেও 
তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন; ১৩২৪ ও ১৩২৫ সালে তিনি পত্রিকা- 
ধাক্ষ ছিলেন; এবং ১৩২৬ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে তাহার জীবনের 
শেষ দিন ২৩এ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সভাপতির পদে প্রতিঠিত ছিলেন। 

পূর্ববর্ণিত সাহিত্য-পরিষৎসংক্রান্ত সংক্গিণ্ত কাধ্যবিবরণ পাঠ 
করিলে সাহিত্য-পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দবের প্রক্কৃত কৃতিত্বের বিষয়ে ধারণ! 
করা কঠিন। পূর্বেই বলিয়াছি রামেন্্স্ুন্দর সাহিত্য-পরিষৎকে প্রাণের 
সামগ্রী করিয়াছিলেন। তিনি নিজের প্রাণ দিয়। উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন নিজের শক্তি দিয়া উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শক্তিসশর 
করিয়াছিলেন; তিনি অহোরাত্র শয়নে শ্বপনে জাগরণে সকল অবস্থায় 
একনিষ্ঠ সাধকের স্ভা্ উহার চিন্তায় রত থাকিতেন বলিলেও অতুযুক্তি 
হইবে ন। | 

সাহিত্য-পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্ত তাহার মনে একটা 
প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাইতাম। তাহার আত্মীয় ও পরিচিত সমর্থ ব্যক্তি 
মাত্রকেই পঠ্ষিদের .দভ্যতালিকাভূক্ত করিতে তিনি চেষ্টা করিতেন। 
একবার ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয় তাহার কোন আত্মীয়ের চিকিৎস! 
করিবার জন্ত তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। ভিজিটের টাকার মধ্যে 
কিছু লইয়৷ অবশিষ্টাংশ ডাক্তার বাবুকে দিয়া তিনি বলিলেন যে তাহাকে 
সাহিত্য-পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য চীদাগবরূপ এ টাক! 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদদ ১৭৩. 
গ্রহণ করিলাম। নানা উপায়ে তিনি সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা 
করিতেন। ১৩৯১ সালে প্রথম বর্ষের শেষে পরিষদে ১০৩ জন সান্ত 
ছিলেন। সংখ্যা ক্রমশঃ বুদ্ধি হইয়া ১৩২১ সালের বর্ষশেষে ২১৪৮ জনে 
পরিণত হয় । | 
রামেন্রহুন্দব্েরই উদ্ভোগে সাহিত্য-পরিষৎ তাহার পরম হিতৈধী বন্ধ 
লালগোলার রাজাবাহাদুর ও দীধাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে পাইয়াছেন। 
রাজাবাহাছুর তাহার পৌন্রকে দেখিবার জন্ত যখন কলিকাতায় রামের 
সুন্দরের বাড়ীতে আসেন, রামেন্ত্রস্ন্দর তখন তাহাকে পরিষদের কথা 
: বলেন, এবং মর্ধবপ্রকারে পরিষদের সাহায্য করিবার জন্ত অন্থুরোধ করেন। 
রামেজ্্মুন্দরের অনুরোধেই উৎসাহিত হইয়। রাজাবাহাদুর উহার গৃহ 
নির্মাণ, স্থায়ী ভাঙার, গ্রস্থপ্রকাশ, লাইব্রেরীস্থাপন প্রভৃতি নানা! কার্ধ্ের 
অন্য সত্তর হাজার টাকারও অধিক দাঁন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুমার 
শরৎকুমারও নানাউপায়ে সাহিত্য-পরিষদের উপকার করিয়াছেন । এতস্িরর 
রামেন্ত্রনুন্দর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বসস্তরঞজন 
রায়, বিনয়কুমার সরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 
প্রভৃতি বু উদীয়মান সাহিত্যিকগণকে উৎসাহ দিয়! কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্প 
করাইয়াছিলেন। 

সাহিত্য-পরিষদের চিতরশীলার পুষটিাধন রামেজুন্দরের সময়ে য়া ও 
ছিল। তিনি চিত্রশালার জন্ত নান! জনের নিকট হুইতে নান! ভাবে 
ব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রমেশভবনের পরিকল্পনা তীহার ও 
নিজন্ব ছিল। বরেন্তরভূমে অন্ুন্ধীন করিতে 'বরেন্ত্র অনুন্ধান সমিতি” 
স্থাপনে তিনি কুমার শরৎকুমীরকে উৎসাহিত করেন। সাহিত্য-সন্মিলনের 
প্রথম অধিবেশন কাশিমবাজারে করিবার জ্ত মহারাজকে তিনিই বিশেষ- 
ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । সম্মিলন যে পরিষদের একটি প্রধান 


১৭৪ রামেন্্রন্দর 


কর্তব্য হয়, এবং পরিষদের বর্তৃত্বাধীনে উহার পরিচালন! হয়, তাহার জন 
তিনি ৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

বিশ্ববিস্তালয়ে বাঙ্গালা ভাষ! প্রবর্তন করিবার জন্ত ১৩০২ সালে 
সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করেন) তখন এ বিষয় বিদ্তালয্বের কর্তৃপক্ষগণের নিকট 
উপহান্ত হয়। পরে কিন্তু বিশ্ববিস্তালয় বাঙ্গাল! ভাষ! শিক্ষার ব্যবস্থা 
ক্করেন। রামেন্ত্স্ন্দরের জীবনের শেষ ভাগে বাঙ্গাল। ভাষা বিশ্বলিগ্তালয়ের 
সর্ধবোচ্চ পরীক্ষায় স্থান পাইয়াছিল, সর্বতোভাবে ন! হউক, তীহার চির 
পোহিত আশা যে কিয়্ৎপরিমাণে ফলবতী হইয়াছে, ইহা৷ জানিতে পারিয়াও 
তিনি সুখী হইয়াছিলেন। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী ১৩০৯ সালে সাহিত্য-পরিষদের 
সহিত সন্বদ্ধ ত্যাগ করেন। ১৩২* সালে তিনি 'রসকল্পদ্রম” নামক সংগৃ- 
হীত অতি প্রাচীন একথানি পুথি পরিষদের সন্ত রামেন্্রসুন্দরের হস্তে 
প্রন্ধান করেন। 

এ অযাচিত দানেই তিনি বুবিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য 
পরিষদের প্রতি অন্ধুরাগ একবারে লোপ পাইনাই ; ঠিনি লিখিয়াছিলেন__ 
*সেই সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য-পরিষদের গ্রতি বৈরাগ্য ছিল। এই 
অযাচিত দানে আমি বুঝিলাম, প্র বৈরাগ্যের অন্তরালে তীব্র অনুরাগ ছাই- 
চাপা আগুনের মভ জণিতেছে। আম সাধ্যমত ফুৎকার প্রয়োগে ছাই 
উড়াইয়। আগুন জালাইতে চেষ্টার ক্রটি করি নাই ) সেই আগুনের আলে! 
এবং তৎসঙ্গে হয়ত একটু উত্তাপ সাহিত্য-পরিষং এখনও ভোগ করিতে- 
ছেন। সাহিত্য-পরিষৎ লমিধ. োগাইয়। যজ্তের আগুনের মত ইহা রক্ষা 
করিতে পারেন, পরিষদের ভাগ্য ।* রামেন্নুন্ারের চেষ্টায় ও বন্ধে মাহিতা- 
পরিষৎ আবার শাস্ত্রী মহাশয়কে ফিরিয়! পাইয়াছেন। 

১৩২১ লালে সাহিত্য-পরিযৎ রামেন্্নুদারের সংবর্ধনার অন্ত 
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এবং তাহাকে সভাপতি করিবার অন্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভিনি 
প্রথমতঃ এ ছুইটি বিষয়েই আপত্তি করেন, পরে সকলের সনির্বন্ধ_ 
অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সংবর্ধন! বিষয়ে সম্মতি দিয়াছিলেন $ 
দবিতীর প্রস্তাবের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন-_“আমি চির্রজীবন পরিষদের 
সেবকের 'কার্য্য করিয়। যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ষা-_পরিষদের 
নেতৃত্ব গ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্ধ্য-নির্বাহক সমিতি আমার এই 
চিরপোধিত আঁকাজ্ষায় বাধ! দিবেন কি?” প্রকৃতই তিনি কোন 
বিষয়েই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে ভালবাদিতেন না। সাহিত্য-পরিষদের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করা তাহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি সেবকরূপে সাহিত্য-পরিষ 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেবকরূপেই আত্মপরিচয় প্রদান করিতে 
শ্নাঘাী বোধ করিতেন, এবং সেবকরূপেই তীহার কর্তব্য সাধন করিয়! 
গিয়াছেন ) কায়েন মনস! বাচা তিনি দেবকরূপেই তীহার সেব। করিয়! 
গিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ যে দিন তীহাকে নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার সাহচর্য লাভে চিরদিনের জন্ত বঞ্চিত 
হইলেন। 

পরিষৎ এ পরলোকগত মাহাত্মার স্থৃতি সংরক্ষণের জন্ত স্বৃতিসমিতি 
স্থাপিত করিয়াছেন। সমিতি তাহার শ্বৃতিরক্ষাকল্পে নিম্নলিখিত পস্তা 
করিয়াছেন )-- 

(১) তাহার একটি প্রস্তর মূর্তি পরিষদে রক্ষা করা হুইবে। 
ুদ্তির নিয়দেশে একটি প্রস্তর ফলক থাকিবে। 

(২) তাহার একখানি তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষিত হইবে। 

(৩) তীহার গ্রস্থাবলী ও গ্রবন্ধাবলীর উপযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত, 
হইবে। তাহার সহিত তাঁহার একটি জীবন চরিত দিবার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। জীবন-চরিত শ্বতন্্রভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে।. ' 
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(৪) তাঁহার নামে বৈজ্ঞানিক গ্রহথমালা প্রকাশ করা হইবে। 

(৫) গবেষণীপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধের বা পুস্তকের জন্ত তাহার নামে 
পুরুস্কার দেওয়! হইবে। 

(৬) তীহার নামে একটি স্বৃতি-ভবন নির্মিত হইবে। 

(৭) বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতিকল্পে আচার্য্য ভ্রিবেদী 
মহাশয়ের স্ৃতিজড়িত পুরস্কারের ব্যবস্থা! কর! হইবে। | 

(৮) আচার্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবন চরিত প্রকাশিত 
হইবে। স্থির হইয়াছে যে, সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অনুসারে প্রস্তাবিত 
মন্তব্যগুলি যথাসম্ভব কার্যে পরিণত কর! হইবে। 

১৩২৯ সালের শেষ পর্যন্ত নাহিত্য-পরিষৎ স্বৃতি-সংরক্ষণ বিষয়ে তৈল- 
চির প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্ত কোন কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
্র বর্ষে স্বতি-সংরক্ষণ তহবিলে মোট ১৮৯৬ টাকা! সংগৃহীত হুইয়াছে। 


বাজ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
সাহিত্যসাধনান্থ 


ছাত্রজীবন হইতেই রামেন্্সুন্দর দেশের ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা 
করিতে শিথিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে তাহাতে ছাত্রজীবনের কর্তব্য 
সাধনের পক্ষে বিশ্ব উপস্থিত হইতে পারে বিবেচনা! করিয়া তিনি এঁ বিষয়ে 
সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে দাহদী হন নাই। গৌরবের সহিত ছাত্র 
জীবনের কর্তব্য সাধন করিয়া তিনি তাঁহার অভিলধিত কর্ণক্ষেত্র পূর্ণ 
উদ্ভমের লহিত গ্রবেশ করিয়াছিলেন । দেশের পক্ষে যাহ! মঙ্গলকর, তাহা 
সাধন করিতে তিনি কখন পশ্চাৎপদ হন নাই। তাহার ধারণ] ছিল, 
বাঙ্গালীর অভাব বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় পূরণ করিবেন) বাঙ্গালার 
পত্তিতগণ বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচন! করিয়া সার বস্তর উদ্ধার 
করিবেন, এবং তাহার সহিত বিদেশের বর্তমান সাহিত্যের মার বন্ত 
সকলের সমাবেশ করিবেন; বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক পঙ্ডিতগণ বিজ্ঞানশান্ত্রের 
অমূল্য রত্বরাজিঘবার! সেই সম্মিলিত সাহিত্যের অঙ্গ সুশোভিত করিয়া 
তুলিবেন? বাঙ্গালার লোক সেই সাহিত্যের আলোচনাদবার! বন্ৃকালসঞ্চিত 
অজ্ঞানান্ধকার দুরীভূত করিয়া! জগতের সভ্য সমাজের নিকট আত্মগ্রতিষ্ঠা 
নাভ করিতে পারিবেন, এবং দেশের ও দশের মঙ্গলকর কার্ে তৎপর 
হইবেন। এই ধারণা মনে গৌণ করিয়া তিনি বান ভাষায় সাহিত্য এবং 
বিজ্ঞানের চর্চা করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন | 

রামেন্নুন্দর বলিয়াছিরেন--+বাঙ্গাল! দেশের বাঙ্গালী জাতির রা ৃ 
বাহিক ইতিহাস নাই, কিন্ত বাঙ্গাল! দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে, 
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নেই মাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে, এমন কি সেই সাহিত্য 
বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। চত্তীদাস মধুর রসের সুধার ধারা! 
চালিয়া যে সাহিত্যকে আর্জ করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাহার মায়ের চরণে 
আপনাকে নৈবেন্তস্বরূপে অর্পণ করিয়! ষে সাহিত্যে ভক্তির রসের স্নেহ 
সেচন করিয়াছেন, সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া, ভবের বাজারে মাথা! তুলিয়া 
গাড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাঁধ! দিতে কেহ সাহস করিবেন ।” 

প্বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা 
প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সে কালের বাঙ্গালী 
কিরূপে কীদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্স্থধে কখন কোন্‌ 
গ্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের 
কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা! জানিতে পারি। পৃথিবীতে 
কর়ট| জাতি এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে ? যাহারা এত দিনের 
এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্ত 
লজ্জিত হইতে হইবেন |” 

রামেননুজ্দর এ ভরসার বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্য-নন্দির গড়িয়া 
তুলিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া! তাহার উপর ভিত্তি পত্তন করিয়া 
গিয়াছেন, বাঙ্গালার বাণীপুত্রগণ সেই পুণ্যক্ষেত্রে সেই পবিত্র ভিত্তির উপর 
আপনাদের সামর্থ্য অনুসারে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদের জাতীয় 
সাহিত্যের বিরাট মন্দির গড়িয়া তুলুন, এবং তনত্যন্তরে আমাদের সেই 
স্তামাঙ্িনী জননীর পবিত্র স্বৃতিমুর্তির প্রতিষ্ঠা করুন। উর্ধলোক হইতে 
তাহার শোভা! নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ভৃণ্ত হইবেন। *সাহিত্যসেবীর মধ্যে 
কেহ কবি, কেহ ওপন্তানিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কে 
জানপ্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তিপথের উপদেষ্টা, কেহ কর্পাার্গের 
প্রদর্শক । কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় 
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লক্ষ্য হইতে পারেনা । যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম ফরিবেন, উহাকে 
সেই শ্রামা্িনী জননীর চরণে সেই কর্মফল অপর্ণ করিতে হইবে। যিনি 
বে ফুল আহরণ করিবেন, মে সকল ফুলই সেই রাঁউ। চরণের রক্ত জবার 
রহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোঁয় যাহা! আহরণ করিবেন, 
তাহা! ভ্তিপূর্ববক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। হঙ্জুহোধি, বা্নীসি, 
যৎ করোধি দাস য__ভগবতীর আদেশ-_সে সমন্তই মেই এক চরণে 
অর্পণ করিতে হুইবে।” 


 রামেজসুন্দর বিজ্ঞানশান্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার উত্তর ছাত্রজীবন 
বিজ্ঞানশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বিজ্ঞান- 
বিষয়ে বিশ্ববিস্তালয়ে উপাধি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাই বৈজ্ঞানিক 
রামেন্নুন্দর প্রথমে বিজ্ঞানসন্বন্ধীয় প্রবন্ধ হত্তে লইয়! সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। প্রকৃতির অস্তস্তলে প্রবেশ করিয়া! তাহার নিগৃঢ় মর্ম ও 
তথ্যসকল নিজে বিশেষরূপে হ্বদয়ঙম করিয়া তিনি সাধারণের বোধগম্য 
অতি সরল ভাষায় উহা! সকলকে বুঝাইয় দিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
শুদ্ধ বিস্তানশান্ত্রর আলোচন! করিয়া তিনি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহার আকাজঙ্কার তৃপ্তি হয় নাই--পিপাসা! মিটে নাই। অনেক 
সময় নানাপ্রকার সংপয়ের কথা মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়া গোলযোগের 
কৃষ্টি করিত ) সেই জন্ত বৈজ্ঞানিকপরীক্ষিত ব্যবহারিক সত্যগুলিকে তিনি 
সার সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাই তিনি দর্শনশান্ত্ের 
গ্রতিপাদিত সত্যের অন্ুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ফলে দর্শন এবং 
বিজ্ঞানের সমন্বয়ে উত্তর কালে শাশ্বত সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। 
সুরেশচন্জ সেই কারণে বলিয়াছিলেন-_দর্শনের গলপ, বিজ্ঞানের সর্বতী 
ও মাহিত্যের যমুন1--মানবচিস্তার এই রিধারা ামেজসবমে ুক্তবেণীতে 
পরিণত হইয়াছিল।” 
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১৩২৭ সালের দাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাঁপতিরূপে 
রামেন্্নুন্দর বলিয়াছিলেন ** * & বাঙ্গাল! ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের 
যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে) কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ হইয়া 
পড়িতেছে। & * * আমাদের বাঙ্গাল! ভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র 
এবং অপুষ্ট হউক, উহার! বিজ্ঞানবিস্তার প্রচার যে একেবারে অপাধ্য, 
তাহা শ্বীকার করিতে আমি প্রস্তত নহি |” & * & | 

*্জ্রান-বিজ্ঞান মন্ুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি ; দেশ বিশেষের বা জাতি 
বিশেষের ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্ট অধিকার নাই। গণিতবিস্তা বা 
জ্যোতির্বিি্ভা, পদার্থবিস্ত। বা! রসায়নবিগ্ঠা, জীবনবিস্তা বা অধ্যাত্মবিদ্ধা, 
কোন বিস্তাতেই ভারতবর্ষের বা বঙ্গদেশের কোন বিশিষ্ট শ্বত্বাধিকার 
থাকিতে পারেন! । ধাহারা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, তাহাদের সকলেরও 
সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের অথব! বাঙ্গালা 
দেশের সহিত কোন কোন বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অঙ্গের বিশিষ্ট সম্পর্ক 
আবিষ্ধার করা যাইতে পারে । * & ঞ্গ বাঙ্গালার জলবায়ুতে, বাঙ্গালার 
আবহাওয়ার গতিতে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহার বিশি্ই আলোচনায় 
বঙ্গের চিকিৎসক হইতে বঙ্গের কৃষক পর্যাস্ত সকলেই উপরুত হইবেন। 
বাঙ্গাল! দেশের বাতাবর্ত বা! ০০1076 অস্তরীক্ষবিস্তায় বা 0165507010£)তে 
একটা নূতন পরিচ্ছেদ যোজন! করিয়াছে। এই বিশিষ্ট আলোচনাতে 
আরও কি কোন দুতন পরিচ্ছেদের যোজনা হইবেন! ? বঙ্গের সমতল 
ভূমিতে একখানা কঠিন পাষাণ পাওয়া! যায়না। যে অতি পুরাতন 
মালতৃমির ক্ষুদ্র আশ আজ পর্যন্ত সমুদ্রের জলম্রীমার উর্ধে থাকিয়া 
ভারতোপত্ীপের দাক্ষিণাত্য অংশ গঠন করিয়াছে, গঙ্গা প্রবাহ যাহার উত্তর 
ও পূর্ব্ব সীমায় প্রবহমান, সেই মালভূমিতে নাকি' একখান! পুরাতন জীবাশ্ম 
ব| ০9511 পাওয়া যায়না, এই সকল কারণে এদেশের সমতল ভূমি এ 
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র্যযসত ভৃবিদ্তাবিদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তথাপি গঙ্গা 
প্রবাহনিক্ষিপ্ত মৃত্তিকারাঁশি কত কালে কিরূপে আমাদের বঙগতৃমিকে নির্শিতি 
করিয়াছে, এ বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে কি? আমাদের মধ্যে 
বাহার! ইতিহাস লেখেন বা কাব্য লেখেন, তাহারা! কথায় কথায় বলিয়া 
থাকেন, এই নিয়বঙ্গ যেন সেই সেদিন সমুদ্রগর্ভে মঞ্জ ছিল? কিন্তু এই 
কলিকাতা! সহরের বহু নিম্নের ভূমি, যাহা এখন সাগরবক্ষের বহু নিষ্নে 
অবস্থিত, তাহাই এক দিন বনমণ্ডিত হইয়া সাগরের উর্ধে অবস্থিত ছিল, 
এই তথ্যটা তাহাদিগের জানা আবশ্তক নহে শক? ভাগীরথীর পশ্চিমে 
বীরভূমে যে অনুর্ববর রাঙ্ামাটির অস্তিত্ব দেখিতে পাই, উত্তরবঙ্গে ও ময়মন- 
সিংহের জঙ্গলে যে রাঙ্গামাটি পুনরায় মাঁথা তুলিয়াছে, সেই রাঙ্গামাটির সহিত 
তছুপরি নিক্ষিপ্ত গঙ্গামৃত্তিকা নির্মিত নিন্নবলের সম্পর্কের কথা নিঃসংশয়ে 
নির্ধারিত হইয়াছে কি? ষীহারা ভূতত্বে অভিজ্ঞ, তাহাদের নিকট এই 
সকলের এবং এই শ্রেণীর বিবিধ তত্বের সমাধান পথের পথিক প্রত্যাশা 
করে। বাঙ্গালার মাটিতে এবং বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার গ্রামে ও বাঙ্গালার 
বনে, যে সকল পণুপাথী, সাপব্যাউ, মশামাছি, পোকামাকড় আহার 
বিহার করিতেছে, তাহাদের বিশিষ্ট বিবরণের জন্য, তাহাদের ত্াহারবিহারের 
প্রথা জানিবার জন্ত, আমর! কি কেবল বিদেশী শিকারীর মুখাপেক্ষা করিয়াই 
থাকিব? 51200 5০০1০ পত্রিকার এবং 17050. 70056007এর 
প্রকাশিত 0)070518]01গুলির উৎকট বৈজ্ঞানিক ভাষার আশ্রয় ভিন্ন 
আমাদের মত অনভিজ্ঞের পক্ষে ম্বদেশের তত্ব জানিবার কোন গত্যন্তর 
থাকিবেনা ? বাঙ্গালা, দেশের জীবজন্তু আঁপন আপন অবস্থানে স্বাভাবিক 
অবস্থায় থাঁকিয়! কিরূপে জীবনযাত্র। নির্বাহ করে, কিরূপে পরষ্পয়কে ৷ 
জীবনঘন্দে হঠাইতে চাঁহে, কিরূপে বেড়ায় এবং কি খার, কিরূপে 
আততায়ীর প্রতি অন্তত প্রয়োগ করে, কিরূপ আকারে এবং আচারে 
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ন্ত জীবের, এমন কি আততারীর অনুকরণ করিয়া, নানা! ছয্মবেশের 
'আবিফার করিয়া, আততারীকফে ঠকাইয়। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে, কিরূপে 
তাহার! নহত্র শক্রর সঙন্গিধানে আপন বংশধার। রক্ষা করিবার নানা কৌশল 
উদ্ভাবদ করে, এই সকল তথা জানিবার জন্ত আমর! উৎকর্ণ হহয়! 
রহিয়াছি; আমাদের আকাঙ্ষ। কি মিটিবেন! ? বাক্গালার জলে, বাঙ্গালার 
বায়ুমধ্যে, আমাদের প্রত্যেকের গৃহকোণে, শয্যাতলে, থাস্ের ভিতর, 
দেহের ভিতর, যে সকল জীবাধু_ অলক্ষিতে বান করিয়া! রক্জবীজের মত 
ৰঞ্ধিত হইতেছে, এবং কধীনও বা আমাদের দেহরক্ষায় সৈনিকের কার্ধ্য 
করিতেছে, কখনও ব। মহামারী উৎপাদন করিষ। লোকক্ষয় করিতেছে, 
তাহাদের আবিষ্কারের জন্ত, তাহাদের বিবরণের জন্ত, কি আমর! চিরকালই 
হুকারাদি-নাম। এবং রকারাদি-নাম। বিদেশী পণ্ডিতদেরই মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিব? * * * * জামি কেবল আমার নিবেদন জানাইতে, 
'আমার প্রার্থনা জানাইতে, আমার ভিক্ষা! জানাইতে আপনাদের লন্মুথে 
উপস্থিত। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই বুধমণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণে 
আমার অধিকার নাই। তাহাদিগকে কর্তবাউপদেশের ধুষ্টত আমার 
নাই। &*%* আমার বিনীত প্রার্থনা, আমার বিনীত ভিক্ষা! বদি 
আপনাদের উন্নত হ্বায়কে স্পর্শ করিয়! বাঙাল! সাহিত্যের হিতসাধনে 
অবনত করে, তাহা হইলে আমার এই চপলতা! া়িতা-ন্িলনের : উৎ 
ইতিবৃত্তলেখক কর্তৃক মার্জিত হইবে ।* ” 

১২৯১ সালের পৌষ মালে প্রকাশিত নবজীবন* পত্রের ধঃ মাযার 
রাষেজস্ুন্দরের লিখিত প্মহাশক্চিপ্পীর্যক একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রথম 
প্রকাশিত হয়। র্বামেন্রন্দার তৎকালেবি, এ, 'পড়িতেছিলেন। ৯ 
সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত নবীন পদ সংখ্যায় হাতির 
নাম তীহার আর একটি প্রবন্ধ গ্রফাশিত হয় তৎপরে আরও 
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কতকগুলি প্রবন্ধ উ্ণ গল্পে বাহির হই্াছিল। নবজীবন গঞ্জের প্রবন্ধ 
লেখকদিগের নাম জান! না থাকিলে, কোন্‌ প্রবন্ধ কাহার লিখিত, সহজে 
তাহা নির্ঘর করা! কঠিন হইত। লেখকগণের নামের একটি তালিকামান্ধ 
নবজীবনের প্রচ্ছদপত্রে বাহির হইত, তাহা! পাঠ করিয়৷ কোন্‌ গ্বন্ধটি 
কাহার লিখিত তাহ! জানিবার উপায় ছিলনা; তৎকালে হুচীপত্রে 
অথব! প্রবন্ধগুলির নামের পার্থে, উর্দে বা নিক্নতাগে লেখকগণের 
নাম সন্নিবেশ করিবার রীতি ছিলনা । প্রথম প্রবন্ধসন্থন্ধে রামেক্্র- 
সুর বলিয়াছেন-_-“বাঙ্গাল! সাহিত্যে আমার হাঁতেখড়ি এই নবজীবনে। 
গ্রথম একটি প্রবন্ধ দিয়াছিলাম--তাহাতে নাম দিতে পাস হইলনা-- 
বেনামী পাঠাইয়! দিলাম। কিন্তু অক্ষয়বাবু (নবজীবনসম্পাদক অক্ষরচ্ত্র 
মরকার) যে রূপেই হউক, প্রবন্ধলেখক যে কে, তাহা ধরিয়া 
ফেলিলেন;-_ প্রবন্ধ যখন বাহির হইল, তখন দেখি, আমার নামেই উহ! 
ছাপা হুইয়াছে। প্রবন্ধটি যে কি, তাহ! আপনাদিগকে বলিবন1, তাহাতে 
ভাষার উচ্ছাস খুব প্রবল ছিল। অক্ষয়বাবু সেই উদচ্ছ্াসের প্রায় বার আদা 
বাদ দিয় ছাপিয়৷ ছিলেন। তথাপি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে এখনও 
আমার লজ্জা হয়। পরে আমি নবজীবনে আরও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলাম--- 
কতক স্বনামে, কতক বেনামে। এই ভাবে অক্ষয়বাবুর নিকটে আমার 
প্রথম হাতেখড়ি |” স্থানাস্তরে তিনি বলিয়াছেন-_-“প্রথম প্রথম 
কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একবারে অভিভূত করে ফেলেছিবা, 
তার মত গমগমে ভাষা ন! লিখুলে মনের ভাব ভাল ক”রে প্রকাশ করা 
যায়না, এই ধারণা আমার মনে বন্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল) সেই যোহ-পাশ 
থেরে নিজেকে মুক্ত ক'রূতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। কমশঃ 
দেখ্লাম বে, আছি যে সকল কথা ব'মূতে চাই, তা ও ভাযার উ'ন্বেন|) 
আমার মনের ভাব প্রকাশ কর্বার জন্ত উপযুক্ত ভাষ। গ'ড়ে ভু'ল্তে ছল 
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আমি নবজীবনে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দিই $ ভয়ে ও লজ্জায় তা+তে নিজের 
নাম 'দিইনি। অক্ষয় সরকার কেমন ক'রে আমার নাম জা+ন্তে পার্লেন, 
আমাকে উৎসাহিত কর্বার জন্ত প্রবন্ধটি একটু মার্জিত ক'রে কাগজে 
বা'র করুলেন। আমার উত্সাহ বেড়ে গেল। সাহিত্যক্ষেত্৫রে লোক 
চেন্বার ক্ষমতা অক্ষয় সরকারের আশ্চর্য্য রকমের ছিল ।” 

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১২৯৮ সালে “সাধনা” নামক একখানি 
মাসিক পত্রিক। প্রচার করেন ? উক্ত পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় থণ্ডে 
জ্যেষ্ঠ মাসে “আকাশতঙ্জদ” নামে একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রামেন্দ্রসুননর 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডে মাঘ মাসে প্রকাশিত 
পত্রিকায় পু না ছুঃখ* নামক, এবং বর্ষের বৈশাখ মাসের পত্রিকায় "স্বার্থ ও 
পরার্থ* নামক ছুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । খিতীয় বর্ষে দ্বিতীয় খণ্ডে আহাড় 
মাসের সাধনায় "জগতের অস্তিত্ব* এবং ভাদ্র মাসের পত্রিকায় "নৌন্য-তত* 
শীর্ষক ছুইটি প্রবন্ধ বাহির হয় | তৎপরে «মুক্তির পথ,” *বৈরাগ্য*, *প্রক্কৃতি- 
পুজা” প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্রবন্ধ সাধন পত্রিকার বাহির হইয়াছিল। 

বঙ্গবাসী আফিম হইতে “জন্মভূমি* নামক একখানি মালিক পৰ্রিকা 
বাহির হইত, রামেন্ত্রস্থন্দর তাহাতে “ফটোগ্রাফি” নামক একটি বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

পরীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক কালে প্দাসী*. 
একথানি পঞ্জিকা সম্পাদন করিতেন ) রামেনুঙ্গরের 25 ক 
প্রবন্ধ এ দাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ডি: 

কলিকাতায় ”4550019601) 101 006. 11181757, [0708 0 
০৪৪ 11৩০৯ ( *যুবকগণের উচ্চ শিক্ষানমিতি” ) নামক ছাত্রদের 
একটি সভা ছিল, বর্তমান সময়ে উহা শ্মুনিং ইনকিটিউট*। 
এ মত! পফুনিভারসিটা ম্যাগাজিন” নামক একখানি পত্জিক! ইংরাজী 
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ভাষায় গ্রচার করিতেন। রামেন্্সুন্জর এ ম্যাগাজিনে *]০7 ঢ5এশ 
নামক একটি সুন্দর প্রবন্ধ ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। 

সুরেশচন্ত্র সমাভপতি মহাশয়ের সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ প্সাহিত্য* পত্রে 
রামেন্্রস্তনদার ১৩০১ সাল হইতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিতে আস্ত 
করেন। তিনি উক্ত পত্রে ঈশ্বরচন্ত্র বিস্তাসাগর, হম্্ান হেলম্ছোল্ত্জ, 
উমেশচন্ত্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত, আনি বেলাণ্ট প্রভৃতির চরিতকথা, 
"সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার” নামক সামাজিক প্রবন্ধ, «একটি 
পুরাতন বিষয়”, “বৈজ্ঞানিক সংবাদ*, প্প্রাকৃতস্থষ্টি”, “জীবন ও ধর্ম) 
প্র্মপ্রবৃত্তি”। প্ধর্থ্ের প্রমাণ”, প্ধর্মের জয়”, “সত্য, “আত্মার ও 
অবিনাশিতা”, পমাধ্যাকর্ষণ”, “অমঙ্গলের উৎপত্তি”, পপ্রতীত/-সমুৎপাদ”, 
“মায়াপুরী” প্রভৃতি অনেকগুলি দার্শনিক ও "বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । বল! বাহুল্য সকল প্রবন্ধই নুচিস্তিত এবং স্থলিখিত। এ 
পত্রিকায় তাহার শেষ লিখিত যয্ডসন্বনধীয় প্রবন্ধগুলিও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এতস্িক্ন তিনি মানসী, বঙ্গদর্শন, আর্ধ্যাবর্ত, মুকুল, উপাসনা, প্রদীপ, 
পুণ্য, ভারতবর্ষ ও সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় বিভিন্ন ঘময়ে বনু 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন) তন্মধ্যে ছুই চারিটি প্রবন্ধের নাম আমরা 
এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি, ভারতী পত্রিকায় “কে বড় 1”, “এক ন দুই”, 
পর্ণ তব”, প্উত্তাপের অগচয়*, পনিয়মের রাজত”, «আচার ও ধর্মের 
অনুষ্ঠান”) বঙ্গদর্শনে “অতিপ্রারৃত”, "মুক্তি” ; আর্ধ্যাবর্তে “বিজ্ঞানে 
পুতুল-পৃজা” এবং আরও কয়েকটি প্রবন্ধ ) পপ্রদীপেশ, “ফলিত জ্যোতিষ", 
*সৌন্নধ্যবুদ্ধি” নামে কতিপয় প্রবন্ধ) পুণ্য পত্রে *পর্চভূত” প্রসৃতি 
এবং ভারতবর্ষে অনেকগুলি প্রবন্ধ ধারাবাহিকর্‌ূপে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
্রবন্ধগুলি একর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ব্গ-সাহিত্যভাপ্তীর, অসূল্য 
সম্পদে পূর্ণ হইবে, এ কথ! আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। 
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রামন্্রসুন্দর ম্বয়ং কতকগুলি প্রবন্ধ কতকগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়। তিনি 
১৩০৩ সালে পগ্রক্কৃতি” নামক একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থ 
তিনি সৌরজগতের উৎপত্তি, আকাশতরঙ্গ, পৃথিবীর বয়স, জ্ঞানের 
সীমানা, গ্রাককতস্থা্টি, প্রকৃতির মৃত্তি, হান হেলম্ছোল্ৎজ, ব্লীফোর্ডের 
কীট, প্রাচীন জ্যোতিষ, মৃত্যু, আর্ধ্যজাতি ও প্রলয় নামে কতকগুলি 
প্রবন্ধের সন্গিবেশ করিয়াছিলেন । গ্রস্থথানির পরবর্তী সংস্করণে হশ্মান 
হেলমূহোল্ধ্জ নামক প্রবন্ধটির পরিবর্তে আলোক-তত্ব ও পরমাণু 
নামে হুইটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়। গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণ 
ইপ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অন্ততম পাঠ্য ৪ নির্ববাচিত 
কফরিয়াছিলেন। 

গ্রীয় হই শত বৎসর পূর্বে বংশীবদন নামক এক ব্রাক্ষণ কবি “পুণুরীক- 
কুল-কীর্তি-পঞ্জধিক নামে একথানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 
উহা বাঙ্গালা দেশের ফতেসিংহ জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত । রামেজ্্সুন্নর 
উক্ত জমিদারবংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। ১৩০৪ সালের 
ভূকম্পের পর তথ অট্টালিকার ত্ত,পমধ্য হইতে তিনি সেই হম্তলিখিত 
অর্ধছিন্ন কুলপঞ্জিকাথানির উদ্ধার করেন। উহাতে তাহার পূর্ববপুরুষ- 
গণের এবং জিঝৌতিয়! ব্রাঙ্মগগণের বাঙ্গাল! দেশে উপনিবেশ স্থাপন সস্বন্ধে 
অনেক বিবরণ আছে। পরিশিষ্ট অংশে পরবর্তী কালের ঘটনাসংযোগে 
উদার পুর্ণতা সম্পাদন করিয়া রামের চা মুদ্রিত 
করেন। 

১৩১০ সালে রামের  পর্জানা” নামে মি গ্রন্থ প্রকাশ. 
করেন। এ গ্রন্থে সুখ না হঃখ 1, সতা, জগতের অতিস্ব, সৌনবধ্যতত, সরি, 
তিপ্রারত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড় 1, মাধ্যাকর্ষণ। এক না. ? 
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ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজণ, সৌনার্যবদধ, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে 


পুডুল-পুজা নামক দার্শনিক-প্রবন্ধগুলির সমাবেশ কর! হইয়াছে। প্রবন্ধ... 


গৌরবে পুস্তকথানি স্ুধীসমাজে উচ্চতম স্থান লাভ করিয়াছে । 
জিজ্ঞাসামস্বনধে যুক্ত দ্বিজে্জনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্জ-_. 


শান্তিনিকেতন, ১ অগ্রহায়ণ। 


(১) 


সাহিত্য-পরিষদের ঝুঁট| রত্বাবলীর শিরস্থানীয় একমাত্র মার 
বনুমানাম্পদ ব্রিবেদী মহাশয়, 

আপনার দুইখানি নৃতন পুস্তক পাইয়া পরম লাভ মনে করিলাম। 
'জিজ্ঞাসার প্রথম অধ্যায় পাঠে যেরূপ আনন্বরস অনুভব করিলাম, তাহাতে 
কৌতৃছল জাগিয়। উঠিয়াছে আত্যস্তিক--পরবর্তী অধ্যায়ের আরে! কয়েকটা! 
পাতা! অতিবাহন করিলাম-_ইচ্ছা! এক দৌড়ে শেষ পৃষ্ঠার কূলে উপনীত 
হই_ কোমর বাঁধিলাম পর্য্যন্ত, কিন্তু আর পারিয়া! উঠি না, মনের খেদ্ধে 
পুস্তকথানি বন্ধ করিলাম। আপনার ছুইথাঁনি পুস্তক আমীর মাস ছই 
তিনের অতি উপাদেয় খোরাক হইবে ভুরি ভোজন করিয়! স্বাস্থ্য মাটি. 
করিব না । বতখানি পড়িলাম সবই অকৃত্রিম সত্য বলিয়! মনে হইল) 
সমস্তই মগ্্পরশা। পাঠ সমাপ্ত হইলে আমার যাহা বলিবার কা | তাহা | 
নিরিররহর নিডত হার এ বে + 





হা. পার বাধার থা নজনাথ ঠাকুর। 


১৮৮ | রামেন্দ্রমুন্দর 
| শান্তিনিকেতন, ১ পৌষ। 
(২) 

প্রিয় ত্রিবেদী মহাশয়, 

জিজ্ঞাসার আমি হচ্জ চারি পাঁচ অধ্যায় পড়িয়াছি। আপনার গ্রস্থধানি 
জিনিষটা খুব ভাল-_বিশেষতঃ আমার ন্তার় অকেজো! লোকের পক্ষে । কিন্ত 
সকল পাঠকের পক্ষে তাহ! যে ভাল, তাহা আমি বলিতে পারি না । কেনন৷ 
বিস্তালয়ের অবোধ ছাত্রের তাহা পড়িলে খুব সংশয়ের আবর্তে হাবুডুবু 
খাইয়া তাহাদের প্রাণাস্ত পরিচ্ছেদ হইবে। *চন্ত্রের ওপিঠ কেহ চক্ষে 
দেখে নাই--অতএব চন্দ্রের ওপিঠের সঙ্গে এ পিঠের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা 
মনুষ্যের জ্ঞানাতীত”, এ কথাটি আপনি খুব জোরের সহিত প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি কথা আপনার প্রতি আমার বক্তব্য আছে, 
আপনার গ্রন্থগুলি আস্ঘোপাস্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাহা আমি আপনার 
নিকট ভাঙ্গিব__-এখন না। & & * কিন্তু আপনার শরারটার আরোগ্য 
আগ প্রয়োজলীয়, তাহার পরে অন্ত কথা । আপনি ভাল আছেন শুনিলে 
আপনাকে আমি আরে! আমার মনের কথা জানাইব। 

্বক্ষর-_আপনার গুণানুরক্ত প্রীদ্ধিজেন্্রনাথ ঠাকুর। 

এক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র-- 
| ১৯৫০৪ 
তোমার জিজ্ঞাসার ১৮৭ পৃষ্ঠা তক পড়িলাম। পড়িয়া বিশ্রিত হইলাম । 
ত্ভাবহু্দর গোলাপের বর্ণনা করিতে ব্রতী হইয়া! দক্ষ কবি বতটা 
পাঠককে সুখী করিতে পারে, তুমি অতি ভীবণ বেদান্বের শ্মশানে 
জনশূন্ত মক্ষভূমিকে কি জানি কি মনত্পূত শবারাশিক্ধীর! ততোধিক 
: মনোরম ও হৃদরগ্রাহী করিয়! বৃদ্ধগণের আশির্বারপাজ হ্ইয়াছ। ক ৪ 


সাহিত্যসাধনায় . ১৮৯ 


ইমার্সন বলেন, কোন এক সময়ে জগতে শতাধিক 718$০র পাঠক থাকে 
না, বেদাস্তের ত পাঠক হয়ই না) দ্বিতীয় ব্যক্তিও নাই, যে পাঠক হবে। 
বোস্ত একট৷ হামলেটের পম্বগত”* মত ব্যাপার। তথাপি তুমি কল্পিত 
অল্পসংখ্যক বেদান্তপাঠকদিগকে কল্পিত জীবন দিয়া স্বর্ণাক্ষরে ছাপ। বেদাস্ত 
কল্পনায় পাঠ করাইয়া ভূরিপ্রমাণ কল্পিত আনন দিয়াছ। **% 
স্বাক্ষর-__ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 


১৩১৭ বঙ্গাঝে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সাধারণের বোধগম্য করিবার 
উদ্েশ্তরে বিজ্ঞানবিষয়ের স্থল কথাগুলি বক্তৃতার আকারে ধারাবাহিকরূপে 
প্রকাশ করিবার ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন। নেই বক্তৃতামালা আরম্ত হইবার 
পূর্বে প্রস্তাবনাম্বূপ রামেন্ত্রন্ুন্দর যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, 
তাহাই মায়াপুরী নামে অভিহিত হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ গ্রস্থাবলীতে প্রকাশিত 
হয়। এই পরিদৃশ্তমান জগৎ বছবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের লীলাক্ষেত্ররূপে 
কেমন সুন্দর মায়াপুরীর স্থষ্টি করিয়াছে, তাহা অতি সুন্দররূপে উহাতে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রবন্ধটি তিনি ত্তাহার পরবর্তী সংস্করণের জিজ্ঞাস! 
গ্রন্থে মন্মিবিষ্ট করিয়াছেন। বিজ্ঞানবিষয়ের আলোচনায় তিনি যে 
আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন, উক্ত প্রবন্ধের শেষ ভাগে তাহ! বিবৃত 
হইয়াছে; পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। 

"জগতে ধাহা আমাদের অনিষ্টকর, তাহাই আমাদের হের, তাহার 
বর্জনে আমরা স্থখ লাভ করি) আর যাহা আমাদের হিতকর, তাহাই 
আমাদের উপাদেয়, তাহার গ্রহণেও আমর! সুখ লাত করি। জীবের 
মধ্যে যাহার! স্থখভোগের অধিকারী, তাহারা সকলেই তাহা করে, এবং 

করে বলিয়াই তাহার! জীবনরক্ষার় এমন সমর্থ হয়। আমরা মুত ঘা 
জীব) অতএব আমরাও অন্ত জীবের সতার জীবনরক্ষার্থ হুখান্থেবী হইয়া! 





১৯৩ রামেন্জসুন্দর 

ছেয় বর্জনে ও উপাদেয় গ্রহণে তৎপর আছি 7 তাই আমাদের জীবনযন্ষার্থ 
ও জীবন-সমৃদ্ধির অন্ুকূল যাবতীয় চেষ্টা এই সুখান্বেষণের অভিমুখে। 
আমর! বে স্বভাবতঃ নুখান্বেষণ করি, তাহার এই নিগুঢ় উদ্দেন্ত। কিন্ত 
হন্থযোর একটা! বিশৈষ অধিকার আছে, ইতর জীবের হয়ত তাহ! নাই। 
মনুষ্য অনেক সময় বিনা উদ্দেস্তরে সুখ উপার্জন করিয়া ধাকে। এই সুখে 
তাহার কোন লাভ নাই, জীবন-রক্ষায় এতন্ধার! তাহার কোন আহ্গকুল্য 
হয়না; ইহা উদ্দেত্তহহীন সুখ 7- ইহা অতি বিশুদ্ধ নির্মল বস্ত, ইহাকে 
স্থুখ না বলিয়া আনন্দ বল! উচিত। মনুষ্য এই বিশ্তুদ্ধ আননোর অধিকারী । 
এই আনন্দে মন্থুযোর কোন হিত ঘটে কি না, এই প্রশ্ন তুলিতে গেলে 
দেই আনন্দের নির্্লত| নষ্ট হয়। মনুষাগণ গান গাহিয়! যে আনন পায়, 
মন্থু্য কবিত। শুনিয়! যে আনন্দ পায়, নদীতীরে বসিয়৷ নদীম্োতের ধ্বনি 
শুনিয়া যে আনন্দ পায়, সে আনন্দ এই আনন্দের পর্য্যায়তুক্ত |. উহার 
উচ্চতর সোপানে উঠির! প্রকৃতির মৃত্তির দিকে কেবল চাহিয়! চাহিয়! যে 
আনন পাওয়া যায়, প্রকৃতির মৃত্তিতে শৃখলা ও সার্জনের আবিষ্কা 
করিয়! যে আনন্দ পাওয়া যায়, উহাও সেই পর্য্যায়ের আনন্দ ; তাহাতে 
জীবন-রক্ষার কোন সুবিধা ঘটিবে না, সে প্রশ্ন তোলাই চলে না। তুলিতে 
গেলে সেই আনন্দের বিশুদ্ধি ও নির্শলতা নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক জড় 
জগৎকে স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়া জীবনযুদ্ধে সাহাব্য লাভ করিতেছেন 
বটে; কিন্তু এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়মশৃঙ্খলার জাবি- 
স্কার করিয়া, এই জগতের আঁধারে আলোক আনিয়া, এই জগতের অজ্ঞানা- 
ধিরুত অংশে জ্ঞানের অধিকার গ্রাসার করিয়া, বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ 
লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনেমো ও 
মোটর, বৈহ্থ্াতিক ট্রাম ও বৈছ্যুতিক আলো, হ্লিমশিপ ও এরোপ্লেন, অতি 
তুক্ছ ও অকিঞ্িৎকর পদার্ঘ। মানবসমাজে মারামারি, কাটাকাটি রক্কা- 
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রক্তির মধ্যে বণিকের পণ্যশাল! বা বলানীর আরামনিকেন কিছুতেই 
শাস্তি আনয়ন করিতে পারে না। মানবজাতীর অতীত ইতিহাস পূর্ণ 
করিয়া জীবন-ুদ্ধের বে ভীষণ কোলাহল আমাদের শ্রবশেজিয় বধির 
করিতেছে, বাহ জগতের উপর বিজ্ঞানের এই প্রতুত্বলাভের জয়জয়কার 
সেই কোলাহলের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিকতা-্পর্ধি-মানব- 
সভ্যতার মধ্যস্থলেও যখন সবল মানব ক্ষুধার্ত ব্যাজের ভতায় ছূর্বল মানবের, 
শোণিতপানে কুষ্ঠিত হইতেছে না) তখন জীবন-বুদ্ধের ভীষপত! ফে বৈজ্ঞা- 
নিকতার় প্রভাবে মৃছুতা ধার করিবে, মানবসমাজের বর্তমান অবস্থায় 
তাহার কোন আশ্বাসই নাই। এই সংগ্রামের অশান্তির মধ্যে যদি কিছুতে 
চিততক্ষেত্রে শাস্তিবারি বর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উপরে যে আন- 
দের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই আনন্দ কতকটা সমর্থ হইবে । বৈজ্ঞা- 
নিকের গর্ব এই, ও গৌরব এই যে, তিনি ধরাধামে এই আনন্দের উৎস 
খুলিয়া দিয়াছেন, আমরা অঞ্জলি ভরিয়! উহার ধারাঁপানে তৃপ্ত হইতেছি। 
জীবনের সমরক্ষেত্রে পরম্পর যুধ্যমান কোটিমাঁলবের পাদ-পীড়নে যে ধুলি- 
রাশি উিত হইতেছে, সেই ধুলিবিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ আননা-ধারাকে কলুষিত 
করিও না । খষি উচ্চকঠে বলিয়া গিয়াছেন_-বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানই 
বন্ধ । এই কল্পিত মায়াপুরীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যবহারিক জগতের সম্পর্কে 
থাকিয়াও পূর্ণ ভূমানন্দের পূর্বাশ্বাদ লাভে অধিকারী হয়, তাহা হইলে 
বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে আনন্দপ্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তাহাকে ব্যৰ- 
হারিক জীবনের নুখ-ছঃখের কর্দামলিপ্ত করিয়। পঙ্কিল করিও না”... 
১৩১৮ মালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভারত-শাস্ত্র-পিটক নামে বৈদিক | 
গরস্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পরিষৎ ও কার্ধ্য সম্পাদনের ভার 
রামেনসথ্রকে অর্পব করেন। উহার প্রথম গ্রন্থ উতরেয় ব্রাহ্মণের 
বজানথবাদ। রামে্রসন্দর “এতরেয় ব্রাহ্মণ” নাদক বৈদিক প্রানি ব্- 
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ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন । ইহার অন্বাদ করিতে গিয়া তাহাকে 
লুপ্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের যথার্থ প্রন্কৃতি নির্ণয় করিতে হইয়াছিল । 
গ্রন্থ * প্রকাশসন্বদ্ধে আমরা রামেন্্রসুন্দরের ভক্ত শিষ্য দিঘাপতিয়ার 
কুমার শরৎকুমার মহাশয়কে ধন্যবাদ করিতেছি। ত্াহারই অন্থুরোধ 
এবং উৎসাহে গ্রন্থকার নিজে অনধিকারী বলিয়! সাহসী না হইয়াও 
প্রথমটা ভয়ে ভয়ে এ গুরু কার্যযতার নিজের স্কন্ধে বহন কারিতে সম্মত 
হইয়াছিলেন। সেই কারণে তিনি বেদ। বেদীস্ত, উপনিষদ প্রভৃতি প্রাচীন 
অমূল্য গ্রন্থরাঞ্জির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহার ফলে তিনি 
যাহা লাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন, তাহা! মাতৃভাষায় প্রকাশ করিয় তাহার 
দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা! 
কাধ্যপ্রারস্তে অকালে তাহাকে হারাইলাম--আমাদের আশা অপূর্ণ 
বুহিয়া গেল। 


এতরেয় ত্রান্ষণসস্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র-_ 


শ্রীতিভাজনেষু £- 

আপনার এঁতরেয ব্রাহ্মণটিকে পাইয়! পরম গ্রীতিলাভ করিলাম । এ 
যাহা বলিলাম ইহার গোড়ায় "বিচক্ষণ শব বসান আবশ্ঠক। ব্রাহ্গণটির 
শরীরের আয়তন দেখিয়া আমার মনে হুইল যে, ব্রাক্মণভোজন বৈদিক- 
যুগের যাগযজ্ঞের মুখাতম উদ্দেস্ত ছিল --ছ্যুদেবগণের তুষ্টিসাধনের সঙ্গে 
তৃদেবগণের পু্িসাধন অবিচ্ছেন্ত সৌহার্দা-ুত্রে বীধা ছিল। ব্রদ্ধবাদীরা 


* মার্টিন হাউগ্ন উতরেয় ত্রান্মণের প্রথম অন্ধুবাদ করেন। এই অনুবাদ বৈদিক 
যজ্কান্ডে মন্ন্ধে জগতে অনেক ত্রা্ত ধারণা প্রচার করিয়াছিল | রামেন্দু উভ- 
রে জাঙ্গণের সটক অ্ুবাদ করি নেই না মত খর উনি 
 এলাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 


সাহিত্যসাধনায় ১৯৩. 
মাঝে মাঝে আপিয়া 865085 08061 দিগের স্তায় থানাতল্লাসী রঃ 
করিতেছেন-_আর ব্রাহ্গণটি চট্‌ পট তাহার একটা সছৃত্তর দিয়া আপনাকে 
সাফাই করিতেছেন-_ ইহার স্তায় সরস সামগ্রী কোথাও আমি দেখি নাই, 
অতি চমৎকার ব্যাপার ! & & ** যাহা হ”ক-_-আপনাঁকে-_ আপনার 
পরিশ্রমক্ষমতাকে--আপনার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়কে--আপনার সদিচ্ছাকে 
ধন্য | তা ছাড়া এ ব্রাহ্মণটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে যে আপনি 
কাতর হন নাই [ দশরথ রাজা বামচন্ত্রকে বিশ্বামিত্রের হস্তে (বা কোন্‌ 
মুনির হস্তে আমার মনে হইতেছে ন1) সমর্পণ করিতে যেমন ইতন্ততঃ 
করিয়াছিলেন] আপনি সেরূপ করেন নাই, ইহার জন্ত আপনাকে কত ষে 
ধন্যবাদ দিব তাহা ভাবিয়। পাইতেছি না। এঁ এক বড় অক্ষরের ধন্তের 
মধ্যে শসার বীজের ন্যায় অসংখ্য ধন্যবাদ সম্ভুক্ত রহিয়াছে__জানিবেন। 

স্বাক্ষর-_-গুণানুরক্ত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


কিছুকাল পরে রামেন্ত্রসন্দর কঠিন পাড়ায় আক্রান্ত হইয়া! পড়েন) সেই 
সময় হইতেই তাহার স্থাস্থাভঙ্গ হয়, এবং পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য এক 
কালে লোপ পায়) সেইজন্ত তিনি গ্রন্থপ্রকাশরূপ শ্রমসাধ্য কার্যে 
আশানুরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া সময়ে সময়ে বড় ছঃখ 
প্রকাশ করিতেন। | 

১৩২০ সালে শ্চরিত-কথা” নামক একথানি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ ৰ 
করিয়াছিলেন ) উক্ত গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হুম্মীন হেলমূহোল্ধজ, আচাধ্য মোক্ষমূলর, উমেশচজ্জ 
বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত ও বলেন্দত্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি পরলোকগত 
মনীধিগপের চরিত-কথার উল্লেখ আছে। রামেন্্সনদর বিভিন্ন সভান্ক 


পরলোকগত মহাত্বগণের সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ পাঠ ার়াছিলেন, ্‌ 
৩ 
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তিনি চরিত-কথায় তাহা! সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করেন। বড়কে 
ধড় করিয়া দেখিবার মত, ভাবিবার মত ক্ষমতা তাহার কিন্ধপ ছিল, তিনি 
তাহা উক্ত গ্রন্থে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়াছেন । “ঈশ্বরচন্ত্র বিস্তাাগর' গ্রবন্ধে 
তিনি বলিয়াছেন-_প্রত্বাকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল ন!। 
অগত্যা মর! মরা বলিয়া ক্াহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল। এ 
পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্তর বিস্তা- 
মাগরের নাম কীর্ডনে প্রবৃত্ত হইতে হুইবে। নতুবা! এ নাম গ্রহণ করিতে 
আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরস্তেই 
উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা । বস্ততই ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্তাসাগর এত বড় ও 
আমরা এও ছোট, তিনি এত মোজা! ও আমরা এত বীক] যে, ত্বাহার 
নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম স্পর্দধার কথা বলিয়! বিবেচিত হইতে 
পারে। বাঙ্গানী-জাতির প্রাচীন ইতিহান কেমন ছিল, ঠিক্‌ স্পষ্ট জানিবার 
উপায় নাই। লক্ষ্ণদেনঘটিত প্রাচীন কিংবদস্তীট! অনৈতিহাসিক বলিয়া 
উড়াইয়া৷ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পলাশীর লড়াইয়ের কিছুদিন পূর্ব 
হইতে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যেস্থান লাত করিয়া 
আসিয়াছে, বিস্তাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, 
তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুষ্টিত হইতে হয়। 
বাগ্যত কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্্র বিদ্তাসাগর ও আমাদের মত বাক্সর্বন্ব সাধারণ 
বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, ম্বজাতীয় পরিচয়ে তাহার গুণ- 
সবর্তনদবারা প্রকারান্রে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয় 
আমাদের পাপের মা! আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের প্রত্যেক | 
অনুষ্ঠানে সহদয়তার. এত অভাব ও মৌখিকতার এত প্রভাব; যে, অস্ত যে 
ভহার স্থৃতির উপাসনার জন্য একত্র হইছি, এই উপাসনার ব্যাপারটাই 
.একট। ভণ্ডামি নহে, তাহা প্রমাণ করা হুষ্ধর ৷” 
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বিস্তাসাগর মহাশয়ের সাংবংসরিক উপাসনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-_. 
“ইসা বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলন্ক ক্রমশঃ 
ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা । পুজিতের প্রীতি- 
উৎপাদন, বোধ হয় আমাদের শাস্তবিহিত শ্রানধত্পণাদি ব্যাপারের 
উদ্দেী নহে; পুঞ্গক আত্মোব্নতি বিধানের জন্ত এ সকল অনুষ্ঠান করিতে 
বাধা। বিদ্যাসাগরের প্রেতপুরুষের গ্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইজেও 
আমরা স্বার্থের অন্থরোধে  কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। 

কিন্তু প্রথমেই বিস্তাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কি না, 
সেই ঘোর সমস্তা আদিয়! দীঁড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মাঁনবতাকে সন্্ীর্ণ 
বাঙ্গালীত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাঁওয়] নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে 
হয়। ঈশ্বরচন্ত্র বিস্তাসাগরের জীবদ্বশাতে তাঁহার ম্বজাতি তাহার নিকট 
আপনার যে মূর্তি দেখাইয়াছিল, তাহা! তাহার জীবনকাহিনী পাঠে কতকটা " 
অম্মমান করা! যাইতে পারে। তাঁহার আত্মীয়বন্ধুগণের সম্পর্কে আসিয়া 
তাহাকে পদে পদে লজ্জিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে, ইহার তৃরি 
উদ্দাহরণ তাহার জীবনের আখ্যায়িকার মধ্যে লস্কলিত আছে। যদি কোন 
বৈদেশিক আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি আঁকিতে প্রয়াসী হয়েন, 
তাহাকে মসীবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্ররয়াঁম পাইতে হইবে না) 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তীসাগরের চরিতলেখকগণ গ্রচুর পরিমাণে & সকল সামগ্রী 
একাধারে মংগ্রহ করিয়। রাখিয়াছেন।” 

“বষ্িমচন্ত্র প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি বলিয়াছেন__ প্রিবের ৃ 
অনুদন্ধানে বিদেশপর্যাটন অনাবস্টক হইলেও আমরা এ অনাবস্তক 
পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম) এমন সময়ে বঙ্ধিমচন্ত্র আমাদিগকে আপন 
ঘরে প্রত্যাবর্তনের জন্ত ডাক দিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই আহ্বান 
গুনিল ও মাতৃমন্দিরে আনন্বমঠে ফিরিয়া আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিন না। 


ঙ্ 
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আজি আমর! যে আপন ঘরে প্রত্যাবর্তনের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছি, বিশ 
বর পূর্বেই মেই প্রত্যাবর্তনের ডাক পড়িয়াছিল ) এবং বন্ধিমচন্ত্রে পথ- 
র্ট স্বদেশবাদী দেই ডাকে সার! দিতে ওঁদাসীন্ত দেখায় নাই। আজ 
সেই ডাক আরও উচ্গৈঃগ্বরে পড়িয়াছে, এবং তপন্থী বঙ্কিমচন্ত্র মর্ত্য- 


লোকের তপত্ার সমাধান করিয়া অনৃষ্ত গোলক হইতে আমাদিগকে সেই 


পরিচিত ত্বরে আবার ডাকিতেছেন। 

প্ীতাশাস্ত্র ধর্মের কেবল সার্ধভৌমিক সনাতন অংশের উপদেশ 
দিয়! নিরস্ত হন নাই, প্রাদেশিক ধর্দ ও যুগধর্মের তত্বও এ শাস্ত্রের 
প্রতিপান্ত।, কয়েক সহত্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী গীতাশাস্ত্রে যে সহত্র- 
শীর্ষ পুরুষের মুখনিঃস্থত অভয়বাণী গুনিয়৷ আমিতেছে, তাহার সহত্র 


অক্ষি সমস্ত বিশ্ব্রন্ধাণ্ডে ও ব্রহ্গাণ্ডের ক্ষুদ্রতম অংশে নিবন্ধ আছে। অতএব 


এ শাস্ত্রের উক্তির মধ্যে গ্রাদেশিক ধর্মের ও ঘুগধর্থের মাহাত্ম্যকীর্ভন 
দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে ন|। 

যুগধর্মসংস্থাপনের জন্ত যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তিনি ধর্মক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্রের মহ্াহবের যুগে কোন্‌ মুগ্তিতে সম্ভৃত হইয়াছিলেন, মহাভারতের 
মহাসাগর মন্থন করিয়! ভারতবাসীর নিকট লুপ্তপ্রায় সেই মুত্তির উদ্ধারের 
জন্য বন্ধিমচন্ত্র যত্রপর হ্ইয়াছিলেন। নুষ্তপ্রায় বলিলাম, তাহার একটু 
তাৎপর্য আছে। ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভগবানের যে মৃত্তিকে 
পুজার জন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! কুরুক্ষেত্রে সংশগ্তক 
সেনার সম্মুখীন পার্থ-দারধির মুত্তি নহে, তাহ বুন্দাবনবিহারী গোপীজন- 


বলত বংশীবদনের মৃত্তি, তাহা! নবনীতচৌর, উদুখলবন্ধ বালগোপালের 
মৃদ্ধি)--যে মুক্তিতে ভগবান্‌ ভকরধৃত মোহনমুর্লীর প্রত্যেক রহ, শ্রীমুখ- 


মারতে পূর্ণ করিয়া ভছগেত সবরনরোতেবিশ্বরকীতির মরদস্থনে, আননোর 


খারা! লঞ্চ করেন, উহা! সেই মৃত্তি। ঈশ্বরের খর্যমস্ডিত মৃত্তি ভারত- 
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বর্ষের উপাসকসম্পরদায়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে নাই) ভারতবাসী 
রশ্বরযযর অপেক্ষা মাধুর্য্ের উপাসনায় পক্ষপাঁতিতা দেখাইবে, ইহাতেও 
বিস্মিত হইব না। বঙহ্কিমচন্ত্র মহাতারতমাগর মন্থন করিয়া যে মৃত্তিকে 
দ্বদেশবাসীর সপ্দুথে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধন্প্রবর্তকের মৃত্তি) 
তাহা ধর্মরাজাসংস্থাপকের মূত্তি-ধর্শের সহিত অধর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইলে যে মুক্তি গ্রহণ করিয়া! তিনি সন্ভৃত হন, উহা! সেই মুর্তি রাষ্টরবিশনব 
উপস্থিত করিয়া ধিনি রাষ্ট্র রক্ষা করেন, উহা তাহার মুর্তি; জীবনসংগ্রামে 
জীবন ধ্বংস করিয়া যিনি জীবনরক্ষা করেন, উহ তাহার মুর্তি; লোৌক- 
স্থিতির অনুরোধে যিনি নির্বিকার ও নিষরুণ হইয়া বনুন্ধরাকে শোণিত 
ক্রিন্ন দেখিয়া থাকেন, উহ! তাহাঁরই মৃত্তি। যিনি বিশ্বজগতের রদ্ধে। রম্ধে, 
সঞ্চারিত করুণাগ্রবাহের একমাত্র উতম, তিনি যে কি কারণে ওকি 
উদ্দেশ্রে এই নিষ্বরুণ মৃষ্তি পরিগ্রহ করিয়া! জীবরূক্তে বন্ধ! সিক্ত দেখিতে 
বাধ্য হন, তাহা তিনিই জানেন? মন্ুষ্যের শাস্ত্র এখানে যুক 7 অথবা এই 
ৃদতিগ্রহণ সেই সনাতনী মায়ার সহিত অভিষ্ন,_বাহ! হইতে এই বিশ্ব 
জগতের জন্মাদি, যাহ! হইতে জীবের জীবন, যাহা হইতে জীবনে বহিঃ- 
্রক্কতির সহিত অস্তঃপ্রক্কতির নিরস্তর সামগ্রসতস্থাপনের চেষ্টা ঘটিতেছে, যাহা 
হইতে মানবের সকল ছুঃখের নিদান সেই থুষ্টানকথিত পাপগ্রবণতার 
উৎপত্তি হইয়াছে; অথবা! কবির ভাষায় বলিতে পারি,_ইহা সেই আধ 
সত্য, জ্ঞানী যখন তাহার আত্মার মধ্যে জগৎকারণের সন্ধান পাইবেন, যখন 
তিনি আপনাকেই এই এই জগচূত্রাত্তির কারণ বপ্িয়া জানিতে পারিবেন, 
যখন তাহার অপূর্ণ জগৎস্বপ্ন উদ্বোধনে বিলীন হইবে, তখন নেই হাঙ্গর 
ভাঙ্গা দিনে যে আধ সত্য 8 
কার: 
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বন্ধিমচন্দ্রের আনন্মমঠে আর বন্ধিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে আমর! এই যুগধর্- 
প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই। ত্বাহার জীবনের শেষভাগের প্রত্যেক 
কাধ্যই বোধ করি এই উদ্দেস্তের অভিমুখ। বস্কিমচন্ত্রই প্রথমে আমা- 
দিগের নিকট যুগধন্ম্ের আবশ্তকত! নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং যুগধর্মের 
সংস্থাপনের জন্ত ধিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তাহার মহৈষ্বধ্যমণ্ডিত মূর্তি 
আমাদের হ্বদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । বঙ্গজননীর প্রত্যেক 
সম্তানের হৃদয়তূমি মাতৃভক্ষির জাঙ্কবীজলে মর্জিত করিয়া তাহাকে 
তাহার সিংহাসনস্থাপনের উপযোগী করিতে হইবে। তিনি যে পবিত্র 
আমনে উপবিষ্ট হইবেন, তাহ! পুণ্যতোয়ে অভিষিক্ত করা! আবক |” 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্য ও ধর্মমসধ্ন্ধে বলিয়াছেন__ 
“সাহিত্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন কণিয়। দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
অন্ত দেশে ধর্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা! যাহাই হউক, আমার্দের এই ভারতবর্ষে 
ধর্মের সংজ্ঞ। আয্ত ও প্রশস্ত। যাহ। ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম) যাহ। 
মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে ধরিয়া আছে, যাহ। মানবের সামাজিক জীবনকে 
ধরিয়। আছে ও আরও উর্ধে উঠিকপ। যাহা বিশ্বত্রহ্গাণ্তকে ধরিয়া আছে, 
আমাদের শাস্ত্রের নির্দোশক্রমে তাহারই নাম ধর্ম। সাহিত্য তাহার 
অঙ্গীভৃত। ধর্রূপ সনাতন অশ্বথের মুল রহিষ়্াছে উর্ধে দেবলোকে $ 
ইহার শাখাপ্রশাথা অবাঙথুথে গ্রদারিত হইয়। মানবসমাজে কর্মরূপ ফুল- 
ফলে ও পত্রপল্বে স্ফুত্তি পাইতেছে। মানবজীবনের যাহাতে ন্ফু্ি, 
ধর্খের তথায় অধিকার, সাহিত্যে মানবজীবনের কি এআতএব সাহিত্য 
ধর্শের অধিকারবহিভূত নহে। লোকস্থিতি ধর্দের অভিগ্ায়__সাহিত্য 
লোকস্থিতির সহায--অতএব সাহিত্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছি় করিয়। 
| দেখিবার ্র্বো্ন নাই। মানুষের সহিত মানুষের অস্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন 
ই করিয়া, অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, যাল্গুষকে মানুষের 
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সহিত করিয়া, ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত করিয়া লোকস্থিতির আমন্ুকুল্য 
করাই সাহিত্যের একমাত্র ব্যবসায়। অতএব সাহিত্যকে ধর্মের সহিত 
বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে চতুষটররী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুন্মুথ 
হইতে সমীরিত হইয়া আমাদের পূর্ববপিতামহ মহধিগণের ছৃষ্টিপথে 
প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ও তীহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই ধর্ম 
সংস্থাপনের জন্ত ভারতসমাজে আদর্শ সাহিত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; 
আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ব্যবহারসম্পাদনার্থ যে কিছু জৌকিক 
সাহিত্য বর্তমান আছে বা ভবিষ্যতে আবিভূতি হইবে, তাহা সেই অপোরুষের 
বাণীর স্থতি ও অনুস্থতি ও প্রতিধ্বনি বলিয়। আমরা৷ ভারতবাসী যুগ- 
ব্যাপিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; পুরাতনী বাথাদিনীর বীণার তস্ত্রীতে 
তাহাই বিবিধ মুক্ছনায় যুগ ব্যাপিয়া বন্ধৃত হইয়া আমিতেছে? তীহার কর- 
ধৃত পুস্তকমধ্যে তাহাই মসীলেখে অঙ্কিত ও নিবন্ধ রহিয়াছে । প্রলক়- 
কালে মহাবরাহের দংঘ্রার উপর যখন বসুন্ধরা অবস্থান করেন, ধর্ম তখন 
মৃত্তিমান হইয়া সেই সনাতন সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়। রক্ষা করেন। 
সুতরাং সাহিত্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! দেখিবার প্রয়োজন লাই ।” 

১৩২ সালে “কর্মমকথা॥ নামক আর একথানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ 
গ্রন্থে গ্রন্থকার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কর্্মপরিত্যাগে মনুযের 
ক্ষমতাও নাই, সধিকারও নাই। পকুর্ানেনেবেহ কর্ীণি জিজীবিষেৎ 
শতং সমা* এই বচন ভিত্তিশ্বরূপ গ্রহণ করিয়া তিনি প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছেদ। যজ্ঞ নামক শেষ প্রন্ধে তিনি ইহা! স্পষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেল। বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত ভ্ঞানকাণ্ডের সমন্বয়ে একটা 
ত্র চেষ্টাও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। একের ভিত্তি 1:89) 1 
এবং অপরের ভিত্তি 1০:91 ) এই উভয্বের মধ্যে বিরোধ, তাহার সাম 
হইতে পারে না। তিনি বিশ্বাম করিতেন যে, কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞান- 
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কাণ্ডের যে বিরোধ দেখা যায়, সেই বিরোধের মধ্যে সাম্জসতস্থাপন 
ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্ত--[.6£9110 ও 11012110 এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ 
ধন্দের এ্ক্যসং-স্থাপনে ও সমন্বয়সাধনে গীতার মাহাত্ম্য । উহার সম্বন্ধে 
বিশদভাবে আলোচন! করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল। পাপ ও পুণ্য, ধর্ম ও 
অধর্ধ, 1,551 ও 110191169র চিন্তায় পড়িয়া! দিশাহার। হইয়। অবশেষে 
তিনি উপনিষদের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন_-উপনিষদঃ 
গাবঃ দৌথা। গোপালনন্দনঃ ; এক দিন আমি গ্রটে অবলম্বন ক'রে [.625110 
ও 7101211র মূলনৃত্রে পৌছিবার চেষ্টা! ক'রব। বেশ ক'রে অনেকগুলি 
প্রবন্ধ লিখতে হবে। বড়ই ছৃঃখের বিষয়, প্রবন্ধ লিখিবার সময় আর 
তাহার জীবনে হইল ন|। 

আমাদের দেশের সামান্ত ভিক্ষুক হুইতে আরম্ভ করিয়া অতিবড় 
প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবার সকলেই সংসার কিছুই নহে, অনিত্য, অনার, এই 
ভাব কাধ্যতঃ না৷ হউক অন্তরে পোষণ করিয়! বৈরাগ্যধর্শেরই প্রাধান্য 
স্বীকার করেন। এরূপ অবস্থায় বৈরাগ্যধর্মের প্রতি উক্ত গ্রন্থে একটু 
কটাক্ষপাত করা হইয়াছে বলিয়া অনেকের মনে একটু থটুক। লাগিতে 
পারে। গ্রন্থকার তাহার উত্তরে বলিয়াছেন--“্যদ্্বারা মানুষে জীবনের 
কর্মভারগ্রহণে কুষ্ঠিত হয়, স্বার্থপর শাস্তির আশায় পরার্থপর অশাপ্তি 
্বাকারে কুষ্ঠিত হয়) সেই বৈরাগ্যই আমার কটাক্ষের বিষয় ) আমীর 
বিশ্বাম, আমাদের ধর্মশান্ত্রে এই বৈরাগ্যের কখনই প্রশ্রয় দেয় নাই, এবং 
সেই জন্য গৃহস্থাশ্রমকে নকল আশ্রমের উচ্চে স্থান দিয় ৰ 

 আীবননমরে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট মানব শাস্তিগ্রয়ালী 
পালনে বিমুখ হয়) এবং নেই ভন্ত ারান্তপরিবারকে বিধাতার ক্কপায় 
অপি করিয়া গৃহ হইতে পলায়নের প্রবৃদ্ধি লর্বাদেশে.সর্বকালে অনেকের 
পক্ষে দেখা যায়। বন্ততই সার! জীবন লড়াই করিয়া এক সময়ে যদি 
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কাহারও হুন্ধক্ষেত্র হইতে ছুটি লইবার ইচ্ছা হয়, সে সময়ে ছুটি না দিলে 
কতকটা নিষ্ঠুরতা! হয়। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে রী 
ছুটি চাহিতে গেলে সমাজ থাকে না। 

কর্মকাণ্ডের সন্ধীর্ণ গণ্তী ও তাহার জটিল বন্ধন দেখিয়া ছু 
গ্রয়ামী বনু মাধু ব্যক্ষি ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারেন না। অথচ সর্বদেশে 
সর্ধকালে মানবসমাজ এই কর্শাকাগ্তকেই অকড়াইয়। জড়াইয়া থাকিতে 
যায়ঃ সময়ে সময়ে কোন মহাপুরুষ আসিয়। প্রাচীর বেড়! ভাঙ্গিয়! মন্গুযুকে 
স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার স্থলে হয় শ্বেচ্ছাচারিতা৷ আসিয়া 
সমাজধর্ঘ্মকে নষ্ট করিবার উপক্রম করে, অথবা নূতন একটা প্রাচীর 
উঠিয়া নূতন ঝেষ্টনের সৃষ্টি করে। যে সকল আচার অনুষ্ঠান লইয়া! এই 
কর্মকাণ্ড কোন সমাজই কোনরূপে তাহাদের একেবারে বর্জন করিতে 
পারে না) উহার! কেবল মুর্তি বদল করিয়া! আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে 
চায় । মানবের ইতিহাস তাহার সাক্ষী । 

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-সঙ্বের এবং ফুরোপে মঙ্ন্যাসী-সজ্বের ইতিহাস 
অবহিত হইয়া পর্য্যালোচন করিলে, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, এই শ্রেণির 
সন্ন্যাসীর দল শেষ পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল সমাজশক্রর দলে পরিণত হুইয় পড়ে। 
আমাদের ধর্মশাস্ত্র সংসারতাপদগ্ধ মীনবকে যথাসময়ে ছুটি দিতে আপত্তি 
করিতেন না) বার্ধকো যথন সেবা করিবার ক্ষমতা যায়, এবং সেব! 
লইবাত সময় আইসে, সেই সময়কে প্রত্রজ্যাগ্রহণের কাল বলিয়া ধর্ণ- 
শান্ত সাধারণের পক্ষে নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন) এবং গৃহধ্ত্যাগের 
পর ও যতিধরখ হণের পুর্বে বানপ্রস্থের অতি কঠোর ব্রতের ও হুর 
তগন্তার ব্যবস্থা ৬ অনধিকারী ব্যক্তি যাহাতে প্রব্রজযা গ্রহণে সন্ুচিত. 
হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বেমপন্থী সমাজের সমাজবনধনের 
একটা নিগুঢ় তত্ব এইখানে পাওয়া যায়। বন্ততই কর্ম পরিত্যাগ করিতে 
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কেহ কোন কালেই পারে না । & * * ভগবান্‌ তথাগত, ভগবান্‌ শশ্করাচারধ্। 
বা শ্রীচৈতন্ত এবং তাহাদের অন্ুবর্তী অনেক মাহাত্ম অকালে গৃহত্যাগ 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা কর্ম্মত্যাগ করেন নাই; বরং তাহারা 
কুত্র কর্ের স্থলে বৃহৎ কর্ম স্বীকার করিয়াছিলেন; তাহাদের কৃত কর্মের 
ফল সমস্ত মানবজাতি অস্তাপি ভোগ করিতেছে এবং চিরকাল করিবে। 
বস্ততঃ শান্ত্ান্নমোদিত বিশুদ্ধ বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্্মপরতা হইতে অভিন্ন। 
সেই বৈরাগের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত আমার পক্ষে সাধ নহে। 

্ডাবাপৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন, জননীসম| নদী ও নির্বরবান্‌ 
পর্বত আমাদিগকে রক্ষা করুন, সুর্ধ্য ও উবা দেবী আমাদের অপরাধ লইবেন 
ন আমাদের পূর্বপুঞ্ষেরা জীবশে আমক্ত হইয়া এইবূপে দেবতার 
নিকট প্রার্থনা করিতেন। যাহাতে ভূতগণের পীড়া না হয়, একান্ত পক্ষে 
অন্পমাত্র পীড়া জন্মে, এইরূপ বৃত্তি অথলম্বন করিয়া জীবিকার্জন করিবে। 
যেমন বায়ু আশ্রম করিয়া! সর্বজন্ত বাস করে, সেইরূপ গৃহকে আশ্রয় 
করিয়া সমুদয় আশ্রম বর্তমান রহিয়াছে । খধিগণ, পিতৃগণ। দেবগণ। 
ভূতগণ, অিথিগণ দকলেই গৃহস্থের প্রত্যাশী, গৃহস্থাশ্রমের পর আশ্রম 
শাই_-এইরূপ আমাদের ধর্মশান্ত্রের বিধান। কর্মে তোমার অধিকার 
হউক, ফলকামনায় তোনার রঙ না থাকে, ফলকামনা! তোমার প্রবৃত্তির 
হেতু না হয়, কর্মপরিত্যাগে তোমার আসাক্ত না জন্মে এইরূপ 
আমাদের ভগবহুক্তি। 

সংসারের শোণিওকর্দীমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সইআবার খানি 
হইয়া, আততারীনিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইন্না, জীবনন্বন্দে নিযুক্ত 
খাকাতেই মন্তৃম্যের গৌরব, এবং এই পীবনঘবন্থে নিযুক্ত থাকিয়া বে শিক্ষা 
আাভ হয়ঃ তাহার চরম ফল ছুঃখমুক্তি। এই শিক্ষার ফলে মন্ুস্তের এমন 
অবস্থা এক সময়ে উপস্থিত হইবে, যখন সে কর্মামু্ঠান ও কর্তব্যসাধনই 


. সাহিত্যসাধনার ২ 
তাহার জীবনের স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিবে) তোমর! যাহাকে দুঃখ বল, 
সেই ছুঃখের স্বীকারই জীবের উন্নতির ও অভিব্যক্তির প্রধান লক্ষণ বলির! 
স্বীকার করিবে) ছুঃখভোগশক্তিই মনুষ্বের প্রকৃত গৌরব বলিয়া মানিয়। 
বাইবে) এবং আপনার প্রতি, পুভ্রকলত্রের প্রতি, স্বজনবান্ধবের প্রতি, 
বিশ্বের প্রতি কর্তব্যানষ্ঠানকেই এমন এক পরম শ্রীতি, এমন 
এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি, এমন এক অকৃত্রিম আনন্দরূপে অনুভব করিবে, 
জড়োচিত শান্তি সেই আনন্দের নিকট ম্লান হইয়া প্রতীয়মান 
হইতে থাকিবে। 

ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। আমাদের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসে এই বৈরাগ্য 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়। কীর্তিত হইয়াছে; আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যে কবিকুলগুরু 
এই শ্রেষ্ঠ ধঙ্ধের মহামহিম আদর্শ অঙ্কিত করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ 
দেখাইয়াছেন। সে পথ আমর! অনুসরণ না করি, সে আমাদেরই হুর্ভাগ্য ।” 

কর্ম্মকথা। অমূল্য গ্রন্থ) ইহার লহিত তুলনার উপযুক্ত গ্রন্থ বাঙ্গালা 
ভাষায় ইতোপূর্বে প্রকাশিত হুয় নাই বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এই 
গ্রন্থে মুক্তির পথ, বৈরাগ্য, জীবন ও ধর্ম, স্বার্থ ও পরার্থ, ধর্মপ্রবৃত্তি, 
আচার, ধর্মের প্রমাণ, ধর্মের অনুষ্ঠান, প্রকৃতি-পুজা, ধর্থের জয় এবং 
যজ্ঞ নামক একাদশটি প্রবন্ধ সন্কলিত হইয়াছে। | 

১৩২১ সালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহ্ারী গুপ্ত ভারতীয় ইতিহাসের 
ধারাসন্বন্ধে রামেন্ত্রম্নদদরের বক্তব্য লিপিবদ্ধ কিয় প্বিচিত্র প্রসঙ্গ 
নামক গ্রশ্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বিপিনবাবু বণিয়াছেন-__"ভারতবর্ষের* 
পুরাতন “ফাইল” ধাহার! নাড়া চাড়া করেন, তাহারা দেখিতে পাইবেন, ৃ 
কেমন করিয়া তিনি সভ্য মানবসনাজ্জের অতীত ইতিহাসের গুড মর্ঘটুক 
বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জীবতত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মিসর, 
হিন্ধ, গ্রীক, রোমের ইতিহাসের ভিতর দিয়া তারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে 
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হইবে, এই বাসনা তীহার ছিল, কিন্তু মধ্যপথে হঠাৎ তিনি থামিয়া 
পড়িলেন। এ ভাবে ইতিহাস অনুশীলনের ধারা ভারতবর্ষে এই প্রথম 
আরম্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।* দবিচিত্র প্রসঙ্গ” সম্বন্ধে ৬স্যর- 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্জ-- 


শ্রাহরি শরণম্‌ 
নারিকেলডাঙ্গ1, কলিকাত| | 
10, (01)81810081769, [২০৪৫১ 
02100002, 
কল্যাপবরেযু-_ 

“বিচিত্র প্রসঙ্গ" পৃস্তকে আপনার কথাগুলি পাঠ করিয়া পরম আনন 
লাভ করিয়াছি। কথাগুলি নিরভিমান পাঙ্ডিতাপুর্ণ এবং নিশ্চল চিন্তা 
গীলতাব্যঞ্কক । তাহার মধ্যে নূতন কথা অনেক আছে, কিন্তু তাহা! 
নৃতনত্বের চাকৃচিক্যরঞ্জিত লহে। **ঞ্চরামা়ণ ও মহাভারতের সমা- 
লোচনায় রামচরিত, কৃষ্ণচরিত, তীন্মচরিত ও অর্জুনচরিতের বিশ্লেষণে 
স্বপ্ন কথায় সুন্দরভাবে আপনি যাহা বলিয়াছেন, অনেক কথাতেও অমন 
বিশদভাবে তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় বলিয়। মনে হয় না। বৈদিক 
যুগে হিন্দুসমাজে উচ্চ শিক্ষা গ্রচারের সম্বন্ধে আপনি যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহা নূতন কথা ও আর্ধযজাতির অসাধারণ গৌরবের কথা । আর সেই 
উপলক্ষে প্রীনঙ্গিক ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মের যে ব্যাধা। করিয়াছেন তাহাও 
সম্পূর্ণ শান্তর এবং যুক্তিলত। এ সমস্ত কথা হিন্দুসমাজসংস্কারক ও 
হিন্দুসমাজসংরক্ষক উভয় পক্ষেরই বিশেষ প্রণিধান করিবার বিষয়। 
বি রাত দার গত 
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রামেন্্রননার সাহিতা-পরিষৎপত্রিকায় বাঙ্গাল ভাষার ব্যাকরণ ও শব্ধ- 
তত্ব এবং বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিরা 
ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা হইতে সেই প্রবন্ধগুলি সঙ্কলন করিয়া 
তিনি ১৩২৪ নালে পশব্বকথা” নামক একথানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
এ গ্রন্থে প্ধ্বনিবিচার”, "কারক প্রকরণণ্, “ন”, প্বাঙ্গাল! কৃৎ ও তন্ধিত*, 
প্বাঙ্গালা ব্যাকরণ”, «বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, “শরীরবিজ্ঞান পরিভাষা”, 
“বৈস্তক পরিভাষা”, “রাসায়নিক পরিভাষা” ও “বাঙ্গালার প্রথম রসায়ন 
গ্রন্থ” নামক দশটি প্রবন্ধ নিবন্ধ আছে। সকল প্রবন্ধগুলিই বিশেষ 
সাবধানতার সহিত বিবেচনাপূর্বক লিখিত হইয়াছে । ধ্বনিবিচার 
প্রবন্ধটির প্রতি গ্রস্থকারের মমত্ব ছিল; উহাতে তিনি কিছু নূতন কথ। 
বলিয়াছেন; এইরূপে বাঙ্গালা ভাষার শবতত্ব আর কেহ আলোচনা 
করিয়াছেন কিন! বলিতে পারি না। গ্রন্থকার বলিয়াছেন-_প্পাশ্চাত্য 
জাতির উপাজ্জিত জ্ঞানরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্য 
ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে । কিন্তু এঁ বিজাতীয় ভাষা কখন আমাদের 
আপনার ভাষা হইবে না, কখন আমর! অস্তরের কথা এ ভাষায় ব্যক্ত 
করিতে পারিব না। যদি আমাদের শ্বজাতিকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে 
পাশ্চাত্য জাতির উপাজ্জিত জ্ঞানসম্পত্তির অধিকারী করিতে চাই, তাহ! 
হইলে আমাদের মাতৃভাষাকে এইরূপে সংস্কত মাজ্জিত পরিণত করিয়া 
তুলিতে হুইবে, যাহাতে সেই মাতৃভাষা এই জ্ঞানবিস্তারকর্শের ও জ্ঞান- 
প্রচার কর্মের যোগ্য হয়। এই বঙ্গভাষারই অঙ্গে. নৃতন রক্ত লালিত 
করিয়। তাহাকে পুষ্ট, সমর্থ, পরিণত করিয়া নত হইবে। একা া 
অম্পাদন এখন কৃতী বাঙ্গালীর অন্ততম কার্য্য ৮”...  . | 

ভবিষ্যতে যখন বাঙ্গালা! ভাষা সপূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, চি খন 
& ভাষার ব্যাকরণ গ্রস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন ভাষার মুলত 
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বিশ্লেষণ করিবার কালে তাহারা এ শবকথা গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য 
পাইবেন বনিয়া আমরা বিশ্বা করি। গ্রন্থথানি বাঙ্গালার সুধীসমাজে 
বিশেষভাবে আদর লাঁভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্তালয় অধুনা 
বাঙ্গালা 'ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এম, এ, পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
কর্তৃপক্ষগণ শব্ব-কথ! গ্রস্থথানি উক্ত পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্বাচন 
করিয়া গ্রস্থকারের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। প্ধ্বনিবিচার* প্রবন্ধটি 
পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থকারকে যে পৰ্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 


শিলাইদহ। 


সবিনয় লমস্কারপূর্বক নিবেদন-_ 
র কক রী ঞ 

প্ধ্বনিবিচাঁর পড়িয়া! আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু 
পাঁপ আলস্ত আসিয়া বাধ! দিল। আমিও এই বিষয়ট। এইভাবে আলেচিন। 
করিব বলিয়া এক দিন স্থির করিয়াছিলাম, সেই জন্ত আাপনার প্রবন্ধের আরম্ত- 
ভাঁগ পড়িয়৷ মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্ভত হুইপ়াছিলাম, 
তাহার পরে সমস্তট! পড়িয়া দেখিলাম, আমি এতটা! পরিফার করিয়। এবং 
এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না । আমি কেবল 
একটা আভাস মাত্র দিতে পারিতাম। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধন্তাত্মক 
শ্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম । এক্ষণে এই 
পন্থা ধরিয়া আলোচনাটিকে আরও অনেক শাখাপ্রশাখায বাহিত করিয়া 
লইয়া হাইতে পার! যাইবে বলিয়! মনে করি। : * ক প্রত্যেক টা 
ৃ একটা কিশেষ । দৃর্ধি আছে, এবং সেই অন্ত খই সকল ধ্বনির লমবানে 
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অনুভূতিমূলক ধনযাত্বক শৰ অস্ততঃ বাঙ্গালা ভাষায় ॥ রচিত ইয়া, এ 
তত্বটি আপনার প্রবন্ধে সুন্দর করিয়! ব্যক্ত হইয়াছে। % ক * সী 
ফাস্তুন ১৩১৪। | 
ভবদীয় | 
স্বাক্ষর--শ্রীরবীন্তরনাথ ঠাকুর। 


_. রামেন্ত্রহন্দরের পরলোকগষনের পর “বিচিত্র জগৎ” ও প্বজ্-কথা” 
নামক ছুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালে “ভারতবর্ষ” 
মাদিক পত্রে তিনি অনেকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়৷ “বিচিত্র জগৎ* নাম দেওয়। হইয়াছে। 
পুস্তকথানি ভারতবর্ষ হইতে পু্মু্রিত বলিতে হইবে। ভারতবার্যর 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের তত্বাবধানে উহা! মুদ্রিত হইয়াছে। 
ধ্ পুস্তকে বিজ্ঞান-বিস্তায় বাহৃজগৎ, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ, 
বাউময় জগৎ, জড় জগৎ, বৈজ্ঞানিকের আকাশ, প্রাণময় জগৎ, প্রাণের : 
কাহিনী, প্রজ্ঞার জয় ও চঞ্চল জগৎ নামে নয়টি স্দর্ড সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
গভীর জ্ঞান ও উচ্চ চিন্তার ফলগ্বরূপ গঁ প্রবন্ধগুলি লিখিত হ্ইয়াছিল। : 
সহজ বোধগম্য ভাষায় কিরূপে হুরহ বিষয়ের আলোচনা করা চলে, 
বিচিত্র জগৎ তাহার একটা দৃষ্াত্তস্থল। | 
বনের শেষ সময়ে রামেজুনুন্দর বৈদিক হস্তসনবন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ 
রচনা করেন। শিশববিস্তাল়ের তদানীস্তন তাইস্‌ চেক্দলর শ্রীযুক্ত দেব-. 
প্রসাদ সর্বাাধিকারী মহাশয্নের নির্দেশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে তিনি 
উহা পাঠ করেন। পাঠীস্তে "সাহিত্য পত্রে বলি € ক াশিত 
হইয়াছিল। যজ্ের সম্বন্ধে তাঁহার আরও অনেক বা এ 
ইচ্ছা ছিল? বিধাতা! নে আশা পূর্ণ করিতে দিলেন না । 
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যকত-কথা গ্র্থে অগ্যাধান ও অগ্িহোত্র, ইন্িষাগ ও পপ্ুযাগ, সোম-যাগ, 
্ীষ্টবাগ ও পুরুষ-যন্ত নামে পাঁচটি প্রসঙ্গ সম্িবিষ্ট হইয়াছে ) এ গ্রন্থের 
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্ত্র ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন__“গ্রত্যেক, 
প্রবন্ধে তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত, গবেষণা ও চিন্তাণীলতার পরিচন্ন 
দিয়াছেন, কেবল বঙ্গদেশে লহে, অন্তদেশের সাহত্যেও তাহা বিরল। 
বৈদিক ক্তসমূহের উদ্দেস্ত ও অনুষ্ঠানপন্ধতি যে এমন সরল ভাষায় ব্যজ 
করা যাইতে পারে, তাহা আমি গ্বপ্পেও জানিতাম না ।” রিপন কলেজের 
তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহীশয় তাহার রচনাপাঠে 
বিশ্বয় প্রকাশ করিয়৷ বলিয়াছিলেন-_“রামেন্ত্রবাবু কেমন করিয়। বৈদিক 
যুগের কথা, বিশেষতঃ যজ্ঞের দার্শনিক তত্ব এমন সুন্দরভাবে বলিতে 
পারিতেছেন? আমি যখন কলেজে কাজ করিতাম, তখন তীহাকে প্রায় 
নাস্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, এখন তিনি হার্বাট স্পেন্সার হইতে 
অনেক দূরে চলিয়! গিয়াছেন |” 

রামেন্ত্রমুন্দর যক্তের দাশনিক তত্ব ও বেদের বিজ্ঞানসম্মত ইতিছাঁস- 
চর্চায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আরও কিছু দিন বাচিয়। 
খাকিলে তিনি বাঙ্গাল। সাহিত্যকে যে অমূল্য সম্পদ দান করিতেন, তাহার 
সহিত জগতের অন্ত কোন সাহিত্যের তুলন! হইত না। ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
দর্শন এবং বেদাস্তসাগর একে একে পার হইয়া তিনি অবশেষে বেদের কর্ম 
এবং ভ্ঞানকাণ্ডে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। বেদের প্রতিপাদিত বিষয়গুলি 
বেশ ভালরূপে আয়ত্ব করিয়া, তাহার চিত্ত একবারে তৎপগ্রতি নিবিষ্ট 
হইয়াছিল। তিনি বেদকে খুব বড় করিয়া! দেখিয়াছিলেন, ডবিয়াছিলন, 
'এবং বড় করিয়া দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । , রহ: 
তাহার লেখার মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনের ও বিজ্ঞানের ভাঁবদকল স্থানে 
(স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; কিন্ধু তিনি থে চিরপুন্রাতন ভাঁবটিকে 
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অন্তরের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ভাবটির মূল অংশ আমরা 
সেই পুরাতন বেদাস্তশাস্ত্রের মধ্যেই দেখিতে পাই ) নবীন বিজ্ঞান ও দর্শনের 
জ্ঞানের মধ্যে তাহা পাই না । সেই চিন্তা--সেই ভাবটিকে তিনি এত বড় 
কিয়। দেখিয়াছিলেন যে, তাহার সহিত অন্ত কিছুর গড়মিল তিনি 
একবারে দেখিতে পারিতেন না । ূ 

যন্ঞের কথা বলিতে গিয়া রামেন্্রন্ন্বর যজ্ঞের উদ্দেস্রীসম্বন্ধে তিনটা 
মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজের অভিব্যক্তির তিনটা স্তরে তিনটা 
মত। তিনি বলিয়াছেন-_-প্প্রথম স্তরে দেবতার স্বার্থসাধন করিয়া 
দেবতার খোরাক যোগাইয়! তাহার গ্রীতিসাধন এবং তদ্ারা নিজের স্থার্থ- 
সাধন। দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেস্ত কোনও কিছু অর্পণ করিয়। দেবতার নিকট 
বস্ততান্বীকার। এখানে দেবতার লাভালাভ দেখার দরকার হয় না। 
কেজো! জিনিষের বদলে অকেজে! গ্রিনিষ দিলেও বিশেষ হানি নাই ) 
নি্ষযন্বরূপে অল্প মূল্যের জিনিষ দিলেও চলিতে পারে। মাংসের পরিবর্তে 
রুটা দিলেও চলিবে। আরো উন্নত তৃতীয় স্তরে স্বার্থ অন্বেষণের স্থানে 
একবারে স্বার্থত্যাগ আসিয়া পড়ে। ত্যাগটাই তখন মুখ্য উদ্দেস্ত হইয়া 
দাড়ায় । বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে এই অতিপ্রায়টা খুব স্পষ্ট হইয়াছিল দেখা 
যায়। বেদপন্থীরা এই ত্যাগটাকেই প্রাধান্ত দিয়াছিলেন। বাজ্ঞিকের 
পরিভাষামতে কোন ভ্রব্যত্যাগেরই নাম যজ্ঞ। অগ্নি, সোম, ইন 
প্রভৃতির উদ্দেশে কোন যাগে অধ্বঘুর্য যজমানের পক্ষ হইতে আহ্ছতি 
দিতেন ) ফজমান তীহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতেন, এবং আছতির পর. 
ত্যাগমন্ত্র বলিতেন। ত্যাগমন্ত্র ইদম্‌ অশ্য়ে-ন মম, ইদং মোমায়-ন মম, 
ইদম্‌ ইন্জ্রায়_ন মম, এইরূপ আকারের । তাৎপর্ধ্য এই যে, দেবতাকে সর্ব্থ 
দিতে হইবে) যাহ! কিছু প্রিয়তম, তাহাই দিতে হইবে। অর্ববতোভাষে 
আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না । তবে 
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মানুষে সর্বস্ব দিতে পারে না) আপনাকে দিতে পারে ন1) কাছেই 
নিক্ষযনরূপে অন্ত কিছু দিতে হয়। & & * &” 

_বেদপন্থীর মতে “ঈশ্বর আত্মাছুতি দিরা বিশবসপ্ি করিয়াছেন এই 
সৃষ্িব্যাপারে তিনি নিজেই হজ্ঞের পণ্ড হইয়াছিলেন। যিনি মুক্ত, তিনি বন্ধ 
হুই়্াছেন) হিনিকষড়, তিনি ছোট হইয়াছেন ; ধিনি অমৃত, তিনি মৃত্য 
স্বীকার করিয়াছেন। ইতর জীব জানে না যে, সে নিজে সেই ঈশ্বর 
হইতে অভিন্ন; সে নিজেই ঈশ্বর-_তাহার বাহিরে আর কোন ঈশ্বর নাই) 
অতএব দে চিরমুক্ত ; অথচ তাহাকে বন্ধ সাজিয়।৷ সংসারযাত্রা' চালাইতে 
হইতেছে, অমৃত হইয়াও মৃত্য স্বীকার করিতে হইতেছে; সেও জীবন 
ব্যাপিয়! পশুর মত যুপবন্ধ থাকিয়া! পুরুষষাগে আত্মাহুতির জন্ত নিষুক্ত 
আছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাটাই যজ্ঞানুষ্ঠান। ছান্দোগ্য উপনিষৎ 
এই তত্বটি অতি স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন- পুরুষে! বাব যজ্জস্তত্ 
যানি চর্তুবিংশতি বর্ধাণি তৎ প্রাতঃসবনম্‌। যানি চতুম্চত্বারিংশৎ বর্ষাণি 
তৎ মাধ্যদিনং সবনম্। অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশদ্‌ বর্ষাণি তৎ তৃতীয় সবনম্‌।-_ 
মানুষের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ; তাহার চরম পরমাযু একশত ষোল বৎসর 
ধরিলে প্রথম চবিবশ বৎসর সেই যজ্ঞের প্রাতঃসবন, মন্থুয্যের চুয়াল্লিশ 
বমর মাধ্যন্দিন সবন, এবং শেষের আটচল্লিশ বৎসর তৃতীয় সবন মনে 
করা যাইতে পারে। আবার বল! হইতেছে, মানুষ শৈশবে যে পান 
ভোজন করে, তাহাই এই যজ্ঞের দীক্ষা বাল্যে যে খেলাধুলা করে, তাহাই 
'উপদদ্‌) যৌবনে যে সংসারধর্্ম করে, তাহাই স্তোত্রগান ও শক্্রপাঠ ) 
বার্ধক্য ে | তগসাদি করে, রা দক্ষিণা) পরিশেষে | মূ ্‌ ই 
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প্রাগধারী মানুষ, তুমি অচ্যুত, তুমি অক্ষয়। উত্তরকালে সমস্ত 
ভারতবর্ষ এই দেবকী-নন্দন ₹ষটিকে অচ্যুত এবং অক্ষয় পুরুষরূপে গ্রহ 
করিয়াছেন। ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশকেই পল্পবিত করিয়া গীতা- 
শান্্ররপে তাহারই মুখ দিয়া প্রচার করা হইয়াছে। একালের অনেক 
প্ডিত বলেন, বজ্ঞকে নিন্দা করিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল ; 
বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে পধু্যদস্ত করিবর জন্তই আধুনিক কালে উপনিষদের 
এবং গীতাশান্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডের প্রচার হইয়াছিল। এসব বাজে কথায় 
আপনারা কাণ দিবেন না। কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে কোন ম্্গত 
বিরোধ নাই, আপনারা আশ্বস্ত হইবেন | 

«এই দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ গীতামধ্যেই বলিয়াছেন--“সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ 
সুষ্টাঃ পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিঘধবম্‌ এষ বোহস্িষ্টকামধুক্‌্'__ 

ং প্রজাপতি যজ্ঞের সহিতই প্রজা! স্ষ্টি করিয়৷ বলিয়! দিয়াছেন এই যজ্ঞ 
দ্বারাই তোমরা! বৃদ্ধি পাইবে, ইহাতেই তোমাদের কামনার পুরণ হইবে। 
য্জশিষ্টাশিনঃ সস্তো৷ মুচ্যতে সর্বকি বিষৈঃ__যাহারা যজ্ঞের হবিঃশেষরূপে 
সকল ভোগ্য ভোগ করে, তাহারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। থজ্ঞ- 
শিষ্টামৃততূো। যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্‌*_যজ্ঞের যাহা! হবিঃশেষ, তাহাই 
অমৃত) সেই অমৃতভোজনে সনাতন ব্রন্মলাভ হয়। অধিক কি বলিব+ 
তন্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ধ নিত্যং যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত্*-_নিত্য সর্বগত ব্রহ্ম যজ্জেই 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ যজ্ঞ কোন্‌ যক্ত? এক পক্ষে ইহা বিশ্বকর্মা 
পুরুষ-যক্ত, অন্ত পক্ষে ইহা! ইতর মানবের জীবন-যজ্ঞ) একটা অন্থটারই 
প্রকারভেদ । জীবনের প্রত্যেক কর্মমকেই যজ্ঞের কর্মাঙ্গরপে দেখিতে 
হইবে। ব্ন্ণণ ঘোর আঙ্গিরসেরও এই উপদেশ। দেবকী-নন্দবন বলি 
তেছেন, “ঘৎ করোধি ধাস্বাধি যজ্জুহোসি দাদি যত, বৎ তপস্তসি কৌস্তের 
তৎ কুকুত্বমদর্পণম্*ষে কর্ম তুমি করিবে, তোমার দান, তোমার তগস্া, 
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তোমার পূজা, তোমার পানভোজন পর্যন্ত তুমি যক্তরূপে আমার উদেস্টে 
অর্পণ করিবে; আমি অচ্যুতই সেই যজ্ঞের দেবতা। তত্্রস্থীও এ 
বাকাকে ঘুরাইয়া বলিয়াছেন, করোমি জগন্মাতভ্তদেব তব 
পৃঁজনম্‌।৮ মনে রাখিবেন যজ্ঞ ও পৃজ1 উভয়েরই তাৎপর্যয সমান । যজ্ঞ 
নানাবিধ-_্রব্যযজ্ঞাস্তপোষজ্ঞা যোগবজ্তান্তথাপরে, শ্বাধ্যায়-জ্ঞান-যদ্ঞাশ্চ'-__ 
কাহারও নিকট দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ) কাহারও বা তপস্া। যজ্ঞ, কাহারও 
যোগ যজ্ঞ, বেদাধ্য়ন ও জ্ঞানোপার্জনহ কাহারও নিকট বজ্ত। 
কেহ ব। বাবতীর ইন্দ্রিয়কে সংঘমাগ্রিতে আহুতি দেন। কেহ বা রূপরসাি 
ভোগ্য দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়াগ্রিতে আন্তি দেন; আবার কেহ ব৷ সমস্ত ইন্দরিয়কর্ম 
ও প্রাণকর্মুকে আত্মমংযম-যোগাঞ্সিতে আন্থৃতি দেন। ফলে কর্মমাত্রই যজ্ঞ -_ 
ত্যাগাত্বক কর্ম্মমান্রই যজ্ঞ; যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশে সম্পাদিত যজ্। 
কে কাহার উদ্দেশে কোন্‌ দ্রব্য আছুতি দেয়? ইহার উত্তরে আঙ্গিরস- 
শিষ্য রুষণ গীতার মধ্যেই যজ্ঞতত্বেরে চরম কথা বলিতেছেন-__“বন্ধার্পপং 
ন্ধহবিঃ ব্রহ্ধাগৌ ব্রহ্ধণা হতম্‌, ব্ষৈব তেন গস্তবাং ব্রহ্মকপ্মসমাধিনা+-_ 
এই জীবনযন্ত ব্রন্ধকর্ণ, ব্রহ্মই এখানে যজমান বা খদ্বিক সাজিয়! আহ্ুতি 
দিতেছেন, ব্রহ্মই এখানে অগ্নি, ব্রহ্মই এখানে হোমদ্রব্য, ব্রহ্মই এখানে 
দেবতা ) এই ব্রহ্ধকর্মসম্পানে ব্রহ্ষলাভই ঘটে ।” 

“জীবনের কর্মমাত্রই বজ্ঞ। যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ, ত্যাগের পর 
যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভোগ কর্তব্য-_ইহাই হুবিঃশেষভোজন, 
অতএব অমৃতভোজন $ “জ্ঞশিষ্টামৃততুজে। বাস্তি বন্ধ দনাতনম্ঠ | জীবনের 
প্রত্যেক কর্্ুকে এই যজ্ঞরূপে দেখিলে জীবনটাই উচু হইয়া পড়ে__নীচের 
পরছ! হইতে উঠিয়া! অত্যন্ত উচু পরদায় উপনীত হয়) জীবনের অর্থ প্য্য্ত 
বালাইয়া বায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই__োপনথ সমাজে কর্মকা 
বখন অত্যন্ত জটিল ও যনত্বন্ধ হইয় পড়িয়াছিল, সেই সময় হইতেই-_ 
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এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও যে আমরা জীবনষন্তের সেই 
তত্বটি ধরিয়া আছি, ছুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারিবেন । | 
“আপনারা গৃহস্থের নিত্য কর্তৃব্য পঞ্চ মহাষজ্ঞের কথা জানেন। মন্ধুয্ 
জন্মমাত্রেই কয়েকট] খাণে বন্ধ হইয়। জন্মে, ইহা! মানবজন্ম-সন্বন্ধে অতি 
প্রাচীন থিয়োরি। '“জায়মানোবৈ ক্রাহ্মপন্্িভিঃ খণবান্‌ জায়তে।” উত্তর 
কালে এই তিন খণ পাঁচ খণে দীড়াইয়াছে। দেবগণ মানুষের ভাগ্য-বিধাত1, 
পিতৃগণ তাহাকে মানবজম্ম দিয়াছেন) খাষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন, সেই বিদ্যায় তাহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জম্মের অধিকারী করিয়াছে 
বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি ত্তাহাকে রক্ষা! করিতেছে ) 
পণ্ড পক্ষী কীটপতঙ্গ পর্যন্ত কোন না কোনরূপে তাহার ভীবনরক্ষা, 
করিতেছে । অতএব ইহাদের সকলের নিকট খণ আছে। এই পাঁচটি 
খণ লইয়া মানুষকে জন্মিতে হয়। খণের বোঝা টানিয়! রাখিয়। জীবন 
যাত্রা দুম্ম । জীবন ব্যাপিয়। এই খণ-শোধের চেষ্টা করিতে হইবে। 
এক একটা খণ-শোধের চেষ্টার অভ্যাম এক একটা যক্ত। প্রত্যেক 
যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। তৈত্বিরীয আরণ্যক 
বলিতেছেন, “যশ ভুহোতি অপি সমিধং, তৎ দেবযজ্তঃ সস্তিষ্ঠতে+-. 
দেবতার উদ্দেশে আগুনে অস্ততঃ একথান! সমিৎ ফেলিয়া দিলেও দেবহজ্ঞ 
সম্পন্ন হয়। “যত প্তৃভাঃ ম্বধা করোতি অপি অপঃ, তৎ পিতৃয্ঞঃ 
সম্তিঠতে'__পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ততঃ এক গণ্ডষ জল দিলেও পিতৃবজ্ 
সম্পন্ন হয়। “যদ ভৃতেভ্যে। বলিং হুরতি, তদ্‌ ভূতযজঃ সমতিতো_. 
ভূতগণের অর্থাৎ পপ্তপক্ষীর উদ্দেশে কিধিৎ অল্প দিলেই তৃতয টন 
হয়। থদ্‌ ভ্রান্মণেভ্যো অয্বং দদাতি, তত্মহয্যযজঃ সত্ভিষ্ঠতে”- ব্রাহ্মণ 
অতিথিকে কিছু অন্ন দিলেই মম়্যজ্জ সম্প় হয়। “হত স্বাধ্যায়ং অধীরীত 
একামপি খচং, যু, সাম বা তত্দ্ধত: সত্িঠতে'_ব্দোধায়ন করিলে 
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অন্ততঃ একটি ধক, একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করিলে, ব্রন্ধযক্ত 
ৰা খযিষজ্ঞ সম্পন্ন হয়। গৃহস্থের এই নিত্য হজ্তানুঠানে কোনরূপ জটিলতা 
নাই; কার্ধ্যতঃ বেদপন্থী সমাজের অধিকাংশ ্ অদ্যাপি এই পাঁচটি যজ্ঞ 
সম্পাদন করিয়া থাফেন।” 

*্গৃহস্থমাত্রেরই এই যন্ঞকয়টি কর্তব্য কর্ম । জগতে তিনি একাকী 
আসেন নাই, একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সহিত তাহার সম্পর্ক 
বীধা আছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাহাকে স্থির প্রতিঠিত রাখিয়াছে, 
এইটি সর্ব! স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকটে খণন্বীকারে 
তিনি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যহ কোন না কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত 
সম্পন্ন করিয়া, আমি যে খণী, এইটি সর্বদা! মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। 
বস্তুতঃ এই খণ কেহই গুধিতে পারে না; তবে এই খণটা স্বীকার না 
করিলে জগদ্যবস্থার প্রতি, বিশ্ববাপারের প্রতি, গুদ্ধত্য ও অবজ্ঞ! দেখান 
হয়। মানব, বিশ্বব্যাপারকে তুমি প্রণাম কর; এবং এই অভিপ্রায়ে 
প্রত্যহ কিছু না কিছু ত্যাগম্বীকার অভ্যাস কর। ব্যাপক অর্থে ত্যাগেরই 
নামান্তর যজ্ঞ। এস্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবত1। জগতে যাহ! কিছু 
আছে, সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ খণী এবং সেই খগ 
গ্বীকারার্ধ প্রতোকের উদ্দেশে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যজ্ঞ 
করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই পাঁচটি ঘজ্ঞকে মহন্ত বলা হইয়াছে। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেন, পঞ্চ ব! এতে মহাবজরাঃ সততি. প্রতায়ন্তে, 
সততি সম্ভিচন্তে'-_এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ সতত অর্থাৎ দিনে দিনে অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে, সতত অর্থাৎ দিনে দরিনে'সমাপ্ত করিতে হ বে। 
আই যে, খষিষত্তকে সকল ধজ্ঞের (উপরে/:এমন, 1 কি. দেবযজের (উপরে 
স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই খবিহনত জেমাধাীন, রা বিদবর্জান, 
নামান্তর বদ্ধষজ। এই বিস্তার বাহার প্রতিষ্ঠাতা, ভহারা 
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তাহারাই বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্ট ০91৪:০-এর প্রতিষ্ঠাতা) এ 
সমাজের যাহা। প্রাণ, তাহারই প্রতিষ্ঠাতা । তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, 
“মমাজের সেই আদিম প্রতিষ্ঠাতার তপন্তা করিলে স্বয়ং স্বয়স্ তাহাদের 
সন্ধে আদিলেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্ধযন্তের উপদেশ দিলেন। তদবধি 
তীহারা! খধি হইলেন।” বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক গৃহস্থ সেই খধিগণের 
নিকট হইতে সেই বেদবিস্তাকে পাইয়াছেন, এবং তাহাকে রক্ষ। করিতে 
বাধ্য আছেন। রক্ষার জন্ প্রত্যহ অধ্যয়ন আবশ্তক এবং এই অধ্য়নই 
রহ্মষক্ত। যন্ত-সম্পাদনে নানা সরঞ্জাম আবশ্তক, নানা অনুষ্ঠান 
আবশ্তক। শতপথ ব্রাঙ্গণ বলিতেছেন, “এই যে ব্রহ্গযজ্ঞ, বাঁক্যই এই 
যক্জের জুহ্‌, মন ইহার উপভূৎ, চক্ষু ইহার ফরবা, মেধা! ইহার ক্রব, সত্যই 
ইহার অবভূথ স্নান, স্বগ্গলৌক ইহার উদান ঝা সমাণ্তি। খগ্মন্ত্র এই 
যজ্ঞের ক্ষীরাহ্থতি, বুম ত্র ইহার আজ্যাছতি, সানমন্ত্র ইহার নোমাহুতি, অর্থবা- 
ঙ্গিরস মন্ত্র ইহার মেদাহ্থতি, পুত্লাণইতিহাসাদি ইহার মধু আছতি। জল 
চলিতেছে, আদিত্য চলিতেছেন, চন্ত্রম! চলিতেছেন, নক্ষত্রের! চলিতেছে। 
ইহাদের গতিক্রিয়। ক্ষান্ত হইলে অগদ্যস্ত্রের যে অবস্থা! হয়, গৃহস্থ যে দিন 
অধ্যয়ন না করেন, তাহার গৃহেরও সেই অবস্থা ঘটে” | 
গ্রন্থকার যজ্ঞ-কথার শেষ ভাগে দেশমাতৃকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন_- 
“আপনারা পুরাণে খধিদিগের বহুবর্ষব্যাপী অন্রানুষঠানের কথা গুনিয়া- 
ছেন। ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বছ-. 
সহ্ব্যাপী নতরানুঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবন- 
যাত্রার ্রবতারা । ভারতবর্ষের বজ্জতৃমি ভুড়িয়া৷ একটা প্রকাণ্ড চিতি ির্ষিত 
রহিয়াছে) বেপন্থী সমাজের ধাহার৷ প্রতিষ্ঠাতা, তাহার! সেখানে বৈশ্বীন় 
অগ্ির প্রতিটা করিয়াছেন-_-সেই অগ্নির প্রভান় অর্ধপৃথিবী পাত ৃ 
হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবিরিয় পর্যন্ত, যবদধীপ হইতে আ। 
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জান্্রিয়া পর্য্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয় তটপ্যস্ত, অর্ধপৃথিবী সেই 
অগ্নির প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছে। ভারতমাত৷ সেই যন্জািতে আত্মা- 
তি দিয়াছেন ;-:মা আমার ভোগা অন্নরূপে বুতূক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে 
বিলাইয়! দিয়াছেন। বিশ্বতৃতের জন্ত আত্মোৎসর্গে মায়ের ব্যথা হয় নাই। 
বয়ং, বথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পধু'পাসতে--ক্ষুধার্ত শিশু যেমন মাতার 
সমীপে উপস্থিত হয়,-_সেইরূপ পৃথিবীর যে কেহ অন্নার্থ হুইয়! তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহাকে কোলে লইয়া! স্নেহের সহিত ব্তন্ত দান 
করিয়াছেন। চিরকগ্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতড়িছ অন্ন-_ 
স্থল দেহের স্কুল অন্ন বি্বাইয়। তিনি তৃপ্ত হন নাই, যখনই তিনি আপনার 
বজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়ারূপিঝী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানার 
লইয়া! দেশবিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। জাঙ্কবী-বমুনা-বিগলিত করুণার 
ধারায় ধৌত করিবার জন্ত বাহিরে গিয়াছেন। পৃথিবীতে ত্যাগের প্রতিষ্ঠার 
জন্ত, নিবৃত্তির পথ দেখাইবার জন্ত, তিনি আপনার পায়ে নংযমের শিকল 
পরাইয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন; পরগীড়নের আশঙ্কায় আপনার 
সস্তানদের পায়েও নিগড় পড়াইয়! বিদ্যালাভের বা লক্মীলাভের ব্যপদেশে 
পরদেশ আক্রমণ পধ্যস্ত নিষিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। মা আমার স্বয়ং 
ইড়াদেবী-_মম্নকন্তা। মানবীরূপে তিনি স্বয়ং মন্তুকর্তৃক যজ্ঞার্থ নির্দিষ্ট 
হইয়াছেন, স্বরম্বতীরূপে তিনি ব্রন্ধবর্তে বেদপন্থী সমাজের প্রতিষঠা 
করিয়্াছেন। ভারতীরূপে তিনি ভারতবর্ষের ফুলদেবত|, বাগৃদেবীরূপে 
তিনি ব্রহ্করূপিধী। তিনি গায়ত্রীরূপে মর্ত্যলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন, 
নাবিমীরপে আমাদের হী-শক্তির অদ্যাপি গ্রচোদন। করিতেছেন। আগ্সি- 
তথীস্বাহারূপে তিনি আমাদের জীবনযভ্তের যাবতীয় কম্্রকে আহুতিরূপে 
পরখ করিতেছেন, ইন্সপ্রী শচীরূপে তিনি নেই. য্দক্তুর, পরিচালন! 
ক্বরিতেছেন। তিনিই দেবমাত! অদিতি--শরং প্রজাপতি ঘক্ষ তাহা 
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জন্ম দিয়াছেন। “অদদিতির্ধি অজনিষ্ট দক্ষ য1 দুছিতা তব, তাং দেব অন্ব- | 
জায়স্ত ভদ্রা অমৃতবস্ধব:'-_অদিতিই দক্ষ গ্রজাপতির ছুহিতা৷ হইয়। জন্মিয়া- 
ছিলেন ) সেই অঙ্দিতি হইতেই ভদ্র ও অযৃতবন্ধু দেবগণ জন্মিয়াছেন।. 
তাঁহারই -নামাস্তর দক্ষকন্তা সতী-_যিনি প্রজাপতির যন্তে আপনাকে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; তাহার যজ্ঞোৎস্ষ্ট দেহ নারায়ণচক্রে শতখণ্ডে 
ধর্তিত চইয়া কামরূপ হুইতে হিঙ্গলাজ, জালন্ধর হইতে কন্তাকুমারী 
পরধ্স্ত ভারতভূমির দেহে পরিণত হইয়াছে। অশ্বক্রাস্তা, রৎক্রাস্তা, 
বিষুক্রান্তা সেই ভূমি মহাবিষুণর ত্রিপাদচ্ছায়ায় আক্রান্ত রহিয়াছে । ভারত- 
ভূমির প্রত্যেক ধূলিকণায় চক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের বা৷ হিমবৎকন্তা। পার্বতীর 
দেছের পরমাণু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই ধূলি হইতে উৎপন্ন প্রত্যেক 
ধান্তনীর্যে ও যবণীর্ষে ইড়ারূপ পরমাম্পের অমৃতরস সঞ্চিত আছে। বিষু- 
রূপী যন্্পুরুষে অর্পণের পর, পঞ্চ মহাষজ্ঞে যাবতীয় তৃতে অর্পণের 
পর, হবিঃশৈষরূপে ইড়াভোজনমাত্রে আমরা অধিকারী রহিয়াছি। 
এই সর্ধদেবময়ী মহতী দেবতাকে সম্বোধন করিয়। আমর! অকুতোভয় 
বলিতে পার্রি-_ 
বং হি ছূর্গা দশপ্রহরণধারিণী 
কমল! কমলদলবিহারিধী 
বাী বিদ্তাদায়িনী নমামি ত্বাম্‌-_ 
বন্দেমাতরম্।” ২ 
 র্ামেন্ত্জুন্দর কেবল বেদবিদ্ভা অধ্যয়ন করিযাই ক্ষান্ত হন নাই) নি 
ততপান্ত্রও চর্চা করিয়াছিলেন । তিনি অন্তর স্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধ সি বার 
সঙ্গ করিয়াছিলেন) কিন্তু তরস্থাস্থ্য হইয়া! সে সমর কার্যে পরিণত, 
করিতে গারেন নাই। হাই কোর্টের ভূতপূর্বব জজ উদ্রফ, সাহেব অশান্ত 
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্রন্থও প্রচার করিয়াছিলেন। শাস্ত্র আলোচনাকালে সাহেবের সহিত 
রামেন্্রস্ন্বরের যথেষ্ট আলাপ হইয়াছিল। সাহেব উক্ত শান্ত্রসন্বন্ধে তাহার 
গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয় তাহাদের 
উভয়ের মধ্যে তন্্শান্ত্র লইয়া য়ে আলোচন! হইয়াছিল, আমরা৷ তৎসম্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অবগত হইতে পারি নাই। 

রামেন্ত্রসুনরের উত্তরাধিকারিগণ তাহার উত্তর কালের লিখিত প্রবন্ধ- 
গুলি সংগ্রহ করিয়। “জগৎ-কথা” ও পনানাকথা” নামক দুইথানি গ্রন্থ 
প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গ্রন্থ ছুইথানি এখন যন্ত্স্থ। 

বালকবাঁলকাগণের পাঠোপযোগী চারিখানি গ্রন্থ রামেন্্রন্ুন্বর রচনা! 
করিয়াছিলেন-_নিম্ প্রাথমিক শ্রেণির বালকবালিকাগণের জন্ত “বিজ্ঞান 
পাঠ, এবং উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষাথিগণের জন্য “বিজ্ঞান-কথা” । ছাত্রবৃত্তি ও 
মাইনর শিক্ষার্থী ছাজ্রদিগের জন্ত তিনি একথানি পদার্থবিস্ভা ও একথানি 
ভূগোল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 

বারাণসীর ভারতধন্মহামগ্ুলের প্ডিতগণ রামেজ্রন্ন্দরের স্বধশ্দুনিষ্ঠা ও 
গভীর ধীশক্তির পরিচয় পাইয়। এবং তাহার অগাধ পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে এককপ সর্ধশান্ত্রবিশারদ ভাবিয়াই বিস্তাসাগর অভিধানে ভূষিত 
করিয়াছিলেন। আমরা পাঠকবর্থের অবগতির জঙ্ক সেই প্রতিষ্ঠাপত্রের 
অনুরূপ নিম্নে গ্রকাশ করিলাম । 

| ॥ শ্রী; ॥ 
মহতম্তমসঃ পারে পুরুষং হতিতেজসম্‌। 
যংজ্ঞাত্ব মৃত্যুমত্যেতি তশ্যৈ জ্েয়াত্বনে নমঃ ॥ 
বিদ্তামানপত্রম্‌ ' 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাঁমেন্ত্র্থদার ত্রিবেদী মহাশয় এম, এ, 
0. কনকত। 
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জ্ঞানস্ত জননী বিদ্ভা। অবিষ্তারূপং তমে৷ য়! নিরস্ততে স৷ বিদ্তা | 
পরমাথিকং চ তন্তা! বিস্তায়াঃ স্বরূপং সংস্কৃতাং দেবগিরং দ্বারীকৃত্যৈব জগতি 
প্রাকান্তত। সাল্প্রতমধঃপতিতায়ামাধ্যজাতৌ সদ্ধিদ্তাং পুনঃ প্রচাধ্য 
জ্ঞানোগ্ভমরাহিত্যাদিদৌষজাতং চ দুরীক্ুত্য যাবদন্তাং ধর্মশর্তিন পুনরাবি- 
ভাবতে তাবাস্তা জীবনরক্ষাং কর্ত,ং ন শক্যতে। আদি শিক্ষিতায়ামাদি 
মননশীলায়ামাদি বিজ্ঞানবিদি  জগদৃগুরুত্বেনাভিমতার়ামাধ্যজাতৌ 
সদ্‌বিগ্তায়াঃ পুণবিকাশার্থং সনাতনধর্মন্থ পুনরভ্াদয়লাধনপুরঃসরং জগৎ- 
কল্যাণৃকারিপ্যাঃ ধর্মশক্তেরাবিভবার্থ২ চ নকলধর্মুসভাংম্থালয়ানাং 
সমষ্টিরূপায়াঃ শ্রীভারতধর্মহামগুলাখ্যায়! বিরাড্‌ ধর্মসভায়াঃ স্থাপনমভূৎ। 

অত্র যে কেচিৎ শ্রসরম্বতীদেব্যাঃ কৃপাস্পদীভূত। বিদ্বাংসে। বিস্কো- 
রতৌরতান্তে সর্বেইপ্যন্তাঃ স্বজাতীয়বিরাড্ধর্মসভায়াঃ ০মভাজনানীতি 
ভবতঃ বিবিধবিদ্লাযোগ্যতয়। প্রসন্েয়ং শ্বজা তীয়ধর্ম্মহাসভা। সব্বিস্তায়াঃ 
সম্মানবৃদ্ধযর্থ২ ভবস্তং বিদ্যাসাগরবিদ্যোপাধিরূপাইলঙ্কারেণাহ্লস্কৃত্য পরমং 
প্রমোদমঞ্্তে। সর্বজ্ঞানময়ন্ত সর্বশক্তিমতঃ পরমেশ্বরচরণকমলয়োঃ 
সবিনয়ং প্রার্থয়তে চ ভবত আধ্যাত্তিকুন্নতি ভূয়াদিতি শতম্। 


শ্রীকাশীধায়ি ৭. স্থাক্ষর-_রাবণেশ্বরপ্রসাদ সিংহ 
শ্রীতারতধর্শমহামও্রলপ্রধান- গিধৌরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর 
কার্য্যালয়ং_-সপ্তমীতিথো . কে, সি, আই, ই 
কুষে পক্ষে পৌষমাসে ১৯৭২ বর্ষে সভাপতিঃ 
রামচন্ত্রনায়ক কালিজ- শ্রীভারতধর্মমমহামগুলন্ 
প্রধানাধ্যক্ষঃ ] ষষ্টমহাধিবেশনস্য 


বঙ্গের বাণীপুক্রগণ প্রাণ খুলিয়। পরম্পর মিশিবার স্থযোগ পাইবেন এই 
উদ্দেস্তে কোন কোন সাহিত্যরথী সময়ে সময়ে পুর্ণিম। তিথিতে বঙ্পের 
নাহিত্যসেবীদিগকে আহ্বান করিয়া সন্ধ্যার সময় পুর্ণিমাসম্মিলনের 
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অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাদের চিত্তরঞ্জনের জন্ট হাসিতামাসা, গানবাজনা, 
নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ ও অভিনয়াদি হইত। সাহিত্যসেবকগণ তথায় 
পরম্পর আলাপ করিবারুও সুবিধা পাইতেন। কলিকাতার প্রায় নকল 
বিখ্যাত সাহিত্যসেবী-ই উহাতে যোগদান করিতেন। রামেন্ত্সুন্বর এ 
সম্মিলনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন ; তিনি সাধামত সকল পুর্ণিমাসম্মিলনে 
আনন্দের সহিত উপস্থিত হইতেন। 

১৩১১ সালে চৈত্রপুর্ণিমায় ৮দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের গৃহে প্রথম 
সম্মিলনের অধিবেশন হয়। তারপর মাধবী পূর্ণিমায় ৬দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের 
ভবনে, জ্যৈঠী পুর্ণিমায় ফুলদোলের দিন ডাক্তার কৈলাশচন্ত্র বন্থু মহাশয়ের 
বাড়ীতে, আফা়পুর্ণিমায় ৬দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে, 
রাখী পূর্ণিমায় টার রমমঞ্চে, ভাদ্রপুরণমায় ৬সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের 
বাড়ীতে, কোজাগরী পৃর্ণিমায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্্র বন্থু মহাশয়ের গৃহে, রাস 
পূর্ণিমায় ৬ঘ্বিজেন্্রলালের গৃহে, হৈমস্তিকী পূর্ণিমায় ডাক্তার জিতেন্ত্রনাথ 
মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে, পৌষপর্ণিমায় ৬ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের 
গৃহে, মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীযুক্ত হীরেনত্রনাথ দত্ মহাশয়নের এবং দোলপূর্ণমান় 
নন্দলাল দে মহাশয়ের গৃহে সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। : 

রামেন্তরহন্দর মাধবী পূর্ণিমা, জ্যেষ্ী পূর্ণিমা এবং কোজাগরী পূর্ণিমায় 
কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন ন1) পুজার ছুটি এবং গ্রীন্মাবকাশ উপলক্ষে 
তাহার জেমোর বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন বলিয়া! সম্মিগনে উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই। তত্্যতীত সকল সশ্মিলনেই তিনি উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 

রামেন্ত্রসুন্বর কেবল সাহিতাসাধনা করিয়া জীবন অতিবাহিত 
করেন লাই, গণিত এবং জ্যোতিঃশান্তও আলোচন! করিয়াছিলেন। 
তিনি কেবল গণিত জ্যোতিষ (45501072019 ) শাস্ত্রে জান লাভ 
করিয়! ক্ষান্ত হন নাই, প্রাচীন ফলিত জ্যোতিষ বা হোরাবিজ্ঞান 
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(8509108) ) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশের লোক যে ফলিত জ্যোতিঃ 
শান্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, তাহার মূলে কতখানি 
সত্য বিদ্যমান আছে তাহাই জানিবার জন্ত তাহার আগ্রহ ছিল। ব্রঙ্গা, 
সুর্য, বেদব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্তপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, 
মন, অঙ্গির, লোমশ, পৌনিশ, ভূগু, বৃহম্পতি, শৌনিক ও যবন এই 
অষ্টাদশ মুনি জ্যোতিষসংহিতার রচক। মুসলমানআমলে রাষ্ট্বিপ্লবের 
সময় অধিকাংশ গ্রন্থ বিনষ্ট হয়। পরাশর, ভৃগু ও নারদ মুনি 
প্রণীত কয়েকথানি সংহিতা, যবনজাতক ও তাজিক নামক ছুইখানি 
জ্যোতিষগ্রস্থ এবং হায়নরত্ব ও নীলকঠতাজক নামক জ্যোতিঃশাস্ত 
বিষয়ক যে কতখানি গ্রন্থ অধুন! প্রচলিত আছে, রামেন্ত্রসুন্দর সেইগুলি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

যে গণনাদ্ারা মানবজীবনে কোন্‌ সময়ে কিরূপ শুভাগুভ ঘটন! 
সংঘটিত হইবে জানিতে পাঁরা যায়, তাহার নাম দশাফল-গণনা। জ্যোতিঃ 
শাস্ত্রে দশাফল-গণন! করিবার মোট বিয়াল্লিশ প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে) 
তন্মধ্যে অষ্টোত্তরী, যোড়শোত্তরী, এবং বিংশোত্তরী এই ত্রিবিধ গণনাকৌশল 
সর্বোত্তম এবং প্রত্যক্ষ ফলগ্রদ বলিয়া গৃহীত হয়। রামেন্ত্রসুন্দর এ তিন 
প্রকার পদ্ধতির আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন ষে, সর্বত্র এক জাতীয় 
সমন্তাগুলি বিজ্ঞান-সম্মত একই নিয়মের অধীনে থাকিয়া একইরপ 
ফল প্রদান করে ন।; অনেক স্ুলে ফলাফলের গড়মিল ঘটে; সুতরাং বিজ্ঞান- 
সম্মত গ্রণালীতে সমন্তাগুলির সমাধান করিলে; দিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল 
প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেক স্থলে সংশয় হয়। সেইজক্ক 
প্রচলিত দশাফল-গণনাবিষয়ক বিধিগুলিকে তিনি নিভূ'ল ও সম্পূর্ণ বিধি 
বলিয়। গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; এবং অমশ্পূর্ণ শান্ত্র আলোচনায় সময়ক্ষেপ 
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ন! করিয়া তিনি একরূপ হতাশ ভাবেই উক্ত শাস্ত্রের আলোচন। হইতে 
বিরত হন। 

_কলিকাতার বৌবাজারনিবাসী ৬হরিমোহন বন্য্োপাধায় রামেন্্রসুন্দরের 
সতীর্ঘ ছিলেন । তিনি এক কালে ফলিত জ্যোতির্বিস্তা শিক্ষা করিবার জন্ঠ 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোম্বাই, কাশ্মীর প্রভৃতি দুরদেশ হইতে 
ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধে অনেক ছুপ্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি দীর্ঘকাল 
উহার আলোচনা করেন, এবং একজন প্রপিদ্ধ জ্যোতিষী বলিয়৷ খ্যাতি 
অর্জন করেন। ত্ঠাহার ক্ষুদ্র বাসভবনটি ভাগ্যফলশু্রযু নানাজাতীয় 
লোকে সর্বদ] পূর্ণ থাকিত। বহু বাঙ্গালী, হিন্দস্থানী, মারোয়ারী, গুজরাটা, 
পারসী, ইন্ছদী, আন্মেণী, চীনা, হংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি নানাজাতীয় 
লোক ভাগ্যফল জানিবার আশায় প্রতিদিন তাহার দ্বারস্থ হইত। হরি- 
মোহন তাহার বিদ্ভাকে ব্যবসায়ে পাঁরণত করেন নাই; বিষ্তালাভ করা 
তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, অন্ত উদ্দেশ ছিল না । 

হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধু রামেন্ত্সথন্দররের বাড়ীতে প্রায় যাতায়াত 
করিতেন। তথায় ফলিত জ্যোতিযসন্বন্ধে তাহার সহিত কথাবার্তী চলিত। 
তিনি যখন যে সকল দুপ্রাপা গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহা রামেন্্রহন্দরের 
নিকট লইস্া যাইতেন। রামেন্্স্ুন্র নৃতন তথ্য অবগত হইবার 
বাসনায় অভিনিবেশসহকারে গ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন। শেষ সিদ্ধাত্তে 
উপনীত হইবার পর একদিন মনে পড়ে, রামেন্্রন্ন্দর ফলিত জ্যেতিষ 
সম্বন্ধে নিজের অভিমত বন্ধুমীপে ব্যক্ত করেন। বন্ধু হরিমোহন তাহার 
যুক্তিও কথাগুলির ভাব সম্যক্‌ হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন কিনা 
বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি সন্তষ্টচিত্তে তাহার সহিত একমত হইতে 
পারেন নাই। কোন কোন বিষয়ে নিজের বিরুদ্ধ মতও গ্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। রামেন্রনন্বর তাঁহার সহিত আর. কোনরূপ তর্কবিতর্ক ন] 
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করিয়া বলিয়াছিলেন_-“তুমি ভালরূপে প্রবেশ কর, তারপর বুঝিতে 
পারিবে ।” 

এ ঘটনার প্রায় দশ বৎসর পরে এক দিন হরিমোহন রামেন্্রন্ন্দারের 
নিকট উপস্থিত হইয়া ফলিত জ্যোতিঃশান্ত্রসংক্রাস্ত প্রসঙ্গের অবতারণ! 
করেন, এবং বড় ছুঃখের সহিত বলেন, "আমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছি, 
কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ করি নাই? অন্য বিদ্যা উপার্জনে মনোনিবেশ 
করিলে বোধ হয় এমন সংশয়ে পড়িতে হইত না1।* রামেন্্ন্ন্দর তাহ 
শুনিয়! মৃহ্‌ হাসিয়া বলিয়াছিলেন_-“এতদিনে প্রবেশ করিয়াছ এবং বুঝিতে 
পারিয়াছ ইহাই যথেষ্ট ; আমি অনেক দিন পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম, কাজেই 
নিরস্ত হইয়াছি। তোমার আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; শাস্ত্র সম্পূর্ণ 
বা অসম্পূর্ণ হউক, জ্ঞানলাভ করিবার প্রয়োজন সবেতেই আছে। এতকাল 
ধরিয়া লোৌকে যে শাস্ত্রের প্রতি মর্যাদা! করিয়া আসিতেছে, নিশ্চয় তাহ! 
কোন কালে সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল বলিয়! আমি বিশ্বীনকরি। একেবারে 
টানিয়। ফেলিয়। দিলে চলিবে না । ভবিষ্যতে কোন মহাপুরুষ উহার সম্পূর্ণত৷ 
সাধন করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু উহা আমার অধিকার বহিভূত 
কার্য বলিয়৷ নিরস্ত হুইয়াছি। বিজ্ঞানশাস্ত্রেরে আলোচনায় পদে পদ্দে 
মতপরিবর্তন ঘটে বলিয়! প্র শাস্ত্রের প্রতি কাহার শ্রদ্ধাহীন হওয়া উচিত 
নহে। পুনঃ পুনঃ মতপরিবর্তন দেখিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বিজ্ঞানকে 
উপহাম করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞানের সহিত 
অজ্ঞানের এই খানেই প্রভেদ। বিজ্ঞান দিন দিন আপনাকে সংশোধিত 
ও উন্নত করিয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞানের মুর্তি চিরকালই একরূপ) তথায় 
কোনরূপ বিকারের সস্তাবনা নাই । আলোকেরই নীল, গীত, হরিৎ উজ্জ্বল ও. 
তীব্র ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণ আছে, কিন্তু অন্ধকার চিরকালই আঁধার, 
তাহার অন্ত বিশেষণ নাই। তৌমার এরূপ আকাজ্ার অভৃপ্তির উদ্বোধনই 


২৪ রামেন্দ্রনুন্দর 


এখন প্রয়োজন। ভ্ঞামীদের অলস, জড় ও লুণ্ত চিত্তবৃত্তিকলকে 
জাগাইয়া তুলিতে প্ররূপ আকাঙ্ষার অতৃপ্বির উদ্বোধনই এখন প্রয়োজন।” 

ফলিত জ্যোতিযে ধাহার! বিশ্বাস করেন, কিংব! না করেন, তাহাদের 
উভয় দলকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন-_“এই বিষয় লইয়া বিশ্বাস- 
কারী ও অবিশ্বাকারী উভয় দলের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে বিবাদ' 
চলিয়া আদিতেছে, তাহার, মীমাংসা আজ পর্যাস্ত হুইল না) ফপিত 
জ্যোতিষে ধাহারা। বিশ্বাস করেন না, তীহার! প্রতিপক্ষকে বলিয়া থাকেন, 
মহাশয়গণ ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন) আপনার! যে প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের তৃপ্তি হইয়াছে; আপনারা অনুগ্রহপূর্ববক 
সেই প্রমাণগুলি আমাদের নিকট উপস্থিত করুন, আমাদের তৃপ্তি জন্মে 
বিশ্বাস করিব, নতুবা করিব না। আপনাদের সংগৃহীত প্রমাণে যদি 
আমাদের তৃথ্থি না জন্মে, তজ্জন্ত আমাদিগকে নির্বোধ বা ভাগ্যহীন মনে 
করিতে পারেন, কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া গালি দিবেন না) কেন না এই 
শেষোক্ত অধিকার আপনাদেরও যেমন আছে, আমাদেরও তেমনি আছে। 
পাল্টা গালি দিতে আমাদিগকে বাধ্য করিবেন না। 

“একালে যাহার! বিজ্ঞানবিগ্ভার আলোচনা করেন, তাহাদের একটা 
ভয়ানক দুর্নাম আছে যে, তাহার ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না। 
এজন্ত যথেষ্ট তিরস্কারভাগী হইয়। থাকেন। সম্যক্‌ প্রমাণ পাইয়াও তাহারা 
যদি তৃপ্ত না হইতেন, তাহ! হইলে তাহাদিগকে গালি দিলে বিশেষ পরিতাপের 
হেতু ঘটিত না; কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, বাহার! গালি 
দিবার সময় অত্যন্ত পরিশ্রম করেন, প্রমাণ উপস্থিত করিবার সময় 
তাহাদিগকে একেবারে নিশ্টেষ্ট দেখা যায়, এবং বখনই তীহাদিগকে প্রমাণ 
আনিতে বলা হয়, তখনই তাহার! প্রমাণের বদলে তত্বকথ। ও নীতিকণ। 
শোনাইতে প্রবৃত্ত হন। 
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“তাহার! তর্ক করিতে বসিবেন, রামচন্ত্র খায়ের পুত্রের জন্মকালে বুধগ্রহ 
যখন কর্কটরাশিতে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই পুত্র ভাবী কালে ফিলিপাইন 
পুঞ্জের রাজা হইবেন, তাহাতে। বিশ্বয়ের কথা কি? ইহা অসম্ভব 
কিরূপে? বিশেষতঃ যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যহ স্্য্যোদয় 
হইবামান্র পাথীসব রব করিতে থাকে, কাননে কুসুমকলি ফুটিয়া উঠে, 
এবং গোপাল গরুর পাল লইয়া মাঠে যায়। আমরা বৎসর বৎসর দেখিয়া 
আসিতেছি যে, হুর্য্যদেব বিষুবসংক্রমণ করিবামাত্র দিনরাত্রি অমনি সমান 
হইয়া! যায়; তখন শনিশুক্রসঙ্গম ঘটিলে সাইবিরিয়াতে ভূমিকম্প ঘটিবে 
ইহাতে আর বিচিত্র কি? আবার চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের বক্ষ স্ফীত হইয়| 
উঠে, ইহা যখন কবি কালিদাস হইতে বৈজ্ঞানিক কেলবিন পর্য্স্ত 
সকলেই নির্বিবাদে স্বীকার করিয়াছেন, তথন সেই চন্ত্র বৃহস্পতির সমীপস্থ 
হইলে লুই নেপোলিয়নের দৌহিত্রের শিরঃগীড়া কেন ন! ঘটিবে? একট! 
যদি সম্ভব হয়, আর একট অসম্ভব কিসে হইল? স্বর্গে মর্তে এমন কত কি 
আছে, যাহ! মানবের জ্ঞানাতীত। 

“বিজ্ঞানবিদ্ভার আলোচকগণ যে তাহা না জানেন, এমনও নয়। *%৬ 
কষদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীরই সকল সংবাদ যখন অস্তাঁপি জ্ঞানগোচর হইল না, 
পরন্ত নিত্য নূতন ঘটনা মনুষ্যের বিজ্ঞানবিস্তাকে এক একটা ধাকা দিয়া 
বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে, তখন এত বড় বিশ্ববদ্মা্ডে কোথায় কি সম্ভব 
কি অসম্ভব, তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাওয়া বাতুলতা৷ ভিন্ন আর 
কি হইতে পারে? তোমাদের বিজ্ঞানই বলে এ সুর্ধ্যটার আন্তন 
বার লক্ষ পৃথিবীর সমান, এঁ নক্ষত্র হইতে , আলোক আলিতে বার 
বখমর পনর দিন দময় লাগে, আলো আবার সেকেণ্ডে নয় লক্ষ 
ক্রোশ বেগে চলে ইত্যাদি। ইতরের পক্ষে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
কঠিন। এত বড় ব্্ধাগুটার সম্বন্ধে এটা সম্ভব ওট! অসম্ভব, এরূপ 
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চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বালকের পক্ষেই শোভা পায়, বিজ্ঞানবাদীদের 
পক্ষে নহে। | 

"লোকে বলে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির নিয়মের যে ব্যভিচার ব্যতিক্রম বা 
লক্বন হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইহা মিথ্যা 
কথা। এ পর্যন্ত আমি একখানি খাঁটি গ্রন্থ দেখি নাই, যাহাতে প্রতিপন্ন 
করা হইতেছে, কাঠাল ফল বৃত্তচাত হইলে ভূমিতে পড়িতে বাধ্য, অথবা 
হূ্্যদেব পৃথিবীকে চতুষ্পার্থে ঘুরাইতে বাধ্য । বস্ততঃ জগতে এরূপ কোন 
বাধ্যবাধকতা! নাই । এ পর্যাপ্ত কাঠাল বৃন্তচ্যুত হইলেই ভূমিতে পড়িয়া 
আমিতেছে, কাহারও ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে নির্ভর করে নাই ) তাই 
পদার্থবিষ্ভাবিদের৷ বলেন, কাঠাল ফলের গ্ররূপ স্বভাব, সে ভূমিতে পড়ে, 
আকাশে উঠে না) এতকাল তাহাই করিতেছে সম্ভবতঃ কাল পরশুও 
তাহাই করিবে। কিন্তু কাল হইতে যদি কাঠাল ফল আর ভূমিতে পতন 
অন্থুচিত ভাবিয়া আকাশে আরোহণই কর্তব্য বিবেচনা করে, সমস্ত 
বৈজ্ঞানিকমগ্ুলী নিতীস্ত নির্বিকার চিত্তে আপন আপন থাতার মধ্যে 
তথন লিখিতে থাকিবেন, কাঠাল ফলের স্বভাবের অমুক দিন হইতে পরি- 
বর্তন হইয়াছে,_-অমুক তারিখ পর্যান্ত মে ভূমিতে পড়িত, এখন সে 
আকাশে উঠে। এবং কীঠালের দেখাদেখি সকল দ্রব্যই যদি সেই পন্থা 
অবলম্বন করে, তাহা হইলে পদীর্থবিষ্া গ্রন্থগুলির ভবিষ্যৎ সংস্করণে দেখা 
যাইবে, পৃথিবী এখন আর আকর্ষণ করেন না, দুরে ঠেলেন। প্রকৃতির 
নিয়মটা যদি বালাইয়! যায়, কেন বদলাইল, তাহা প্রক্কৃতি দেবীই বলিতে 
পারেন, বৈজ্ঞানিকের তজ্জন্ত মাথাব্যথার কোনই প্রয়োজন হয় না, এবং 
প্রকৃতির নিকট তাহার কৈফিয়ৎ চাহিবার উপায় নাই। | 

“ফলতঃ আমকীঠালের ভূতলপাতে সর্বসাধারণের প্রচুর স্বার্থ আছে। 
বিশেষতঃ এ এ ভ্রব্য যখন সুপ অবস্থায় থাকে) কিন্তু বৈজ্ঞানিকের 
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তাহাতে বিশেষ স্বার্থ কিছু নাই। দলিলের ভিতর যাহাই থাকুক, রেজিদ্্রী 
বাবু তাহা রেজিষ্টার করিয়া যান, দাতা ও গ্রহীতার অভিসন্ধি জানা 
তাহার আবশ্যক হয় না) বৈজ্তানিক সেইরপ প্রাকৃতিক ঘটনা গুনিলে 
কেবল রেজিষ্টারি করিয় যান) ঘটনাটা! এমন কেন হইল, তাহা! ভাবিয়| 
দেখা তাহার পক্ষে আবশ্ঠাক হয় না। অন্ততঃ এ পর্যন্ত এমন কোন 
বিজ্ঞানবিদের নাম শুনি নাই, যিনি কোন প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ 
অনুসন্ধানে সমর্থ হইয়াছেন বা জজ্ঞন্ত বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন 
দেখিয়াছেন। 

“তবে কোন একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রকৃত কি না, 
তাহা রেজিষ্টারির পূর্ক্রে জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর 
পরিমাণে আছে। সেই অন্ুসন্ধানকর্মই বোধ করি তীহার প্রধান কাধ্য। 
প্রকৃত তথোর জন্য তাহাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। বরং তঙ্জগ্য 
তাহার বুদ্ধি নানা সংশয়ের উত্তাবন ও সেই সংশয় অপনোদের বিবিধ উপায় 
আবিষ্কার করে। আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের সহিত বিজ্ঞানবিদের 
এইখানে পার্থক্য। 

“ফলিত জোতিষে ধাহার! অবিশ্বীনী, তাহাদের সংশয়ের মূল কারণ 
এই, তীহারা যতটুকু প্রমাণ চান, ততটুকু তাহারা পান না। তার বদলে 
বিতর কুযুক্তি। কালকার ঝড়ে আমবাগানের কীঠাল গাছ ভাঙ্গিয়াছে, 
অতএব হরিচরণের কলেরা কেন না হইবে, এরপ যুক্তির অবতারণায় 
বিশেষ লাত নাই। গ্রহগুল! কি অকারণে এ রাশি ও রাশি ছুটিয়া 
বেড়াইতেছে, যদি উহাদের গতিবিধির সহিত আমার গুভাগ্ডতের কোন 
সম্পর্কই ন! থাকিবে, এরূপ যুক্তিও কুযুক্তি। নেপোলিয়নের ও মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার কোর্ঠী ছাপানর পরিশ্রমও অনাবস্তীক। একটা ঘটনা! 
গণনার মহিত মিলিলেই ছুন্দুভি বাজাইব, আর সহম্র গণনায় যাহা ন! 


২২৮ রামেন্দ্রনুন্দর 


মিলিবে, তাহা চাপিয়া যাইব, অথব! গণক ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া 
উড়াইয়! দিব, এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে। 

“একটা মোজা কথা 'বলি। ফলিত জ্যোতিষকে ধাহারা বিজ্ঞান 
বিস্তার পদে উন্নীত করিতে চাঁছেন, তাহারা এইরূপ করুন। প্রথমে 
তাহাদের প্রতিপাদ্ধ নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহ 
নক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ কোন্‌ নিয়মে গণনা হইতেছে, 
তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে । কোন্‌ গ্রহ কোথায় থাকিলে কি ফল 
হইবে, তাহ! খোলসা করিয়। বলিতে হইবে । বলিবার ভাষা যেন স্পষ্ট 
হয়-_-ধরি মাই ন! ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তার পর হাভার খানেক 
শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয় গ্রকাশ করিতে হইবে; এবং পূর্বের 
প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণন1 করিয়। তাঁহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ 
করিতে হইবে। শিশুদের নামধাম পরিচয় স্পষ্ট দেওয়া চায়, যেন 
যাহার ইচ্ছা সে পরীক্ষা করিয়া জন্মকালসন্বন্ধে সংশয় নাশ করিতে পারে। 
গণনার নিয়ম পূর্বব হইতে বলা থাকিলে যে কোন ব্যক্তি গণনা করিয়া 
কোণঠীর বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিতে পারিবে। যতদুর জানি, এই গণনায় 
পাটাগণিতের অধিক বিদ্তা আবশ্তক হয় না। পূর্বে প্রচারিত ফলাফলের 
সহিত প্রত্যক্গ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বানীও ফলিত 
জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে; যতটুকু মিলিবে ততটুকু বাধ্য হইবে। 
হাজারখান1 কোঠীর মধ্যে যদি নয় শত মিলিয়া যার, মনে করিতে হইবে 
ফলিত জ্যোতিষে অবশ্ত কিছু আছে; যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে, মনে 
করিতে হইবে, তেমন কিছু নাই। হাজারের স্থানে যদি লক্ষট! মিলাইতে 
পার, আরও ভাঁল। বৈজ্ঞানিকের সহম্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে 
যে রীতিতে ফলাফল গণনা! ও প্রকাশ করিতেছেন, সেই রীতি আশ্রয় 
করিতে হুইবে। কেবল নেপোলিয়ন ও বিস্তাসাগরের কোঠী বাহির 
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করিলে অবিশ্বাপীর বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্েরে আকর্ষণে গঙ্গার 
জোয়ার হয়, তবে রামকাস্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও 
চলিবে না।” 

রামেন্্রনুন্দরের দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট হইলেও তাহার মনের স্থান্থ্য শেষ 
পর্ধ্যস্ত অঙ্কুর ছিল। রোগজীর্ণ দেহ লইয়া তিনি কখন কর্দ্সাধনে 
উদ্যমহীন হন নাই । মানবের জীবনমন্ধ্যায় ষখন তাহার কর্ধসাধনের ক্ষমতা 
লোপ পায়, তদবস্থায় উপনীত হইয়াও তিনি সাধারণের গোচরীভূত করিবার 
অভিপ্রায়ে সরল বাঙ্গাল! ভাষায় বৈদিক তথ্য সঙ্কলন করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন। অতীব ছুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি আরন্ধ কর্ম সম্পন্ন করিবার 
পূর্বেই চলিয়া! গিয়াছেন। তাহার ন্বহস্তলিখিত পাওুলিপিখানি দেখিলে 
মনে হয় তাহাতে একথানিমান্্র গ্রন্থ সম্পাদিত হইতে পারে। গ্রন্থকারের 
উত্তরাধিকারিগণের ভবিষ্যতে গ্রস্থথানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! আছে। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


শিক্ষানহক্কষান্সে 


প্রাচীন কালে আমাদের দেশের লোক অর্থোপার্জনের আশায় বিস্তার 
চঙ্চা করিত না । ততৎকালে জ্ঞানলাভই বিভ্তাচচ্চার মুখ্য উদ্দোস্ত ছিল। 
শত বর্ষ পুর্ব্বে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের: 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? ব্যাপক ভাবে সাধারণ লোকে উচ্চ শিক্ষা লাভ 
করিবার স্থযোগ বা অবসর পাইত না। বিদ্ধা অর্থকরী না হইলে তাহার 
প্রসার বৃদ্ধি হয় না। তৎকালে বিস্তা অর্থকরী ছিল ন! বলিয়া! উচ্চ বর্ণের 
মধ্যে অতি অল্পস্যক লোকই উচ্চ বিস্তালাত করিবার জন্ত চেষ্টা 
করিত। 

ইংরাজরাজ সমগ্র ভারতবর্ষকে করতলগত করিয়া এই প্রকাণ্ড 
দেশটাকে আয়ত্ত রাখিবার জন্ত উন্নততর শাসনপ্রণালী প্রবর্তন 
করিবার বাসনা করিলেন। সেই শাসন-যন্ত্র পরিচালন করিবার জন্ত 
তাহারা এতদ্ধেশে শিক্ষিত রাঁজকর্মচারীর অভাব অন্গভব করিলেন, এবং 
সেই অন্ুবিধা দুরীকরণমানদে জাতিধন্নির্ব্িশেষে ভারতবামীকে উচ্চ 
অঙ্গের শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এদেশে ইংরাজী বিস্তালয়ের প্রতিষ্ঠা 
করেন। সেই সময়ে সিদ্ধান্ত হয়, প্রাচ্য দেশের বীণাপুস্তকধারিণী 
শতদলবাদিনী বাগৃদেবীকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসন দিয় ঈজি চেয়ার- 
শান্িদী গাউনবুটপরিহিত পাউডারপরিলিঞ্। বিলাতী সরহ্বতীকে 
এদেশে আমদানী করিতে হুইবে। প্রাচীন কল্পনাপ্রধান প্রাচ্য বিগ্তাকে 
বিসর্জন দিয়া, তাহার স্থানে বিজ্ঞানগ্রধান প্রতীচ্য বিদ্ভাকে স্থাপিত 


শিক্ষাসংস্কারে ২৩১ 


করিতে হইবে। লর্ড মেকৰের ন্যায় ইংরাজ পুরুষেরা মোহোৎপাদিনী 
ভাষায় প্রতীচ্য শিক্ষানীতির সমর্থন করিয়াছিলেন ; এবং কবে সেই 
গুভদিন আদিবে, যথন প্রাচ্য বর্ধরগণ প্রতীচ্য শিক্ষার সহিত প্রতীচ্য 
সভ্যতা লাভ করিয়। প্রতীচ্য রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্ত লালায়িত 
হইবে, সেই সুখন্বপ্রের আশায় তাঁহার! পুলকিত হইয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষের রাজধানীতে ইংরাজপরিচালিত ইংরাজী বিস্তালয় 
স্থাপিত হইল। ইংরাজ অধ্যাপকের পরপ্রান্তে বমিয়। বঙ্গীয় যুবকগণ 
বেকনের চ:552) ও মিলটনের 4১500891008 অধ্যয়ন করিতে 
লাগিলেন, আরিষ্টটলের সমাজনীতি ও হবৃসের বাঁজনীতিসম্বন্ধে উপদেশ 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন, চ210যবু 75105006 ও 1২1 এর মন্তত্ব 
হইতে নূতন তত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, বার্কের অনুকরণে প্রকাণ্ড 
সভায় রাজনৈতিক বক্তৃতায় গল! সাধিতে আরস্ত করিলেন। হিন্দু 
কলেজ হইতে প্রতীচ্য সভ্যতার ধবজ1 ধরিয়৷ যে সকল মহারথিগণ বহির্গত 
হইলেন, তাঁহাদের আস্ফালনে ভূমিকম্পের সুচনা হইল। বাঙ্গালীর 
ক্ষীণবল জাতীয় জীবনে এমন উৎসাহের আবেগ পূর্বে আর কখনও 
বুঝি দেখা যায় নাই। বন্থকাল পূর্বে ভ্রেতাযুগে স্ুগ্রীবপরিচালিত সেনা 
্ণ্কার বেলাভূমিতে পদার্পণ করিয়া যে মহোৎসাহ দেখাইয়াছিল, 
বোধ হয়, তাহারই সহিত এই নবীন উৎসাহের কতকটা! তুলনা হইতে 
পারে। সেক্ষেত্রে সীতার উদ্ধারবিষয়ে সংশয় সকলের মন হইতে 
গিয়াছিল কিনা, জানি লা) কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে হিন্দুয়ানিরপ বিকট 
দ্বশাননের কবল হইতে ভারতমাঁতার উদ্ধার যে অবিলম্বেই সাধিত হইবে, 
সে বিষয়ে কাহারও দ্বিধা রহিল ন|। কিছুদিন মধ্যেই ভারতবর্ধের 
প্রত্যেক প্রদেশে বিশ্ববিস্তালয় স্থাপিত হুইল) নগরে নগরে গ্রামে 
গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল) প্রতীচ্য শিক্ষা ও প্রতীচা 


২৩২ রামেন্দ্র্ুন্দর 


সত্যতার আলোক নিভৃত পল্লীমধ্যেও কুসংস্কারের অন্ধকার দুরী- 
করণে প্রবৃত্ত হইল; ইংরাজী লেখকে ও ইংরাজী বুলিতে অচির কাল 
মধ্যেই *ছাইল সকল ঘাটবাট”। স্থির হইয়া গেল, ভারতের মুখচন্দ্রমার 
মালিম্ত অচিরেই অপস্থত হইবে। 

প্রথমতঃ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উচ্চতর বেতনে রাঁজপদ 
প্রাপ্তি সুলভ হইয়। উঠিল। তাহারা রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া! সমাজে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিলেন, এবং স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ইংরাজের 
শাসনগুণে জীবনযাত্রা দিন দিন কঠিনতর হইধা উঠিতে লাগিল। 
সম্মুখে প্রলোভনের পথ উন্মুক্ত দেখিয়া দলে দলে লোক সেই পথে ধাবিত 
হইতে লাগিল। 

কিন্তু হায় চল্লিশ বংমর গত না৷ হইতেই ইংরাজের চাকরী ক্রমশঃ 
ছুঙ্খ/প্য হইয়! উঠিল, এবং উচ্চ শিক্ষাও দিন দিন বহুধ্যয়সাধ্য হইয়া 
পড়িল। এ দেশের লোক কিন্তু আশ! ছাড়িতে পারিল না, তাহার৷ 
ঘটি, বাটি, যথাসর্বাস্ব বন্ধক দিয়াও ভবিষ্যতের অনিদ্দিষ্ট আশায় বহ্িমুখ 
পতঙ্লের ্তায় অনলের মুখে দলে দলে আত্মান্ছতি দিবার জন্ত ছুটিয়া 
চলিতেছে। আশাহত দেশবামিগণের চক্ষু ফুটিয়াও ফুটিতেছে না। 

ফলতঃ চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিশ্বজগৎ ভারত উদ্ধারের জন্য যে শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, এখন এক রকম সিদ্ধান্ত হইয়। 
গিয়াছে, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত অকর্ণপ্য, মনুয্য-সম্প্রদায় 
জর কোথাও নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা্রণালী, যাহা এ পর্যন্ত এদেশে 
প্রচলিত ছিল, তাহা আর কোন সুফল প্রসব করিতে পারিবে না; ইহা! 
এক রকম নির্ধাত্সিত হইয়া গিয়াছে । বড় বড় রাজপুরুষ তাহাদের 
উচ্চ আমন হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রভঙ্গী করিতেছেন। 
ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ও 


শিক্ষাসংক্কারে ২৩৩ 
শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি নিয়ত হলাহছল উদগীরণ করিতেছেন। কেহ 
বলেন, ইহার! মিল আর বার্ক পড়িয়। রাজনীতির ঝঙ্কার দিতে শিখিয়াছে 


মাত্র; কেহ বলেন, ইহারা ইতিহাস পড়িয়! কেবল রাজদ্রোহ শিক্ষ! 
করিতেছে। 


প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদান এখন কতকটা ধরার ভার 
স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। তীহাদের অস্তিত্বের আবন্তকত। নিতান্ত প্রমাণ 
সাপেক্ষ হইন্া পড়িয্নাছে । কেন এইরূপ হুইল? ইহার উত্তরে অনেকে 
বলেন, ইংরাজী শিক্ষা! প্রবর্তনের সময়ে প্রাচ্য শিক্ষার বিরুদ্ধে যে যুক্তি 
প্রদর্শিত হইয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষাপ্রণানীর বিরুদ্ধেও অধুনা সেই যুক্তি 
প্রযুক্ত হইতেছে । আমাদের বিশ্ববিদ্তালর়ট কিছুদিন পুর্বে নিতান্ত 
লিটাবরারি ছিল, কেরাণীগড়া বিষ্তা ভিন্ন হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা 
দিবার ব্যবস্থ। ইহাতে কিছু ছিল না) পরবর্তী কালে হাতে কলমে বিজ্ঞান 
শিক্ষা দিবার উন্নততর ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ হইল 
ন! দেখিয়া এদেশবাসীর মস্তিফের নিতান্ত অভাব, এইরূপ একটা দৌঁষ 
দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া! বসিয়া রহিলে চলিবে না। যে দেশে জগদীশচ্্ 
্রসুল্লচন্ত্র, বন্ধিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্ত্রশীল ও রামেনত্রনুন্দরের স্তার 
প্রতিভাবান মনীষিগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সে দেশের লোক মস্তিষ্ক 
বিহীন এইরূপ কল্পনা কেবল কষ্টকরপনা। বীজ এবং কৃষাণ সংগ্রহ 
করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট শশ্ত জন্মেনা; শম্ত উৎপাদনের জন্ত 
উপযুক্ত উর্ধর ক্ষেত্রেরও আবন্টক। অভিজ্ঞ কৃষাণ প্রস্তুত কিয়! 
ছাড়িয়। দিলে কি হইবে? কৃষাণ যতই উপযুক্ত হউক না কেন, ক্ষেত্র 
না থাকিলে তাহাদ্বারা কিরূপে শস্ত পাইবার আশ করা যায়? রাজা 
এবং ধনী লোকের দাহাষ্য ব্যতীত কোন দেশই এ বিষয়ে কিছু করিয়া! 
উঠিতে পারে না। ক্ুতরাং প্রতীচ্য উচ্চ শিক্ষা! প্রতীচ্য স্বাধীন 


২৩ রামেন্্রন্থন্দর 


দেশসমূহে যেরূপ সুফল প্রদব করিয়াছে, আমাদের এই পরাধীন দেশে 
স্বাধীন দেশের অনুকরণে সেরূপ সুফল প্রসব করিতে পারে না। 

ফলে আমর! এতদিন যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলাম, দে পথ 
যেন ঠিকু পথ নহে; এখন কোন্‌ নূতন পথ আমাদের অবলম্বনীয়, 
তাহার নির্ণয়ই আমাদের প্রধান কর্তব্য হইয়৷ পড়িয়াছে। কিন্তু পথত্রাস্ত 
পথিক যেমন দিশাঙ্থার! হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! পড়ে, আকাশের ফ্রব 
তারাও তথন তাহার সংশয়াকুল চিত্তে বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হয় না। আমরা 
ও সেইরূপ দিশাহার! হইয়া গন্তব্য পথনির্ণয়ে অসমর্থ ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় 
ইন্না পড়িয়াছি। কোন্‌ অনির্দেত্ঠ স্থান হইতে কাল মেঘ আসিয়া আমাদের 
সেই ক্ষীণপ্রভ ফ্রবতারাটিকেও ঢাকিয়৷ ফেলিয়াছে। 

শিক্ষার উদ্দেশ্্র ছুই প্রকার-_জ্ঞান, ধর্ম এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নতি 
সাধন। শিক্ষালন্ধ জ্ঞান এবং নৈতিক উন্নতিত্বারা লোকসমাজকে উন্নতির 
পথে পরিচালিত করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেস্ত হওয়া উচিত। প্রাচীন 
কালে আমাদের দেশে উহাই উচ্চ বিস্যাশিক্ষার একমাঞ্জ উদ্দেস্তী ছিল। 
এবং বিদ্ধাশিক্ষাদ্ধারা কৃষিবাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতির উন্নতিসাধন করিয়া 
দেশের দারিদ্র্য দুর করাটা গৌণ উদ্দেত্ত ছিল। কিন্তু এই কঠিন জীবন 
সংগ্রামের দিনে গৌণ উদ্দেস্ট! মুখ্য উদ্দেস্্রে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞান, 
ধ্দ এবং নীতি শিক্ষার অভাবে মমাজদেহে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি 
ঘটিতেছে, সেই ব্যাধির নিরাকরূপের জন্ত কোন ব্যবস্থারও উদ্ভোগ হইতেছে 
না) ফলতঃ বর্তমান প্রপানীর প্রতীচ্য শিক্ষা! আমাদের জাতীয় উল্নতি- 
কল্পে কোন কাজেই লাগিতেছে নাঁ। 

অনেক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সেই জন্ত ভাবিয়! তি উপদেশ দেন, 
নীতি-পুস্তফের সংখ্যা পাঠ্যমধো বাড়াইয়! দিলেই ছাত্রগণের নৈতিক 
উন্নতি হইবে। গবর্ণমেষ্টের শিক্ষাবিভাগ হুুকে পড়িয়া! নিয়ম করি, 
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লেন ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে অন্ততঃ এত পাত! নীতি-কথা থাকা 
চায়। গ্রন্থপাঠ করিয়া! সম্নীতির উৎকর্ষবিধানের যাহারা আশা করেন, 
তীহারা নিতান্ত ভেল! বাহিয়া সাগরসম্তরণে প্রবৃত্ত হন। রামেন্দ্রসুন্দর 
বলিয়াছেন, শিক্ষকের কেবল নীতিসম্বন্ধে লেকচার দিলে চলিবে 
না; তাহাকে আপন গৃহম্বরূপ ও সমাজস্বরূপ লাবরেটরিতে দীড়াইয়া 
সন্নীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। ছাত্রের! সেই দৃষ্টাস্ত দেখিবে ও তাহার 
ফলভোগ করিবে; শিক্ষক স্বয়ং ভাল কাজ করিয়৷ তজ্জাত আনন্দ উপ- 
ভোগ করিবেন ও ছাত্রদের দ্বারা ভাল কাজ করাইয়া তাহাদিগকে তাহার 
আনন্দ উপভোগ করাইবেন। শিক্ষক স্বয়ং মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে 
দুরবর্তী থাকিবেন, ও আপনার ছাত্রগণকে মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে 
দুরে রাধিবেন; পরন্ধ সহানুভূতির ও স্নেহের ও প্রীতির বন্ধনে ছাত্রদিগকে 
আবদ্ধ রাখিয়া বেত্রের শাসন ও জরিমানার শাসন ও [০7০570586এর 
শীদন অপেক্ষা এই বন্ধন যে কত অধিক ফলদায়ক, তাহ! ছাত্রদিগকে 
আম্মজীবনে অন্থভব করিবার শক্তি দিবেন। শিক্ষার্থার। ষদি নীতিবু 
উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর হয়, তাহা! এইরূপ শিক্ষার ফলে; কেবল পাঠ্যপুস্তক 
মধ্যে নৈতিক উপদেশ কণ্ঠস্থ করিবার ফলে নহে। 

“মে এক কাল ছিল) তখন গুরশিষ্যের মধ্যে দোকান্দারী যন্বস্ক 
গ্রচলিত ছিল না; তখন বেতনের পরিবর্তে বিস্তাবিক্রয় নিতাস্ত হেয় 
প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন গুরুশিষ্যের মধ্যে অন্তবিধ বিনিময়ের 
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ) এক পক্ষে স্নেহ ও গ্রীতি, অন্ত পক্ষে শ্রদ্ধা ও ভক্তি। 
উপনয়ন-সংস্কারের পর ধৃতব্রত মানব যখন ব্রহ্ষচারীর ইউনিফরম্‌ পরিয্না 
দেবতাগণের ও আত্মীয়জনের আশীর্বচন মন্তকে লইয়া পিতৃবন হইতে 
গুরুগৃহে উপস্থিত হইত, তখন নেই কুটারবামী গম্ভীরমৃত্তি অপরিচিত পুরুষ 
সেই নবীন আগন্তককে ক্সেহপূর্ দৃষ্টিঘবারা অভিষিক্ত করি সম্ভাষণ করিরা 
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লইতেন; গুরুগৃহ তখন তাহার পিতৃগৃহে পরিণত হইত ) শিক্ষারদাতা 
তখন জন্মদাতার স্থান পরিগ্রহ করিতেন, গুরুপত্বী তখন জননীর স্থান 
গ্রহণ করিতেন, গুরুপুত্রগণ বয়স্তের স্থান ও ভ্রাতার স্থান গ্রহণ করিত। 
গুরুণৃহে বাসকালে যে সকল জ্ঞানোপদেশ প্রদত্ত হইত, তখন যে সকল 
শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত, তাহার সহিত আধুনিক শিক্ষার ও আধুনিক শাস্ত্রে 
তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই) সেই পুরাকালের ভারতভূমির বেদ- 
ধ্বনিমুখরিত খধিপরিষৎ, সেই মৃগশিশুর বিচরণতূমি, সেই হোমধেনু 
সমূহের বিহারস্থলী, সেই খধিকন্তাসেবিভ্ভ লতাবিতান, সেই নীবার 
কণাকীর্ণ উউজাঙ্গন, সেই শুকমুখত্রষ্ট ইস্কুদীফলচিহ্থিত শ্তামল শম্পক্ষেত্র, 
সেই সমিৎকুশফলাহরণপ্রত্যাগত খধিমগ্ডলী যখন মানসক্ষেত্রে প্রতিভাত 
হয়, তথন সেকালের শিক্ষাপ্রণালীর সহিভ একালের বিস্তাবিপণিসমূহে 
শিক্ষাবিক্রয়গ্রথার তুলনা করিয়া! দীর্ঘনিশ্বাম আপনা হইতে বহির্গত হয়। 
“বেতন গ্রহণ করিয়! বিদ্তাদান যে একবারে অবৈধ ব্যাপার, তা। 
আমি বলিতে চাহি না। অধ্যাপকেরও জীবনধারণ আবশ্তুক, এবং অধ্যা- 
পনাই ষাহার একমাত্র জীবিকা, তাহাকে দেই উপলক্ষেই জীবনোপায় 
সংগ্রহ করিতে হইবে। একালে আর অধ্যাপকের জন্য ভূমিদধানের তাত 
শাসন ক্ষোদিত হয় না) ধনীর অনুগ্রহের উপর জীবিকার জন্ত নির্ভর 
করিয়া থাকিতে হইলে অনেকটা আত্মদর্ধ্যাদার হাস হয়, ক্রমশঃ চাটুবৃদ্তি 
শিক্ষা অভ্যন্ত হইয়া আসে। আমাদের ব্রাঙ্গণপ্ডিতগণের মধ্যেও এমন 
উদাহরণ বিরল নহে, বাহার! সামান্ত অর্থের জন্য অসার অকর্ধপ্য জমিদার 
সম্তানকেও “রাজন্‌ তব যশোভাতি দধিব' বলিয়া চাটুকীর্তনে কুষ্টিত 
হয়েন না। উচ্চ শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে আমাদের গবর্ণমেণ্ট বড় রাজি 
নহেন) সেই ভারটার অংশ নিজের পক্ষে লাঘব করিয়! দেশের লোকের 
উপর ফেলিবার জম্য গবর্ণমেপ্ট ব্যাকুল; দেশের ধনিসম্প্রদায়েরও তেমন 
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অবস্থা নহে যে, বর্তমান প্রণালীর উচ্চ শিক্ষার গুরুভার তাহার! সম্যগৃরূপে 
বহন করেন। কাজেই শিক্ষাথিগণের উপর সেই ভারটা একবারে চাপিয়া 
পড়িতেছে। শিক্ষাথিগণের প্রদত্ত বেওনেই শিক্ষাপ্রদান এ দেশে প্রায় নিয়ম 
হইতে চলিয়াছে। আমর! শ্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছি; 
বৈদেশিক প্রণালীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। আমাদের 
অবস্থা 'নতান্তই অস্বাভাবিক । এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি। 
ফলও ঠিক্‌ তদনুরূপ হইতেছে। 

«আমরা দরিদ্র । হয়ত দারিদ্রযই আমাদের সকল ব্যাধির মূল। বর্ত- 
মান কালে আমাদের আয় বাড়িয়াছে নত কথা; আয়ের বিবিধ নূতন 
পন্থা! আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য কথ; কিন্তু আয়ের সঙ্গে কি ব্যয়ও বাড়ে 
নাই? আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের মাত্রা অধিকতর হইয়াছে, এবং ব্যয়ের 
অঙ্ক যাহ! বাড়িয়াছে, তাহ1 ঠিক আমাদের ইচ্ছাক্রমেই বাড়িয়াছে ; এই 
ব্য়বৃদ্ধির বিষয়ে কি আমাদের সম্পূর্ণ শ্বাধীনতা আছে? এক একটা 
ছেলে মানুষ করিতেই এখন খরচ পড়ে কত? সেকালের ছেলেগুলা 
ভূমিষ্ঠ হইয়া “উউ1 উড” শব্ধ করিত; এ কালের ছেলেগুল! ভূমি স্পর্শ 
করিবামাত্র “ডাক্তার আন, ডাক্তার আন বলির কাদিতে থাকে । ডাক্তার 
বাবু আসিয়া অনেককে ভবযস্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিয়া ভবিষ্যতের খরচ 
কমাইয়৷ দেন) সুতরাং তাহার ভিজিটের টাকাটা নিতান্ত লোকসান 
মনে কর! অন্তায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি একট! ছেলে ডাক্তারকে ফাঁকি দিয়া 
গঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল, অমনি তাহার স্কুলের খরচ যোগাইতে হইবে ।, 
ছাত্রবৃত্তি পাঠশালাক্স জ্যামিতি ও পরিমিতি ও ভূবিস্ঞা ও পদার্থবিস্তা ও 
ব্যাকরণ ও অর্থব্যবহার ও নীতিকথা৷ ও তত্বকথা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও 
অবৈজ্ঞানিক শাস্সগ্রস্থনকলের ভীষণ ভার ছূর্বল শিশুর ক্রোধ করিয়া 
্বামপ্রশ্বারের ব্যাঘাত জম্মাইয়৷ জঠরাঞ্মি নির্বাপিত করিয। গৃহস্থের ভাবী 
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ব্যয়ের সংক্ষেপনাধনের আশা দেয় বটে; কিন্তু আপাততঃ এ নকল শান্তর 
গ্রন্থের মূল্য জোগাইতে গৃহস্থের প্রাণ অস্থির হয়। ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া 
চাষার ছেলে আর লাঙ্গল ধরিতে চাহে না, কিন্তু আদীলতের পেয়াদাত্ব গ্রহণ 
করিয়া নানা কৌশলে অর্থোপার্জনে বুৎপত্তি লাভ করে) ইহা নিতান্ত 
মন্দ নহে। কিন্তু ভদ্র গৃহস্থের ছেলেকে ইংরাজী পড়াইতে হয়। এণ্টান্স 
পাশ করিলে দূর দেশে কলেজে পাঠাইতে হয়। সেখানে কলেজের বেতন 
ও পুস্তকাদির হিসাবে যে খরচ পড়ে, থিয়েটারের পন্ল। যোগাইতে তাহার 
তিন গুণ পড়িয়া যায়। এই প্রয়াসের ফলে ধাহারা উপাধিভূষিত হইয়া 
বাহির হয়েন, তাহাদের চাপরাশের ও সামলার মূল্যও সহজে আদায় হয় 
না। বিবাহ উপলক্ষে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের আশা থাকিলেও অন্ধ বিধাতা 
সকলকে কেবল পৃত্ররত্বে সৌভাগ্যশালী করেন নাই। 

দ্ষাহীর৷ আমাদের ব্যয়বৃদ্ধি ও বিলাসিতীবৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের অবস্থার 
্বচ্ছলতার অন্থ্মান করেন, তাহাদের এই অনুমানের যাথার্থ্যে একটু 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। অবশ্য অবস্থা ভাল ন। হইলে অনাবশ্তক অপব্যয়ের 
দিকে মানুষের মন যায় না, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম) কিন্তু এই ম্বাভাবিক 
নিয়মের কি কোথাও ব্যতিচার লাই? বুদ্ধিদোষে, সঙ্গদোষে, কর্মমবিপাকে, 
প্রকৃতির তাড়নায় মনুষ্য কি কখনও এই স্বাভাবিক নিয়ম হইতে ভষ্ট হয় 
না? কুবেরপুজ্রও আপনার অস্বাভাবিক প্রকৃতির তাড়নায় পৈত্রিক 
রশবর্্য নষ্ট করিয়া! তিক্ষাবৃত্তির অবলম্বনে বাধা হয়। ব্যক্তিপক্ষে যাহা 
ঘটিতে পারে, ব্যক্কিসমষ্টি বা সমাজপক্ষে তাহা ঘটা কি একবারে 
অনভ্ভব ? 

পতাবত; যে জাতি দরিদ্র, তাঁহার পক্ষে এথর্ধের আড়ঘর 
অস্বাভাবিক । এই অন্বাভাবিকতাই আমাদের, ৮৪ যত, ব্যাধি 
নিদান। 
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"আমাদের মূল ব্যাধির আর একটা উপসর্গ সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। 
আমর! শক্তির অভাবে, অন্ুরাগের অভাবে, শ্রদ্ধার অভাবে, বুদ্ধির 
অভাবে, অভিজ্ঞতার অভাবে কল কাজেই হাত দিয়। বিফলপ্রযত্ব হই? 
ও পরস্পরকে গালি দিতে আরম্ত করি। এই জাতিকে গালি দেওয়৷ 
একালের লোকের একটা দারুণ ব্যাধি হইয়! দীড়াইয়াছে। আমরা প্রত্যে- 
কেই ভাবি, আমি বড় কীর, কেবল আমার সঙ্গীদের কাপুরুষতাতেই 
লড়াইটা ফতে হইল ন1। যিনি ধর্মসংস্কারক, তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিতে- 
ছেন, আমি বড় ধার্মিক, আর তোমরা সকলে পাপপক্কে ডুবিয়া রহিয়াছ, 
ইহাতে ভারতউদ্ধার হইবে কিসে? যিনি সমাজসংস্কারক, তিনি তারস্বরে 
চীৎকার করিতেছেন, আমি বড় সাহসী, আমি এইমাত্র আমার বৃদ্ধ পিতা- 
মহের পৈতা ছি'ড়িয়া দিয়া আসিয়াছি এবং বৃদ্ধ পিতামহীর পাকা চুলে 
কলপ মাথাইয়। আমিতেছি, কেবল তোমাদেরই সংসাহসের অভাবে ও 
কাপুরুষতার আমর! সভ্য জগতে মুখ দেখাইতে পারিতেছিনা। ধীহার 
রাজদ্বারে কেরাণীগিরির দরখাস্ত গৃহীত হয় নাই, তিনি সংবাদপত্রে ঘোষণা 
করিতেছেন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যতদিন কেবল চাকরির জন্ত ব্স্ত 
থাকিবেন, ততদিন ভারতের কোন আশ! নাই। যিনি বড় সাহেবের 
কাণমল। খাইয়া অক্েশে হজম করিয়াছেন, তিনি হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, 
যতদিন তোমর! ম্বদেশের জন্ট ও ম্বজাতির জন্য ধনপ্রাণ সর্বস্ব উৎসর্গ 
করিতে না পারিবে, ততদিন তোমাদের মনুষ্যজন্ম অজাগলত্তনের স্ায় 
নিরর্থক থাকিবে। যিনি আবার সমাজমধ্যে স্ুুনীতির অভাবধূর্শনে 
ব্যথিতপ্রাণ, তিনি ঘকলের উপর গল! তুলিয়া! বলিতেছেন, তোমর! চবিক্র 
উন্নত কর, চরিত্রবল ব্যতিরেকে তোমাদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হবে । 

“বলিতে ছঃখ হয়, আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী আমাদের সমাজের 
প্রতি অক্কত্রিম শ্রদ্ধা উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। আমরা বিজাতীয় 
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সমাজের সম্বন্ধে যে সংবাদ রাখি, আমাদের আত্মসমাজের সম্বন্ধে সে সংবাদ 
রাখা আবশ্তক বোধ করি না। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে কবি 
জন্মিয়াছেন, ওঁপন্ভাসিক জন্মিয়াছেন, বাগ্দী জন্মিয়াছেন, রাজনীতিকুশল 
বাক্তি জন্মিয়াছেন, গণিতবিৎ ও বৈজ্ঞানিক, পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) 
কিন্তু ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমান সমাজতত্ব শ্রদ্ধার সহিত আলোচিন। 
করেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরপ ব্যক্তি নিতান্তই বিরল। 

«আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর এক শ্রেণির লোক আছেন, 
তাহারা বলেন, ভারতবর্ষের পুরাতত্বে শিথিবার কথ! আছেই বা কি যে, 
তাহাতে সময় নষ্ট করিব? গোটাকতক শিলালিপি ও খানকতক তাঁর 
শাসন ও কয়েকথান! প্রক্ষিপ্তোক্তিপুর্ণ কীটদষ্ট গ্রন্থমাত্র যে পুরাতত্বের 
অবলম্বন, তাহার সমালোচনায় ফল কি? শিলালিপি ও তাত্রশাসন ও 
কাঁটদষ্ট গ্রন্থ যে কয়খান। আছে, তাহা কি বৈদেশিক কর্তৃক পঠিত ও 
ব্যাখ্যাত হইয়। ভারতমমাজের ইতিহাসকে বিকৃত করিবে? যে দেশের 
প্রাচীন ইতিহাঁস দেশীয়গণের ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হয় না, সে দেশের 
সামাজিকগণের মধ্যে গ্ররুত স্বজাতি-বাৎসল্য জন্মিতে পারে না। 

“আমর! যাহা করি, তাহা! পরহস্তধূতস্থত্রবিলপ্বিত পুত্তলিকার অভিনয় 
মাত্র। আমর! কোন উদ্দেশ্ঠসাধনের জন্য ইচ্ছাপূর্বক কোন কাজ 
করিনা; আমর! লোককে দেখাইতে চাই, আমরা কাজ করি। আমরা 
গবেষণা ও পাগ্ডিত্যের অভিনয় করি, সাহেবদের কাছে প্রশংসালাভের 
জন্য) আমরা দেশহিতৈধিতার অভিনয় করি, বড় হইবার জন্ত; আমর! 
ব্দীন্ততার অভিনয় করি, উপাধিলাভের জন্ত; আমর সমাজসংস্কারের 
অভিনয় করি, আপনাকে জাহির করিবার জন্ত ; আমরা! বিলািতার ও 
সাহ্বিয়ানার অভিনয় করি, সভ্যতা ফলাইবার জন্ত। জগৎসংসার 
খ্মামাদিগের অভিনয় দেখিয়। হাসে ও করতালি দেয়) আমরা! মনে ভাবি, 
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আমরা কেমন বীর। আমর! উদরান্নের সংস্থান না করিয়াও বিলাতী পণ্য 
দ্রব্যে ঘর সাজাই, বিলাতের বণিকেরা! ভাবে, কেমন শিকার মিলিয়াছে।, 
আমাদের বিলাসিতাবৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের ধনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে মনে 
করিও ন1) আমাদের শরীরে অভিনেতার চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ দেখিয়া 
সেই পরিচ্ছদে আমাদের শ্বামিত্ব কল্পনা করিও ন1।” 

আমাদের এই অস্বাভাবিক তা, ব্যয়বাহুল্যতা, আন্তরিক তাবিহীনতা৷ 
এবং অশ্রন্ধার ভাব কেবল বিজাতীয় শিক্ষা ও সঙ্গদোষে ঘটিতেছে, এ কথা 
সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন। যে শিক্ষা সমাজধর্ম্মের উন্নতি 
সাধন কারতে সক্ষম হয় না, বরং তাহাকে উচ্চৃ্খলতার পথে টানিয়৷ লইয়া 
যায়, সেরূপ শিক্ষার প্রশ্রয় দেওয়া কর্তব্য নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমান্তরই 
ভাবিয়া চিত্ত স্থির করিয়াছেন, আমাদের এই অস্বাভাবিক শিক্ষা- 
প্রণালীর আমূল সংস্কার সাধন করা আবণ্তক হুইয়! পড়িয়াছে। রামেন্্- 
নন্দ শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন 
বিজাতীয় ভাষা এবং বিজাতীয় ভাব লইয়৷ সদীসর্ধবদা আলোচনা! করিলে 
মানুষের মতিগতিও বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে ইহাও স্বাভাবিক 
নিয়ম। সেই বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি আমর! উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে পারি, তাহা! হইলেও রক্ষা; নচেৎ কেবল অন্ধ অন্থকরণের 
বশবর্তী হইয়া ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হুইয়৷ লাভ কি? 

রামেন্দর্ন্দর বিশ্বাবিষ্তালয়ের ক্রোড়ে জীবনের উৎকৃষ্ট সময় অতিবাহুন 
করিয়া! যে সফলতা! লাভ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য বিশ্ববিস্তালয্নের প্রতি 
শ্রদ্ধার ভাব তাহার অন্তরে জাগরূক ছিল। বিশ্ববিস্তালয়ের প্রবপ্তিত 
উচ্চ শিক্ষাকে আমার্দের জাতীয় ভাবে গঠিত করিবার জন্য তাহার 
বাসনা প্রবল হইয়াছিল; আমাদের সমাজ যাহাতে সেই শিক্ষা 
রন্ধার সহিত গ্রহণ করিয়! জাতীয় উন্নতি সাধনে সমর্থ হয, তাহাই তাহার 
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একমাত্র আকাজ্ষার বিষয় হইয়াছিল। প্রতীচ্য বিস্ভা হইতে শিক্ষণীয় 
বন্তদকল আহরণ করিয়া উহা! আমাদের জাতীয় ভাবে রূপান্তরিত 
করিয়া লইয়া এবং প্রাচ্য বিভ্তার সহিত উহার সম্মিলন ঘটাইয়া 
মাতৃভাষার সাহায্যে দেশবাসীদিগকে শিক্ষা দিলে সুফল ফলিতে পারে, 
এইবূপ ধারণা তিনি মনোমধ্যে পোষণ করিতেন। এ ধারণার বশবর্তী 
হইয়া! তিনি বহুদিন হইতে আমাদের বিশ্ববিস্তালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষ| 
দানের ব্যবস্থা করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। বিশ্ববিদ্তালয়ের সভায় 
পূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যা অত্যধিক ছিল) সেই কারণে তিনি 
পদে পদে বাধ! পাইতেছিলেন ; কিন্তু বাধ! পাইয়াও তিনি একবারে হতাশ 
হইয়! তাহার বন্থকালের অন্তরপোধিত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন লাই; শুভ 
সময়ের জন্ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 

আমাদের বিশ্ববিস্তালয়ের সংস্কারনাধনের জন্ত তারত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
*্মুনিভারসিটি কমিশন” নিষুক্ত হইয়াছিলেন। কমিশনের সমন্তগণ কর্তৃক 
অনুরুদ্ধ হইয়া রামেন্ত্রসুন্বর শিক্ষা প্রণালীর সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত, যুক্তি- 
পূর্ণ, সারাগর্ভ প্রবন্ধ লিখিক্না পাঠাইয়াছিলেন। এ মুল্যবান্‌ প্রবন্ধটি 
লেখকের চিস্তাশীলতা৷ ও ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে । লেখক 
প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য এই ছইটি ভাবের মধ্যে কোন একটি ভাববিশেষের 
একান্ত অন্ুরুক্ত ছিলেন ন1) প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়বিধ শিক্ষা! হইতে 
যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু গ্রহণীয়, তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ভাবধারার 
সম্মিলন ঘটাইয়! তাহ! জাতীয় শিক্ষার উপযোগী করিয়৷ তুলিবার অভিপ্রায় 
কিরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা! সকলের চিন্তা করিয়া দেখিবার 
বিষয়। কমিশন তাহার প্রকাশিত মন্তব্য ও প্রদর্শিত যুক্তিগুলি পাঠ 
করিয়। অতীব সন্তুষ্ট হন, এবং তাহাদের হি অনেক স্থল উহার 

ংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন। 
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রামেম্্নুন্দর সেকাল ও একালের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনামূলক 
সমালোচন। করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে কমিশন 
বলেন, *্রামেন্ন্ন্দর পাশ্চাত্য শিক্ষার আবশ্ঠকতা ও উপকারিতা! নিজ 
জীবনে ভালরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন ) পাশ্চাত্য শিক্ষা! এবং বিশ্ববিস্তালয়ের 
নিকট তিনি বিশেষভাবে ধনী । কিন্তু উভয়বিধ শিক্ষার পরিণতি ও অবস্থা 
তুলনা করিয় তাহার অন্তর ব্যথিত হইয়াছে। পুরাকালে গুরুশিত্ের 
মধ্যে যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল, এখন তাহার অভাব দেখিয়া তিনি ক্ষোত 
প্রকাশ করিয়াছেন, গুরুর সঙ্গ লাভ করিয়া তাহার পদপ্রান্তে আশ্রয় 
পাইয়। শিষ্য যে স্সেহ ও প্রীতি লাভ করিত এখন তাহার নিতাস্তই 
অভাব ঘটিয়াছে।” 

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাকালে আমাদের দেশে আত্মোন্নতির জন্ত বিদ্তা 
শিক্ষার প্রচার ছিল। অধুনা ইহ! সমাজে আত্মগ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারিত 
হইয়াছে। অর্থোপার্জন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা এখন শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্টা হইয়া 
দাড়াইয়াছে, আত্মোয়তির পন্থা হইতে মুখ ফিরাইয়। অর্থ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার 
প্রতি লোকের দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছে, এবং সেই কারণে হৃদয়ের মধুর বৃত্তি 
সকলের অনুশীলন করিবার চেষ্টা এক কালে লোপ পাইবার উপক্রম 
হইয়াছে, ও গুরুশিষ্যের মধ্যে যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল--এক পক্ষে 
ন্নেহ ও গ্রীতি, অন্ত পক্ষে শ্রদ্ধ! ও ভক্তি, তাহার একান্ত অভাব ঘটিতেছে। 
গুরুর নিকট প্রেম শিক্ষা করিবার স্থবিধা না পাইলে, সমাজের প্রতি 
স্বজাতীর প্রতি এবং জগতের প্রতি িরূপে প্রেমভাব আদিতে পারে, 
ইহা! একটা! ভাবিবার বিষয় । 

রামেন্্রসন্দর কমিশনকে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়সন্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় 
যাহা! বলিয়াছেন তাহার কতিপয় অংশের ভাবার্থ এইরূপ, 

«কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় সম্পূর্ণ বিদেশী বস্ত। হঠাৎ নুতন জীবন- 
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াত্রাপ্রণালী ও নূতন রাজনৈতিক অবস্থার প্রচলনের জন্য উহাকে 
এদেশে আমদানি করা৷ অতি আবশুকীয় হুইয়! পড়িয়াছিল। নূতন শিক্ষা 
পদ্ধতির প্রচলনকারিগণ দেশীয় শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি পর্যালোচনা * 
করিবার অবকাশ পান নাই। যে সকল সামাজিক নিয়ম একটা! পুরাতন 
জাতীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিত, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
উপেক্ষা করিয়া তৎকালে অত্যন্ত আবশ্তক বোধে নুতন শিক্ষাগ্রণালী 
তাড়াতাড়ি এদেশে প্রচলন করা হইয়াছিল। এ পদ্ধতির প্রচলন- 
কারিগণকে একটা নূতন শিক্ষা-যন্ত্রের উদ্ভাবন! করিতে হইয়াছিল। কিন্তু 
&ঁ নূতন শিক্ষা-যনত্রটি যাহাদের উপকা রার্থে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের 
ধর্ম ও সামাজিক জীবনের সহিত উহ্থার সঙ্গতি আছে কি না, তাহা চিন্তা 
করিয়া দেখিবার অবকাশ তাহার! পান নাই। 

«একটি প্রতিষ্ঠা এবং যন্ত্র হিসাবে ধরিতে গেলে বিশ্ববিষ্ভালয়ের উদ্দেশ 
বিফল হয় নাই। প্রথমতঃ যে উদ্দেশ্তে উহ! প্রতিঠিত হইয়াছিল, প্রশংসার 
সহিত তাহা সাধিত হুইয়াছে। রাজসরকার এ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সাহায্যে 
বিশ্বস্ত এবং দক্ষ কর্মচারী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংরাজশাসনে যে 
নৃতন রাজনৈতিক অবস্থার প্রচলন হইয়াছে, তদম্ুসারে এ নকল কর্মচারি, 
গণ তাহাদের নিজকর্তব্য সাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। উহা- 
দ্বারা এই দেশে শিক্ষিত জনসাধারণের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহারা পাশ্চাত্য 
সংসর্গজাত বিধিনিয়মের দ্বারা এই দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনের উপর. 
বৈধ প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। এ শিক্ষাপন্ধতিদ্বার1 প্রাচ্য জাতীয় 
জীবনের ভিত্তি প্রশস্ত হইয়াছে, ইহাই সর্বাপেক্ষা লাভজনক । 
খী শিক্ষাপন্ধতি প্রচলনের পূর্ব্বে এ জাতি তাহাদের নিজের সন্কীর্ঘ 
গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যেটুকু শ্বাতন্ত্র লাভ করিয়াছিল, তাহার! 
তাহা লইয়াই থাকিত। বিশ্ববিালয়ের সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা 
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ও পাশ্চাত্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাহার দ্বারা আমাদের ভাব ও 
চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারতা লাভ করিয়াছে। আমরা নৃতন কর্তব্য সন্মুথে 
পাইয়াছি, আমাদের মধ্যে নূতন আশার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং পৃথিবীর অনস্ত 
জীবন্-সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্ত আমাদের দেশ নবজীবনের প্রেরণায় 
উদ্দ্ধ হইয়াছে। তাহারই ফলে আমরা অধুনা এমন একরূগ ভারতবাসী 
সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছি, যাহাদিগের শিক্ষা ও দীক্ষার ভিত্তির উপর সুদৃঢ় 
ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া! তাহারা জগতের মানবসমাজে নিজের প্রভাব 
জ্ঞাপন করিবে।” 

কমিশন তাহার রিপোর্টের এক স্থলে রামেক্জরন্ুন্রের কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিষ্কালয়ের সম্বন্ধে মন্তব্যটি উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন, *রামেনত্রসুন্দরের কথিত 
কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের এইরূপ কৃতিত্বে আমরা মুগ্ধ, এবং ইহার ভবিষ্যৎ 
পরিণাম সম্বন্ধে আমর! তাহার সহিত একমত । আমর! শিক্ষাসংস্কারের 
জন্য যে সকল পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছি, সেগুলি কাধ্যে পরিণত হুইলে, 
আশ। করি তাহার সন্কল্পিত আদর্শ লাভ হুইবে ও বিশ্ববিদ্ভালয় নব 
জীবনের স্ট্টিসাধন ও স্বাধীনতা দান করিতে পারিবে। প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের সুন্দর ভাবমমুছের মধুর সম্মিলন ঘটিবে।” 

লাট সাহ্বে লর্ড রোণান্ডশে কলিকাত! বিশ্ববিদ্তালয়ের 0০০০৬০০৪- 
0০7 বা৷ উপাধিবিতরণ সভায় রামেন্ত্রনুন্দরের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া 
বলিয়াছিলেন_-৮1)6 (6৪:৪0 [0019 0679005 0000. 100175 
৪. 01511158607) 10 আ]] 95 2, 10979 80100. 01 1120085 
[5191010 200 70100962]0 01%11152010109- অর্থাৎ ভারতের ভবিষ্যৎ 
হিনুমুদলমানের সভ্যতার ধারার সহিত যুরোপের সভ্যতা ধারার সন্গিলনের 
উপর একাত্ত নির্ভর করিতেছে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতবর্ষ অনেক বিষরে লাভবান্‌ হইয়াছে 
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সত্য, কিন্তু তাহার প্রাচীন রীতিনীতি, আচারতনুষ্ঠান ও সভ্যতা। একবারে 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যে বহুপরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে, এ কথাও 
রামেন্্নুন্দর তাহার প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । 
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অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমর! অনেক বিষয়ে লাভবান্‌ হইয়াছি 
কিন্তু বিনিময়স্বরূপ আমাদিগকে সনাতন অনুশীলন ত্যাগ করিতে 
হইয়াছে, আমরা আত্মসম্মান হইতে বঞ্চিত হুইয়াছি-_-অপরের প্রতি ভক্তি 
প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইয়াছি-জীবনের মহত্ব ও মর্যাদা বিসর্জন 
দিয়াছি। | 

রামেন্ত্রনুন্দর প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালীর একটি সুন্দর চিত্র 
অফ্কিত করিয়। কমিশনের সম্মুথে ধরিয়াছিলেন, সেই চিত্রের মনোহর নৈপুণ্য 
দর্শন করিয়। কমিশন মুগ্ধ হইয়াছিলেন | 


চতুর্দশ অধ্যায় 


স্বদেস্পানুক্লাগে 


বয়োবৃদ্ধিসহকারে রামেন্ত্রসন্দরের স্বদেশের প্রতি মমন্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। এ মমত্ব তাঁহাকে কর্মাবন্ধনে দৃঢ়রূপে আবন্ধ করিয়া 
কর্তব্যের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। যশঃ, মান, অর্থ প্রভৃতি কিছুরই 
প্রলোভন তাহাকে সেই পথ হইতে বেখামাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় 
নাই। শেষ পর্য্যন্ত সেই বন্ধনের দৃঢ়তা ও আকর্ষণে তাহাকে দেহপাঁত করিতে 
হইয়াছিল। এ মমত্ববোধ তাহার সহজাত শিক্ষার ফল? কোন নেতার 
নিকট তিনি সে শিক্ষা লাভ করেন নাই। দেশবামিগণের মনে জ্ঞানের 
আলোকবত্তিক। জালিয়1 দিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত 
করিয়া কর্তব্যেব্র পথে পরিচালিত করিবার জন্ত আমরণ তিনি চেষ্ট। করিয়া- 
ছিলেন, এবং এ পন্থায় দেশের প্ররুত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া তিনি 
বিশ্বাম করিতেন । তিনি বড় আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন-_ণঅন্তে যাহ! 
সম্পন্ন করিয়াছে, আমরা ভাষার দ্বারা তাহু। প্রকাশ করিতে পারি না.। 
এই দৈন্য দুর করিবার অন্ত তাহার যত চেষ্টা যত প্রয়াস। 

জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যদাধনার মধ্যদিয়া! সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার 
জন্ত তাহার একাত্ত চেষ্টা ছিল। দর্শন এবং বিজ্ঞানের মধ্যদিয়া! জগতের 
ও শ্বদেশের জ্ঞানরাশি অর্জন করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমাদের প্রাচীন 
চিরস্তন ভাবধারা! জগতের চিন্তারাজ্যের পার্থ নিজের পায়ের 'উপর নির্ভর 
করিয়! খ্ুভাবে দীড়াইতে সমর্থ । আত্মবিস্থৃত শ্বদেশবাসিগণের নিকট 
সেই ভাবধারা প্রবাহিত করিবার জন্ত তিনি সরস সুন্দর এবং প্রাঞ্জল শ্বদেশীয় 


২৪৮ রামেম্সন্দর 


ভাষায় তাহার আলোচনা! করিয়াছিলেন। পরের ভাষায় জগতের হুরূহ 
ভাবের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা কর! বিড়ম্বনা মাত্র । জগতের 
কোন সভ্য দেশেই বোধ হয় নিয়ম প্রচলিত নাই। কেবল আমাদের 
এই ভারতবর্ষেই এঁ অন্তুত নিয়ম প্রচলিত আছে, ইহা ভারতের ছুর্ভাগ্য ; 
এই জন্তই বোধ হয় ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিস্তা সকল ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে 
ফলদায়িনী হয় নাই। 

রামেন্র গন্দর ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। মাতৃভাষার পরিবর্তে 
তিনি যদি ইংরাজী-ভাষায় তাহার প্রবন্ধাদির আলোচনা! করিতেন, তাহা 
হইলে তিনি হার্কার্ট স্পেন্সার, কেল্ভিন, ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি বড় বড় 
চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের স্তাঁয় জগতে স্বীয় নাম প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিতেন) কিন্তু সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি যাহা! 
করিয়াছেন, তাহা বর্তমান ও ভবিষ্যতে শ্বদেশবাসীর জন্ত । তিনি বর্তমান 
স্বদেশবাসীকে বর্তব্যের পথে চলিতে পথ দেখাইয়াছেন, এবং ভবিষ্যৎ 
স্বদেশবাসীদিগকে সেই পথে চলিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহার 
ভাব, তাহার চিন্তা, তাহার কর্ম ও সাধন! সবই তিনি দেশের মঙ্গলের জন্ত 
নিয়োঞ্জিত করিয়াছেন । 

রামেন্ত্রম্নার অন্তরে অন্তরে স্বদেশী ছিলেন। তিনি কখন নেতার পদদ- 
গ্রহণ করিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া নিজেকে গদেশতক্তরূপে প্রচার করিতে 
চেষ্টা করেন নাই। . বাহ্‌ আড়ম্বর প্রদর্শন করিতে তিনি সর্বদাই সঙ্কোচ 
বোধ করিতেন । নিজের অশনে ও বসনে, বাবহার ও চিন্তায় তিনি আদশ 
ভক্ত সন্তানরূপে নিজের পরিচয় রাখিয়! গিয়াছেন। বঙ্গবিভাগের হেতু 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহার জন্মভূমিকে  শ্বদেশপ্রেমে মাতৌয়ার! 
করিবার জন্ত স্থানীয় জমিদারসস্তানকে পুরোবর্তী করিয়া একবার মাত্র 
গ্রকাণ্তভাবে তিনি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। তাহার 


স্বদেশানুরাগে ২৪৯ 


পর আর কখন প্রকাশ্তভাবে স্রাহাকে আন্দোলনে যোগদান করিতে দেখি 
নাই। সেই শ্বদেশী আন্দোলন যখন গুপ্ত নরহত্যার শোণিতে কলক্কিত হইয়া 
পড়ে, তখন তিনি বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন-_দএই পাঁপে 
আমাদের এই আন্দোলন পণ্ড হইবে, গবর্মে্ট কঠোর হস্তে ইহার মূলো- 
চ্ছেদে প্রবৃত্ত হইবেন।* ফলে ঘটিয়াছিল তাহাই । 

রামেন্্রসুম্দর তাহার শ্ব্দেশকে বড় ভালবাপসিতেন ৷ সেই জন্য দেশের 
দুর্দশার কথ! চিন্ত! করিয়া তাহার প্রাণ কাদিয়। উঠিত। কি উপায় উল্তা- 
বিত হইলে আবার তাহার স্বদেশ-জগতের সমক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
সমর্থ হইবে, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আমরা আচার্য 
জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারি-_প্তিনি যে ভারত- 
বর্ধকে ভালবাদিতেন, তাহা! কতকট৷ ভারত ভারত বলিয়াই ; কিন্ত 
আরও ভালবাসিতেন, ভারত স্তাহার নিজের বলিয়।। ভারতের যাহ কিছু 
__তাহার আকাশ- মৃত্তিকা, তাহার উগ্ভান-_ প্রান্তর, তাহার হিমালয়, 
তাহার ভাগীরথী, তাহার কথাবিশ্রুত নরনারী, তাহার কবি ও দার্শনিক-- 
সবেতেই তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। তাহার ভারত, বানীকি- 
বুদ্ধের ভারত যে কালের পক্ষে লুষ্ঠিত হইল, এই যন্তরণাতেই তিনি ছট্‌ ফু 
করিতেন। স্বদেশের সেবা! তিনি ব্রতম্বরূপ গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার 
গ্ররতি, তাহার শিক্ষারদীক্ষা। তাহার অবস্থা অন্ুমারে সেবার প্রণালী 
নির্দিষ্ট হইল। &* &*% তাহার পবিত্রতা, তাহার আত্মসংঘম ও তাহার 
নম্রতা, তাহার রচনারীতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে । এগুলি যেমন তাঁহার 
ব্রতসাধনপক্ষে অত্যাবস্তক ছিল, তাঁহার প্রকৃতির পক্ষেও সেইরূপ শ্বভাব-. 
'সিদ্ধ ছিল। তিনি যে ভাবে অল্প বয়স হইতে অন্ধুরাগবশবত্তী হইয়া জীব- 
নের একটি লক্ষ্য বাছিয়া৷ লইতে পারিয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রতিভা ও 
বেষ্টনীর সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়! যেরূপ অবিচলিত ভাবে এই লক্ষ্য অঙ্ু- 
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সরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহ! প্রণিধান করিলেই তীহার জীবন ও কার্ডি 
কলাপের অর্থ পাওয়া যায়। & * ঞ তিনি কলির সুসস্তান ছিলেন? 
জন্মভূমি ও মাতৃভাষার পরম প্রেমিক ছিলেন ।” 

স্বদেশী আন্দোলনের সময় উহার স্থৃতি দীর্ঘকাল জাগরূক 
রাখিবার অভিপ্রায়ে তিনি অরন্ধনের পরিকল্পন1 করিয়া! তাহ। সামাজিক 
ব্রত-অনুমানের অঙ্গীভূত করির। দিয়াছিলেন। সমাজের অর্ধাঙ্গভাগিনী 
স্্রীজাতিকে সেই আন্দোলনের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ব্রাথিয়া পুরুষজাতির 
শক্তি ও উৎসাহ বর্ধন করিবার অভিপ্রায় তিনি শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতির 
জন্য অপূর্ব্ব হাষায় “বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথা” রচনা করিয়াছিলেন। ব্রতকথার 
ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন--্বঙ্গবাবচ্ছেদের দিন অপরাহ্ে জেমোকান্দি 
গ্রামের অর্ধলহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহ্বানে আমাদের 
বাড়ীর বিষুুমনিরের উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন ) গ্রস্থোক্ত অনুষ্ঠানের 
পর আমার কন্তা শ্রীমতী গিরিজ! কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়।” 

গ্রন্থথানি আকারে ক্ষুদ্র উহাকে আমরা একথানি ক্ষুদ্র গণ্ভ কাব্য 
বলিতে পারি। উহাতে বাঙ্গালাদেশের একট! এঁতিহাসিক বিবরণ 
অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । বিভিন্ন সময়ে রাজার ও প্রজার 
অনাচারের জন্ত বাঙ্গালার লক্ষ্মী চঞ্চল! হইয়! বাঙ্গাল। ছাড়িবার সঙ্কর্প করিলে, 
রাজা এবং প্রজার কাতর প্রার্থনায় তিনি আবার বঙ্গদেশে অচল! হইয়] 
বাদ করিবার ভর! দিয়াছিলেন; তাহার কয়েকটি চিত্র গ্রন্থকার অতি 
নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বড়ই ছুঃখের বিষয় সেই চিত্রগুলি 
প্রকাশ করিয়া! পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিবার বাগ! থাকিলেও 
আমাদিগকে সে প্রলোভন ত্যাগ করিতে হইল । রাজপুরুষের আদেশে 
এক্ষণে সেই চিত্র প্রদর্শন করিবার উপায় নাই । পাঁঠকবগের গোচরার্থ 
গ্রন্থের শেষ ভাগ কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিলাম। 


স্বদেশানুরাগে ২৫১ 


*তিরিশে আশ্বিন কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া । পূর্ণিমার পুজা 
নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী এ দিনে বাঙল! ছাড়ছিলেন। এ দিন বাঙলার লক্ষ্মী 
বাঙলায় অচল! হ'লেন। বাঙলার হাট মাঠ ঘাট জুড়ে বস্লেন। মাঠে 
মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্তে লাগৃূলেন। ফলে ফুলে দেশ 
আলো হ'ল । সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্ূল। তাঁতে রাজহংস খেলা 
ক'র্তে লাগ্ল। লোকের গোলাভর ধান, গোয়ালভরা গুরু, গাল 
ভরা হাসি হ'ল। | 

পবাউলার মেয়েরা এ দিন বঙ্গলক্ষমীর ব্রত নিলে । ঘরে ঘরে সে দিন 
উন্থন জ্বাল্লনা । হিন্দু-মোছলমান ভাই ভাই কোলাকুলি ক'র্লে। 
হাতে হাতে হুল্দে সতোর রাখী বাধ্লে। ঘট পেতে ব্গলঙ্ষীর কথা 
শুন্লে। যে এই বঙ্গলক্্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচল! 
হন। 

"্বচ্ছর বচ্ছর এ দিনে বাঙলার মেয়েরা এই ব্রত নেবে । বাঙালীর 
ঘরে এ দিন উন্নুন জল্বেন! | হাঁতে হাতে হল্দে সুতোর রাখী বীধবে। 
বঙ্গলক্ষীর কথা শুনে? শীখ বাজিয়ে, ঘটে প্রণাম করে, বাতাসা-পাটালি 
গ্রনাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচল! হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকৃবেন। 
বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকৃবেন। 

সবাই বল_- 
আমরা ভাই ভাই এক ঠাই ভেদ নাই ভেদ নাই। 

“ম] লক্ষী, কপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবে না। শীথ! থাকৃতে 
চুড়ি পর্বে! না। ঘরের থাকৃতে পরের নেবো না। পরের ছয়ারে ভিক্ষা 
ক+র্বোন1 ও পরের ধন হাতে তুল্বো না। মোটা অন্ন ভৌজন ক'রূবো। 
মোটা বদন অঙ্গে নেবো । মোটা ভূষণ আভরণ ক"র্বো! : পড়শী খাইয়ে 
নিজে খাবো । ভাইকে খাইয়ে পরে থাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্‌। 


৫ রামেন্দ্রস্থন্দর 


মোটা বস্ত্র অক্ষয় হো+কৃ। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষী 
বাঙলায় থাকুন। 
*বাঙলার মাটী বাঙলার জল 
বাঙলার হাওয়া বাঙলার ফল 
পুণ্য হউক পুণ্য হউক 
পুণ্য হউক হে ভগবান্‌। 
বাঙলার ঘর বাঙলার মাঠ 
বাঙলার বন বাঙলার হাট 
পূর্ণ হউক পুর্ণ হউক 
পর্ণ হউক হে ভগবান্‌। 
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা, 
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষ! 
সত্য হউক সত্য হউক 
সত্য হউক হে ভগবান্‌। 
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন, 
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন্‌, 
এক হুউক এক হউক 
এক হউক ছে ভগবান্‌। 
বন্দে মাতরম্‌।” 


অনেকে মনে করেন, চিরপরাধীনতাই আমাদের অবনতির একমাক্ 
কারণ, সম্পূর্ণরূপে পরের উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতি কোন কালে 
উন্নত হইতে পারে না । কথটা! মূলতঃ ঠিক) কিন্তু কোন' জাতিই 


দেশানুরাগে ২৫৩ 


মনুষ্যত্বের সীমায় না পৌছিয় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে 
না এ কথাও ঠিক। বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে গেলে মানুষ হইতে 
হইবে) তাই আমাদের রাজপুরুষগণ বলিয়া থাকেন, তোমরা! অগ্রে 
উপযুক্ত হও, তারপর গ্বরাজের দাবী করিও। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা 
মহাম্া গান্ধী বলিয়াছেন-_-“তোমরা নংষত ভাবে আত্মসাধনায় প্রবৃত্ত 
হও, নিশ্চয় সিদ্ধিগাত করিতে সমর্থ হইবে ।” অজ্ঞতাই আমাদের সকল 
উন্নতির প্রতিবন্ধক। যে পথে চলিতে চলিতে আমর! জ্ঞান ও কর্ম 
সাধনার দ্বারা আমাদের দোষ ও ক্রুটী এবং হীনতা৷ পদে পদে লক্ষ্য করিতে 
পারিব, ও সেই সকলের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইব, আমাদিগকে 
দেই পথে চলিতে হইবে। আমাদের অজ্ঞানান্ধ নেত্র সর্বদা আলম্ত এবং 
উপেক্ষার আবরণে আবৃত রহিয়াছে। আলন্ত ত্যাগ করিয়া পূর্ণ উদ্ধমের 
সহিত জ্ঞানাঞ্জন শলাকার সাহায্যে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আমাদিগকে মুক্তির 
পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। রামেন্্রসুন্দর সেই মুক্তির পথ নির্দেশ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


প্রীক্য জ্ঞানে 


রামেন্তরন্নদর উচ্চ পাশ্চাত্য বিগ্তা লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু সেই 
জ্ঞানের ও চিন্তার ধারায় অভ্যস্ত হইয়াও প্রতীচ্য সভ্যতার আপাত- 
মনোহর মোহপাশে পড়িয়া তিনি আত্মহারা! হুন নাই। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার তীব্র আলোকচ্ছটা তাহার নয়ন ঝলসিয়া দিতে পারে 
নাই। পক্ষান্তরে তাহার মহিমার পারে আমাদের বর্তমান দৈম্তের 
ভাব তীহার চিত্তে বিষম বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি এত দিন 
ভাবিয়াছিলেন, যাহা কিছু মহিমাময়, যাহা! কিছু গৌরবময় সবই কি 
প্রতীচ্যের নিজন্ব ? আমাদের 'ভারত কি এতই দীন? তারতে কি 
কিছুই ছিল না? জগতের জ্ঞানরাজ্যের পার্থে খাড়া করিতে পারি 
এমন কোন বস্ত কি আমাদের প্রাচীন ভারতে ছিল না? এই প্রশ্নের 
উত্তর দিবার জন্ত তিনি প্রাচীন ভারতের জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন; তাহা হইতে যে অমৃতের উৎস উঠিগ্নাছিল, তাহা! আস্বাদন 
করিয়া তিনি ধন্ত হইয়াছিলেন। সেই অমুতের অপূর্ব্ব আম্বাদ তিনি 
নিজে গ্রহণ করিয়! তাহার বিমল আননটুকু হ্বদেশবাসিগণের নিকট পরি- 
বেশন করিবার ভন্ত প্রাপণ করিয়াছিলেন। | 

বি, এ, পাশ করিবার পর রামেন্্সুত্জর তাহার খুল্লপিতামহ ব্রজন্থন্দর 
ব্রিবেদী মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন পুরাণ, উপপুরাণ, সাহিত্য, ইতিহাস 
প্রভৃতি গ্রস্থমকল অধ্যয়ন করিতেন, এবং জননী পিতামহী প্রভৃতি 
পুরমহিলাগণকে পাঠ করিয়া গুনাইতেন। তবধি প্রাচীন শাঙ্ত্রের প্রতি 


প্রাচ্য ভাবে ২৫৫ 


তাহার একটা শ্রদ্ধা! জন্মিয়াছিল। কলেজের পাঠ শেষ করিয়া তর সকল 
বিদ্তা শিক্ষা করিবার জন্ত তাহার একট! প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাইতাম। 
তাহার ফলে বয়োবৃদ্ধিসহকারে তিনি তন্ত্র, দর্শন, বেদাস্ত ও বেদ শাস্ত্র 
চ্চা করিয়া গভীর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

রামেন্ত্রস্ন্দর একদেশদর্শী ছিলেন না। বর্তমান যুরোপীয় বিস্তার 
যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা অর্জন করিয়া তাহার সহিত প্রাচীন সভ্যতার 
কতটুকু সম্বন্ধ তাহ! নির্ণয় করিবার জন্ত তিনি প্রাচীন শান্ত্রসমূহ 
পুজ্ঘানুপুঙ্ঘরূপে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । সেই অনুসন্ধানের ফলে তিনি 
জানিয়াছিলেন, প্রাচীন নবীনের তুলনায় কোন অংশে হীনতর নহে। 
সেই জন্ত নবীন সভ্যতা তাহার নিকট অসস্তব রকম বড় হইয়া 
উঠিতে পারে নাই) এমন কি উভয়ের তুলনায় প্রাচীন সভ্যতার প্রতি 
তিনি অধিকতর শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সেই দিকে তাহার 
রুচিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাহার কারণ, প্রাচীন যাহ! কিছু সব 
আমাদের নিজস্ব, নবীন পর্ব । 

স্বদেশপ্রেমই রামেন্ত্রনুন্দরকে সেই প্রাচীন সভ্যতার প্রতি অনুরক্ত 
করিয়া তুলিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমরা তার নিজের একটু অভিমত 
উদ্ধত করিলাম-_-”আমাদের বিশ্ববিদ্তালয় এত দিন ধরিয়া আমাদিগকে ষে 
বিদ্যা বিতরণ করিয়া আদিতেছেন, তাহার ফলে দেশের ইতিহাস জানিবার 
আকাজ্ষা বিশেষ উদ্দীপিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষায়ের! ইতিহাসের গৌবুব বুঝিতেন 
না, এইরূপ একটা! বিলাপধ্বনি লচরাচর শুনা যায়) কিন্তু আমাদের নব্য 
সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে আচরণ অনেক সময় স্ায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনাজনক। 
পাশ্চাত্য হিসাবে স্বদেশানুরাগ যাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় গ্রাটীন- 
কালেও আমাদের ছিল না, এবং একালের শিক্ষা্ড তাহ। হয়ত জন্মাইতে 
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পারে নাই। মূলে স্বদেশান্ুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতি- 
চেষ্টা কেবল পঞ্ডশ্রম; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার 
প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশান্থুরাগের আশ্ফালন সর্বতোভাবে উপহান্ত। 
স্বদেশের উন্নতির জন্য এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্প-শিক্ষার 
প্রচার, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতি স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভম 
দেখা যাইতেছে? কিন্তু সকল উদ্তমই ব্যর্থ ও বন্ধ্য হয়। তাহার মূল 
কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে 
যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দা না করে; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে 
যেন কৃত্রিম শ্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে। 

“শরীর-তত্বিৎ পণ্ডিতের। তীক্ষ ছুরিকার লাহায্যে মনুষ্যের শবদেহ 
ব্যবচ্ছেদ করিয়। তাহার কোথায় কি আছে সন্ধান করিয়া দেখেন; এবং 
সেই অনুন্ধানে কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। 
কিন্তু সেই শবদেহের প্রতি তাহার যে বিশেষ একট! অনুরাগ জন্মে, তাহ! 
বল! যায় না। আপনার কাজটা সারিয়া। ফেলিয়াই তাহারা বিবিধ 
ডিদ্ইন্ফেব্টান্ট প্রয়োগে আপনার শরীরের অশ্ুদ্ধি ও ছুরিকার 
অশ্ুদ্ধি ও টেবিলের অশ্বদ্ধি তাড়াতাড়ি শোধনের জন্ত ব্যস্ত হন। ছুঃখের 
বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ধাহারা হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য ও 
প্রাচীন ইতিহাস লইয়া আলোচনা! করেন, তাহাদের অনেক কাধ্যকে 
কতকটা! এইরূপ শবব্যবচ্ছেদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 
তাহারা এই মৃত জাতির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া! তাহা হইতে নান! 
তথ্যের আবিষ্কার করিয়া! যথেষ্ট আনন্দ বা কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন) 
কিন্তু এই শবদেহের স্পর্শ তাহাদের পক্ষে কতটা গ্রীতিকর হয়, তাহ! 
বলিতে পারি না।” | 

আমাদের দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক পপ্ডিতই পাশ্চাত্য 
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পগ্ডিতদিগের অনুকরণ করিয়া এ ভাবে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস 
চর্চায় মনোনিবেশ করেন) তাহাদের কার্ধ্যপ্রণালীর অন্ুণীলন করিলে 
অনেক স্থলেই এরূপ শ্রদ্ধাহীন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের 
বিশ্বাস, এরূপ ভাবে ইতিহাসের চষ্চা না করাই ভাল। কারণ শ্রনধাবুদ্ধি- 
হীন কোন কার্য্যই শুভ ফল প্রদান করে ন|। শ্রদ্ধাহীন্ভাবে ইতিহাসের 
চর্চা করিলে অনেক স্থলে সত্যের অপহ্ৃব ঘটে, এবং বিরূত ভাব প্রচারের 
হেতু নমাজের অনিষ্ট সাধিত হয়। রামেন্্রনথন্দরের ইতিহাসচর্চার ধার 
উহার ঠিক বিপরীত তাবের ছিল। তিনি পরম শ্রন্ধার সহিত প্রাচীন 
ইতিহাসের পৃষ্ঠ। হইতে নার সত্যের আবিষ্কার করিতে প্রবৃতত হইয়াছিলেন। 
আধুনিক কৃতবিদ্যগণের মধ্যে ষে ছুই চারিজন ম্থধী পুরুষ আপনার 
জাতিকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, রামেন্্রনুন্দর তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম। ৃ 

প্রাচীন সভ্যতা আমাদের জাতীয় জীবনের উপযোগী । সেই প্রাচীন 
সভ্যতার উপর নির্ভর করিয়া! আমাদের যাহা কিছু অভাব, আমরা যাহা! 
হারাইয়! ফেলিয়াছি, নবীন সভ্যতার অঙ্গ হইতে আমাদের জাতীয় জীবনের 
উপযোগী করিয়া তাহা! পূরণ করিয়া লইতে হুইবে। রামেন্ত্রসুন্দবের 
জীবনব্যাপী সাধনার উদ্বেন্ত ছিল তাহাই। প্রাচীন সভ্যতার উপকরণ 
গুলি সংগ্রহ করিয়া এই আত্মবিস্বৃত দেশবাসীকে তাহার স্বরূপ বুঝাইয়া 
দিবার জন্ত তাহাব্র বত চেষ্টা এবং উদ্ভম। 
মহাসমরের পর ম্ুরোপ তাহার নবীন সভ্যতার সফলতা মরে 
মন্দে অনুভব করিতেছে; সেই জন্ত সে আজ এখানে কাশ ওখানে 
আন্তর্জাতিক বৈঠকের অনুষ্ঠানে . ব্যস্ত রহিয়াছে; কিন্ত কোনখানেই 
আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিতেছে না। সে বুবিয়াছে যে, তাহার 
অর্ধশতাবীব্যাপী নবীন সভ্যতার সাধনা কেবল বিলাস-লালসা ও 
১৭ 
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বার্রক্ষার জন্য) প্রস্তুত মনুষ্যত্বের সাধনার জন্য ফিরিয়! চাহিবারও 
সে অবসর পায় নাই। 

আমাদের প্রাচীন খধিগণ যে দু ভিত্তির উপর সভ্যতার বিশাল 
মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার সহিত আঁধুনিক সভ্যতায় চমক ও 
আরামগ্রদ নবনিগ্মিত মন্দিরের তুলনা হইতে পারে কি? প্রাচীন 
সভ্যতার মন্দিরের উপর দিয়া ঝঞ্ধাবাত, তৃমিকম্প প্রভৃতি গ্রক্কৃতির ফত 
নির্যাতন ঘটিয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার সম্যক্‌ সাক্ষী দিতে পারে না। 
কত প্রাচীন কাল হইতে কত যুগব্যাপী নির্যাতন, কত বিপ্লবের ঝটিকা 
তাহার উপর দিয়া বহিয়! গিয়াছেঃ তাহ! কে নির্ণয় করিবে? নির্যাতনের 
পর নির্যাতন, বিপ্লবের পর বিপ্লব সহিয়া' এখনও মেই মন্দিরটি আকাশের 
দিকে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গ্রন্কৃতির সহিত এতকাল যুদ্ধ 
করিয়। মন্দিরটি স্থানে স্থানে জীর্ণ হটয়াছে, তাহার বর্ণও মলিন হইয়াছে, 
এবং সেই জীর্ণ অল্পের সংস্কারসাধনেরও প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা স্বীকার 
করি। কিন্তু তাহার উন্নত চূড়া এখনও ভূমিতলে লুঠিত হয় নাই বা 
তাহার অন্গপ্রত্যঙ্গ ভর্রস্তপে পরিণত হয় নাই। পৃথিবীতে কত 
মভাতার উৎপত্তি এবং কত সভ্যতার বিলোপ এই প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতার চক্ষের সমক্ষে ঘটিয়াছে, তাহা! কে গণন! করিবে? প্রাচীন 
মিশরীয়, সীরীয়, প্রাচীনা আরব্য, পারমিক, প্রাচীন গ্রীসীয়, 
রোমীয় প্রভৃতি কত সভ্যতার নাম করিব! পৃথিবী হইতে তাহারা 
নিশ্চিহ্ন হইয়! মুছিয়া গিয়াছে। বর্তমান নবীন সেই প্রাচীন সভ্যতার 
ভাববিশেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। 

আমাদের প্রাচীন খধিগণ কিন্ধপ মাল মালসা দিয়া এই ্াচী 
মন্দিরটি গড়িয়া! .তুলিয়াছিলেন, আধুনিক মুরোগ এখনও তাহার সন্ধাদ 
করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার এত দিনের অতি রচিত সুন্দর 
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মন্দিরটি একটিমান্ত্র গ্রবলল ধাক্কায় আমূল কম্পিত হইয়া পতনোনুখ 
হইয়াছিল, 'নির্য্যাতনের পর নির্ধ্যাতন সহিবার ক্ষমতা তার কতটুকু ? 
উপযুযপরি ছুই চারিটা! প্রবল ধাক্কায় তাহা যে একবারে টি হইবে না, 
এ কথা কে বলিতে পারে? 

নবাঁন সভ্যতার বাহ্‌ চাকৃচিক্যে আমাদের নয়ন রী আছে; 
আমর] মনে করি, এমন সুন্দর, এমন উজ্জল, এমন গ্রহণীয় এমন অন্ুকরণ- 
যোগ্য আর কিছুই নাই। ইহার নিকট সেই মলিন বিবর্ধ পুরাতন জীর্ণ 
সভ্যতার মুর্তি দীড়াইতেই পারে না। এরপ চিন্তা করিবার জন্য দায়ী 
কে? দায়ী আমরা- আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী। বর্তমান শিক্ষা- 
প্রণালী আমাদের দৃষ্টিশক্তির সীমা-রেথা ঘিরিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের 
কিছু দেখিবার অবসর বা সুযোগ দেয় না। রামেন্্রনুন্দর জীবনে সেই 
নুযোগটুকু খুঁজিয়া লইয়াছিলেন। তাহার প্রথরা৷ দৃষ্টিশক্তি বর্তমান 
শিক্ষার সীমারেখার গণ্ডী ভেদ করিয়া বন্ুদুরবর্তী বাহিরের দৃশ্তমকল 
দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল । তাহার মধ্যে দেখিবার ভাবিবার গ্রহণ করিবার 
মত যে তূরি ভূরি বস্তসকল বিস্তমান রহিয়াছে তিনি তাহাদের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। নিপুণ মণিকারের মত তাহার্দের মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট 
মণিগুলি সংগ্রহ করিয়। যে মণিমুক্তার মোহন মালা রচনা করিয়াছিলেন, 
তিনি পড়শীর নিকট তাহা বিলাইয়া দিয়াছেন । 

প্রাচীন ভারতের খধিগণ বিশ্বনিয়স্তার বিশ্বপ্রবাহের জটিল চু 
রহম্তরাজির ভাব বিশ্লেষণ করিনা] জগতের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন। 
প্রাচীন শান্তগ্রস্থ হইতে রামেন্ত্রন্ন্বর সেই ভাবরাজি গ্রহণ করিয়া 
ততপ্রতি এতই আকৃষ্ট হই়াছিলেন যে, বর্তমান শিক্ষার মোহ তাহার চিত্ত- 
বৃত্তিকে বিচলিত করিতে একবারেই সমর্থ হয় নাই, স্থুরেশচন্ত্রের ভাষায়, 
বলি, “তাই তিনি প্রতীচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধক হইয়াও সেকালের 


২৬ রামেম্্রনুন্দর 


সাবেক চপ্তীমণ্ডপের খাঁটি বাঙ্গালী থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন ।* 
আহার পরিচ্ছদ এবং সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি খাঁটি বাঙ্গালী 
ছিলেন; এমন কি কথোপকথন কালে তাহাকে ইংরাজী ভাষায় লনধপ্রতি্ঠ 
পণ্ডিত বলিয়া গুঁকহু বুঝিতে পারিত না । কথার ছলে, প্রয়োজন না 
হইলে, একটিও ইংরাজী শব তাহার যুখ হইতে বহির্ঠিত হইত না। 
অধুনা! ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্রিমাত্রই কথা৷ কহিবার মময় ইংরাজী 
ও বাঙ্গালামিশ্রিত একটা খিঁচুরী ভাষ! বাবহার করিয়া থাকেন, 
তাহা সকলেই অবগত আছেন) এ্ররূপে বিস্তা জাহির করিবার প্রবৃত্তি 
ত্বাহার একেবারে ছিল ন|। যে শিক্ষাদ্থার৷ বাঙ্গালী নিজন্ব ছাড়িয়। 
রূপান্তরিত হুইয়৷ পড়ে, সেই রূপান্তর আমাদের জাতীয়তার সহিত 
একবারেই খাপ 'যাঁয় না, তাহাকে অদ্ভুত উত্তটের উদ্াহরণন্বরূপ করিয়া 
তুলে। ব্যক্তিগত হিদাবে সেই শিক্ষা অর্থকরী হইলেও তাহা জাতির 
পক্ষে, সমাজের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে কোনরূপ স্থায়ী মঙ্গল সাধন 
করিতে সমর্থ হয় না। রামেন্তরমুন্দর এই ভাবটি অন্তরে অস্তরে 
অনুভব করিয়াছিলেন। আমাদের যাহা কিছু নিজস্ব এবং যাহ! কিছু 
আমাদের সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, তাহার অনুষ্ঠানে তিনি আত্মশিয়োগ 
করিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়। গিয়াছেন, তাই আজ 
মমগ্র বাঙ্গাল। দেশ-_সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাহার অভীব মর্মে মর্মে অনুতব 
করিতেছে। 
স জাতো| যেন জাতেন যাঁতি বংশঃ মমুন্নতিস্‌। 
পরিবপ্তিনি সংসারে মৃতঃ কে! বা! ন জায়তে ॥ 
তাহার জন্মগ্রহণে বংশ সমুন্নত হইয়াছিল, তাহার জন্মগ্রহণ সার্থক। 


যোড়শ অধ্যায় 


সনুষ্যত্জে 

পিতা গোবিনদসুন্দর পুত্র রামেন্স্ন্দরকে বাল্যকাল হুইতে 
গ্রতিভাশালী বলিয়! মনে করিতেন। প্রতিভা স্বাভাবিক শক্তি হইলেও 
শিক্ষা ব্যতিরেকে তাহার বিকাশ হয় না, ইহা তিনি ভালরূপে বুঝিতেন $ 
সেইজ? তিনি পুজ্রের উর্বর ক্ষেত্রে সংশিক্ষার বীজ বপন করিতে 
যত্ত করিয়াছিলেন । পিত| ও পুত্র উভয়ের এঁকাস্তিক যত্বে সেই বীজ 
অস্কুরিত হইয়! উত্তর কালে ফল-পুষ্প-পল্পবভূষিত মহামহীরুহে পরিগত 
হইয়াছিল। 

পিতা বালকপুক্রকে নিকটে রাখিয়৷ গল্পচ্ছলে তাহার মনোরঞ্জনের 
সহিত নানাবিধ সহুপদেশপূর্ণ প্রসঙ্লের আলোচনা করিতেন। বালক 
সর্ধপ্রকারে পিতার বাধ্য ছিল।. বয়োবৃদ্ধিসহকারে পুল্র পিতা ও 
পিতৃব্যের ম্বভাবের অনুকরণ করিতে আরম্ত করে) অল্প কালেই কোমল 
বাল-ম্বভাব মধুর সৌন্দরধ্যগুণে বিভূষিত হইয়া উঠে। উর্ধতন পুরুষের 
ভবিষ্যৎ আশা, রামেন্্রহন্দরের নিজের চেষ্টা যত্ব অধ্যবসায় ও সাধনার 
ফলে উত্তরকালে সর্ববিষয়ে সাফল্য লাঁভ করিয়াছিল। সর্বপ্রকার 
গুণরাজিতে বিভূষিত হুইয়া সেই দেবোপম মানবচরিত্র পরিশেষে বঙ্গদেশের 
সুধীমমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। | 

সংযম এবং সাধনার দ্বারা মানবচরিক্র কিরূপ উন্নত হইতে পারে, 
রামেন্্সুন্দরের চরিত্র অনুশীলন করিলে তাহ স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। 

যে বিস্তার হ্থার1 মানবের মনে অহঙ্কার জন্মে না, সেই বিস্তা যথার্থ 


২৬২ রামেন্্রনুনদার 


বিস্তা ; যে বুদ্ধিতে কপটতার লেশমান্র নাই, তাহাই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি) যে সম্পৎ 
লোভ নাশ করে, তাহাই প্রকৃত সম্পৎ) এবং যে শক্তি ক্ষমাশালিনী, সেই 
শক্তিই যথার্থ শক্তি। 

দর্পহীন বিস্া, কপটতাশৃন্ত বুদ্ধি, বোভহীন সম্পৎ এবং ক্ষমাশালিনী 
শক্তিদ্বারা রামেন্ত্রমুদরের চরিত্র বিভূষিত হুইয়াছিল। 

রামেন্তরসুন্নরের শাস্ত সরল মধুর ন্বভাবটির তুলল! হয় না) কি এক 
মোহময়ী আকর্ষণী শক্তি তাহার চরিত্রে বিরাজ করিত বলিতে পারি 
না; তাহার প্রভাবে একবার যে কোন ব্যক্তি তীহার সংস্পর্শে আদিত, 
সেই যেন কোন যাদ্মন্ত্বলে আক্ষ্ট হইয়া বশীভূত হইয়৷ পড়িত। 
পরকে আপন করিবার ক্ষমতা তেমনটি আর দেখি নাই। তাহার 
অমায়িক মরল ম্বভাৰ নকলেরই প্রীতি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। 
স্তাবপূর্ণ সুমধুর ও অকৃত্রিম সৌজন্তবলে তিনি সকলের চিত্ত হরণ 
করিতেন। 

রামেন্্সুন্দরের সরল ও প্রসুল্প অন্তরের মধ্য হইতে যে নুধামাখ। সুন্দর 
হাসিটি ফুটিয়া বাহির হইত, তাহার তুলন! কোথায়? দীর্ঘকাল রোগ ভোগ 
করিলে লোকের মনে শাস্তিম্থ নষ্ট হয়, এবং সর্বদা, বিরক্তির ভাব জাগিয়া 
উঠে? কিন্তু রামেন্রনুন্দরের মুখে বিরক্তির পরিবর্তে সর্বদা হাসিথানি ফুটিয়া 
উঠিত। সেরূপ হাসি আর কখন কাহাকেও হাসিতে দেখি নাই। 
তাহার সেই দরল হাসিদ্বারা সকল প্রকার বৈষম্যের ভাব দুর হইত 
তাহার মনের উচ্চ ভাবনকল সেই হাসির মধাদিয়াই ফুটিয়! বাহির হইত.) 
সেই হাসি দেখিয়া মনে হইত, তাহার চিত্ত যেন ইহজগতের গ্রশংদা! ব 
নিন্দার কত উর্ধ দেশে বিচরণ করে। তাঁই কবি বলিয়াছেন--দছে 
রামেন্তরচন্দর,। তোমার ভ্বদয় হুন্দর), তোমার বাক্য সুন্দরঃ তোমার 
হান্ত হুদার |” রি 


মনুযযত্বে ২৬৩ 


রামেন্্নুন্র নির্মৎসর ও নিরহস্কার ছিলেন) যিনি একবার কর্শাথত্রে 
তাহার সংসর্ণে আমিয়াছেন, তিনি তাঁহার নেই সরল, উদ্দার ও বিনয়ভূষিত 
চরিত্রের মাহাত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। জাপানী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
আর, কিমুরা তাহার চরিত্রমাহাত্া উপলব্ধি করিয়া একবারে চমৎকৃত 
হইয়াছিলেন। 

রামেন্ত্রনুদ্দর সর্বদা আপনাকে একবারে ভূলিয়। থাকিতেন'। . তিনি 
নিজে যে কত বড় পঞ্ডিত ছিলেন, এ কথা তীহার মনেই হইত না। তিনি 
যেকিছু করিয়াছেন, এবং কোন বিষয়ে যে তীহার বিশেষ কিছু কৃতিত্ব 
আছে বলিয়৷ তিনি কখনও স্পর্ধা করিতেন লা। আত্মগ্রশংসায় তাহার 
যেমন বিরাগ, পরের প্রশংসা! করিতে তেমনই অন্ুরাগও ছিল। 

তাহার লিখিত দার্শনিক প্রবন্ধগুলি জার্মান ভাষায় অনূদিত হুইয়! 
গ্রকাশিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন-_"্ম্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের 
নিকট হইতে যৎকিঞ্িৎ শিিয়াছি, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তাহ। প্রকাশ 
করিবার চেষ্টা ব্যতীত আমার অন্ত কোনরূপ ছুরাকাজ্ষা নাই। প্রবন্ধগুলির 
মুধ্যে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব আছে বলিয়া! কখনও কোন স্পর্দা 
আমার মনে উপস্থিত হয় নাই ।” 

রামেন্্রসুন্দর তীহার অহমিকাশন্ত সরলতাপুর্ণ অমায়িক ব্যবহারে 
নহকর্াদের চিততহরণ করিয়াছিলেন বিদ্তা বিনয়ং দদদাতি এ কথার 
সার্থকতা তাহার চরিত্র আলোচনা! করিলে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইবে। 
সেই প্বিস্ভার জাহাজ” যেন বিনয়ের একটি প্রতিমূর্তিন্বরূপ ছিলেন। 
তিনি মনে কখন এরূপ ক্রোধের ভাব পোষণ করিতেন না) যাহা জীবনে 
কখন কাহার, অনিষ্ট সাধন করিয়াছে) বিশেষ বিরক্তিকর বিষন্তে জড়িত 
_ হইয়া পড়িবেও কখন ধৈধ্যচ্যুত হইতেন ন|। তীহার ম্বতাবসিদ্ধ সরল 
হাদিটি এ বিষয়ে তাহার ব্র্ধানস্বূপ ছিল। তাই কবি, বলিয়াছেন-- 


২৬৪ রামেন্্রস্থন্দর 
প্হুঃসাধ্য কার্য তুমি অক্রোধদ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা 
বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্ষ্যের স্থারা' অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং 
প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।” 

রামেন্্রসুন্দর অতি শাস্তিপ্রিয় লোক ছিলেন; কোন প্রকার বিবাদ 
বিসংবাদ বা দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করিতে ভালবাসিতেন ন। 
জাপানী ' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আর কিমুরা তাহার শাস্তিপ্রিয়তার সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, 

“শিক্ষাদাত৷ রামেন্তরন্ুন্দর আমার শাঞ্তিদাত1 ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের 
পরই তীহার গ্রীতিমন়ী প্রশাস্ত মুর্তি দেখিয়া আমার মনে শ্রদ্ধা! জন্মিয়াছিল। 
আমার মনে চঞ্চলতা৷ উপস্থিত হইয়া যখন উহ! অশাস্তিময় হইয়া উঠিত, 
তথন তীহার মুখের ছটে। সাস্বনার কথা গুঁনিলে শান্তিলাভ করিতাম। 
যখন তাহার নিকট যাঁইতাম, তিনি হাপিমুখে বড় আদর করিয়। কাছে 
বনাইতেন-যেন চিরপরিচিত। শাস্ততাবে কত গন্ন করিতেন-__যেন 
কতদিনের আত্মীয়তা । একবার দীর্ঘকাল রোগে পড়িয়৷ বড় অশাস্তি 
ভোগ করিয়াছিলাম ) সেই জন্ত সেবারে কিছু দিন প্রায় প্রত্যহ উহার 
কাছে গিয়া! বমিতাম। এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন--“কি কিমুর1 সাহেব 
কোন কাজ আছে? বাস্তবিক আমার কোন কাজ ছিল না, কি উত্তর 
দিব? বড়ই অগ্রস্তত হইয়! পড়িলাম ) মনে করিলাম, কেন প্রত্যহ ইহাকে 
বিরক্ত করিতে আদি? পরক্ষণে বলিলাম_-কাজ ত” কিছুই নাই, 
আপনাকে দেখতে এসেছি, অন্থখের জন্ক বড় চঞ্চল হয়ে, পড়েছি, আপনার 
নিকট একটু শাস্তিলীভ করুতে এসেছি । রামেন্ত্রসুন্দর বড় আনন্দিত 
ইয়ে বল্লেন--এখানে আস্লে কি আপনার শাস্তি হয়? ই, আপনার 
শান্ত মুখ দেখলে হৃদয়ে বড় শাস্তি পাই। আনন্দোচ্ছাসে তাহার -চোখে 
জল আসিয়াছিল, আমার বেশ মনে আছে-আর তিনি যে উত্তর 
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দিয়াছিলেন, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না৷ তিনি বলিয়াছিলেন-_ 
€কিমুরা মহাশয়, আমাদের দেশ দরিদ্র হলেও সেই শাস্তির তাবটা এখনও 
রয়েছে ।” প্রাচীন ভারতের স্থৃতিিহ এ রকম ছুই একটা ভাবের মধ্যেই 
দেখতে পাওয়! যায় ।” 

হিংসা-দ্ষবিরহিত শাস্ত-রসাম্পদ তপোঁবনে বসিয়া ভারতের প্রাচীন 
খবিগণ জ্ঞান, ধর্ম ও কর্মের সাধন! করিতেন, সেখানে হিংসাপুর্ণ জীবন- 
সংগ্রামের কোলাহল পৌছিত না । সেই মহাপুরুষের হ্ষুত্র গৃহটিতে সর্বদা 
তপোবনের স্তায় অনাবিল শাস্তি ও আনন্দ বিরাজ করিত; সেখানে জ্ঞান 
কর্মের চর্চা হইত; জীবনসংগ্রামের কোলাহল পৌছিত না। 

রামেন্দ্রসুন্দরের শ্বতাীব একবারে মধুমাথ! ছিল। সেই মাধুর্যধারায় 
তিনি বন্ধনের চিত্ব অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। “ইয়ং পৃথিবী সর্কেষাং 
তৃতানাং মধু” প্রাচীন খধিগণ সমস্ত পৃথিবীকে মধুময় দেখিতে শিক্ষা 
দিয়াছেন। সেই আধ্য খষিদিগের সন্তান রামেন্্রন্ন্দরও সমস্ত পৃথিবীকে 
মধুময় দেখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন খবষিগরণ এই আধি-ব্যাধি- 
জরা-মরণ-সঙ্কুল সহশ্রবিধ শোকছুঃথপূৃর্ণ জগংটাকে আনন্দময় জগৎ 
বলিয়! প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন) দেই শিক্ষার অন্ুব্তী 
হইয়া রামেন্ত্রনুন্দরের অন্তরও নানাবিধ শোকছ্ঃখের মধ্যদিয়! 
আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিল। দেই আনন্দের মূর্তি তাহার চরিত্রের 
মাধুর্যের মধ্যদিয়া ফুটিয়! বাহির হইত। 

তিনি যে এতকাল বাচিয়। ছিলেন, ইহাই তাঁহার আর একটি আনন্দের 
বিষয় ছিল। অধিক দিন বাচিব ন1) এনূপ ধারণ! তাহার ছিল তাহার 
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি উর্ধতন পুরুষগণণ কেহই দীর্ঘজীবী 
ছিলেন না। সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়। কখনও দীর্ঘ জীবনের আশা 
তিনি করিতেন না। পিতৃপুরুষদিগের বন্ধন অতিক্রম করিয়া তিনি 
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মি 


বড় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। পথ্ণশৎ বর্ষ বয়স অতিক্রম করিলে 
সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক অভিনন্দিত হুইয়! তিনি তাঁহার স্বঞ্জনগপের নিকট 
আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন__“আমিই সকলের চেয়ে বেণী দিন 
বাচলাম এবং আজ.কার দিনে ইহাই আমার একমাত্র আনন্দের কারণ।» 

হৃদয়ে মধুর বৃত্তির অনুশীলন করিয়া তিনি সর্ধজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। 
যে কল গুণ থাকিলে শত্রুকে মিত্রে পরিণত করিতে পার! যায়, তাহারু 
অস্তঃকরণে সেই সব গুণ প্রচুর পরিমাণে বিরাজ করিত। তাহার কেহ 
শক্র ছিল না--তিনি অজাত-শত্র ছিলেন। 

জেমোর নূতন বাড়ীর পরিবারগণ অর্থাৎ রামেন্্রসুন্নরের পুর্ববজগণ 
সৌন্রাত্রের পবিত্র আচরণে জীবন মধুময় করিয়াছিলেন, এবং সেই কারণে 
তাহারা ভ্রাতৃ-প্রেমের আদর্শরূপে গণনীয়। তাহাদের সেই পবিত্র পদাস্ক 
রামেন্ত্রনুন্র ও তাহার অন্ুজগণ অনুমরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

১৩২৫ বঙ্গাঝে পৌষ মাসে পুন্তরহীন রামেন্তরসুন্দর তাহার স্নেহের কনিষ্ঠ 
কন্তাকে হারাইয়। শোককাতর অন্তরে দিন যাপন করিতেছিলেন। তাহার 
মেই শোকে সমবেদন। প্রকাশ করিবার জন্ত ব্রিপন কলেজের অধ্যাপক 
যুক্ত স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার পটলডাঙ্গ ট্্রাটের বাড়ীতে 
যান। রামেন্্রন্ন্দর তখন বাহিরের ঘরে বপিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ 
কথাবার্তার পর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার পার্থে শারিত শ্রীযুক্ত 
দর্মাদান ব্রিবেদীকে লক্ষ করিয়! জিজ্তাস। করিলেন-_“উনি কে ?” বল! 
বাছল্য ছুর্মাদাস ত্রিবেদী তখন উত্তরীয় বন্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া 
শয়ন করিয়াছিলেন রামেন্রন্থন্দর বলিলেন-_-“উনি আমার কনিষ্ঠ-_ 
না না, আমার ভ্যেত্ন| না, আমার পিত। | পিতার স্নেহময় কোলে 
আশ্রয় পাইয়। মান্তুষ যেমন পর্বতের আড়াবে বাম, করে, আমিও তেমনই 
আমার সম্পদে বিপদে, সুখে ছঃখে, আনন্দে শোকে নিরস্তর উহার সাহায্য 
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লাভ করিয়া পর্বতের আড়ালেই বাস কর্ছি। উনি ন্নেহবারিসিজ 
পক্ষপুটে আবৃত ক'রে সংদারতাপদঞ্জধ আধি-ব্যধি-রিই এই ছূর্ব 
দেহকে রক্ষা করে আস্ছেন। আমার সকল শোক নকল বিপদের 
বোঝা নিজে মাথ! পেতে বহন কর্ছেন। এরূপ সাহায্য না৷ পেলে 
আমি এই রোগজীর্ণ দুর্বল দেহ ও দুর্বল মস্তিফ নিয়ে এতদিন কথনও 
ঠিক থাকৃতে পার্তাম না, বোধ হয় পাগল হয়ে পড়তাম কিংবা 
আপনাদের দৃষ্টি পথ হ'তে চিরতরে বন্ুদুরে চলে যেতাম ।” 

রামেন্ত্রনুন্দর যেন মাটির মানুষ ছিলেন। তাহার প্রকৃতিটি বালকের 
স্তায় কোমল ছিল; আত্মীয়ম্বজনের বিয়োগে অতি অল্লেই তাহা গলিয় 
পড়িত। যোড়শ বর্ষ বয়সে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়; সেই শোকে তিনি 
বড় আকুল হুইয়! পড়িয়াছিলেন, এমন কি কয়েক মাঁস লেখাপড়া ছাড়ি 
দিয়া উদ্দামভাবে দিন কাটাইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে জ্ঞানবৃদ্ধির 
হেতু ও উপধূর্ণপরি অনেকগুলি শোকের আঘাত সহিয়া তাহার হদয়খানি 
শেষে ঘাতসহ হইয়। উঠ্িয়াছিল। 

তাহার একান্ত প্রীতির পাত্র সহকন্ট্ী ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশর 
স্বর্গীরোহণ করিলে সাহিত্য-পরিষদ্দের অধিবেশনে তাহার সন্বন্ধে গ্ররন্ধ 
পাঠ করিবার সময় অশ্র-প্রবাহ তাহার গণডস্থল অভিষিক্ত করিয়াছিল । 
আর একবার তাহার সতীর্থ অত্বরঙ্গ বন্ধু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বিয়োগে তাহাকে অশ্রপাত করিতে দেখিয়াছি। প্রাণ খুলিয় 
গ্রীতির পানত্রকে ওরূপ ভালবাদিতে কথন দেখি নাই। মেই প্রাণভর! 
ভালবাসায় আঘাত পড়িলে, সহ্দয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় যে গলিয়! পড়ে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি ভালবাদিতে জানিতেন, তাই তাহার 
স্বদয়থানি অল্লেই অভিভূত হইত। 

অনেকে মনে করিতেন, রামেন্দ্রন্ন্র অতি গভীর ভি লোক 
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ছিলেন) কিন্তু সকল ক্ষেত্রে আমরা উহা স্বীকার করিতে পারি না। ঘে 
কৃত্রিম গান্তীর্য্ের হেতু হৃদয়ের কর্কশতা! ভাষায় ও ভাবে ফুটিয় বাহির হয়, 
সেরূপ গান্ভীধধ্য তীহার ছিল না। না বুঝিয়া চঞ্চলপ্রক্কতি লোকের 
মত হঠাৎ একটা কিছু করিদ্না ফেল! তীহার অভ্যাস ছিল না। সকল 
বিষয়েই তিনি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া! বুঝিয়! কার্ধ্য করিতেন ) তাহাতে 
অনেকে তাহাকে নীরস গম্ভীরপ্রক্কতি লোক বলিয়া ধারা করিত সত্য। 
কিন্ত তাহার হৃদয়ে যে সরস মধুময় ভাব ঢাল! ছিল, যে কোন ব্যক্তি 
তীহার সংসর্গে আসিয়াছেন, তিনি তাহা! উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। 
তাহার কলেজের নিয়শ্রেণির ছাত্রগণ তাহাকে গন্তীরপ্রকৃতির লোক 
বলিয়া ভয় করিত; এবং উচ্চশ্রেণির ছাত্রগণ চরিত্র-মাধুর্য্যে তাহাকে 
ভক্তি করিত। তিনি যখন তাহার বন্ধুদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া 
মিশিতেন, তখন তাহাকে গন্ভীরগ্রকৃতি বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ 
থাকিত না। তেমন সরসতা, তেমন হাসি, তেমন আনন্দ গম্ভীর- 
হ্বভাবের নিকট দেখ! যায় না। কৃত্রিমতার লেশহীন অনাবিল ম্বভাঁবসিদ্ধ 
সরলতা নীরস কর্কশ গাল্ভীর্যের কলঙ্ক হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিয়াছিল। 
তাহার কথিত প্রত্যেক প্রসঙ্গে ও রচিত প্রত্যেক প্রবন্ধে সরস ভাব 
বিস্তমান। সেই সরসতাগুণে দর্শন ও বিজ্ঞানের কুটিলত সরল এবং 
কর্কশত। নিগ্ধ হইয়! পড়িয়াছে। অতি কঠোর কর্কশ বিষয়গুলি সরলভাবে 
বুঝাইবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল। লেখনী ধারণ করিলে তাহার 
অন্তরের সরসতা শ্বতঃই উথলিয়া উঠিত। 

তিনি অতি চিস্তাণীল ব্যক্তি ছিলেন) কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার 
সময় তিনি একবারে তন্ময় হইয়! পড়িতেন, তখন তাহার বাহৃজ্ঞান থাকিত 
না। এক দিন জামাতা! শীতলচন্দ্রের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে 
বাড়ী ফিরিবার সময় গাড়ীতে উঠিয়। তিনি চক্ষু মুদিয়! নীরবে বসিয়াছিলেন। 


রঃ মনুষ্যতে ২৬৯ 


ডাহার তৎকালীন মুখভাব দর্শন করিয়া শীতলচন্ত্র তাহাকে জিজ্ঞান! 
করেন,--প্গাড়ীতে আস্তে আপনি মাথায় কোন যন্ত্রণা বোধ কর্ছেন 
কি?* তিনি নিন্রোথিতের স্তায় চক্ষু মেলিয়! তাহাকে বলিলেন-_“না, 
কোন কষ্টই বোধ কর্ছি না1* শীতলচন্ত্র বলিলেন-_”আপনি প্রতিদিন 
রবার টায়ারওয়াল৷ গাড়ীতে যাওয়া আসা করেন, আল থার্ড ক্লাসের ঠিক! 
গাড়ীতে আস্ছেন, গাড়ীর ঝীকানিও বড় কম নয়, আপনার মুখের ভাব 
দেখে আমি মনে কর্লাম্‌ গাড়ীর ঝাকানিতে আপনার কষ্ট হচ্ছে” এই 
কথ শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়া! বলিলেন__“তাই নাকি? থার্ড ক্লাসের 
গাড়ী বলে আমার কিছুই মনে হয় নি।” 

তাহার অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পর্চর্চ। প্রভৃতির স্থান ছিল 
না। কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ করিবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল ন|। 
তিনি কোনরূপ দলাদলির মধ্যে যোগদান করিতেন না । কর্ম-স্থক্জে দলা- 
দূলির মধ্যে পড়িল স্তায়পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাধ্যমত তাহার মীমাংসা 
করিতে প্রবৃত্ত হুইতেন, সাধ্যাতীত হইলে সে ক্ষেত্র হইতে সরিয়া 
দড়াইতেন। পেড্লার সাহেব যখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেকন্টার ছিলেন, 
তখন তিনি রামেন্ত্রন্ন্দরকে “সেপ্টবাল টেকৃস্টু বুক কমিটির” সদস্তপদে 
নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন? কিন্তু তৎকালে উক্ত ক্ষেত্রে পুস্তক 
বিশেষের মতাঁমত লইয়া অনেক সময় শাস্তিভঙ্গের উপক্রম হইত জানিয়! 
তিনি এ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। 

রামেন্্রসন্দরের মনের বল খুব বেশী ছিল) দেহুটি দুর্বল হইলেও 
মনটি ঠিক্‌ তান্ুরূপ ছিল না। পূর্কেই বলিয়াছি? না বুঝিয়! হঠাৎ কোন 
কার্ধ্য তিনি করিতেন না । যখন তিনি কোন মত ব্যক্ত করিতেন, 
খুব দৃ়তার সহিত তাহা! পোষণ করিতেন) অনেকের নিকট সময়ে 
সময়ে তাহ! একগুয়েমি বলিয়া প্রতিভাত হইত। প্রথমে ভাল করিয়! 


২৭০ রামেনসথুক্দীর 
বুবিট্টা, পরে তাহার উপর জোর দিতেন বলিয়! এ ভাব প্রকাশ 
পাইত। . 

একবার তিনি ছার ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী একখানি 
ভুগোল রচনা করিয়া “টেকৃস্টু বুক কমিটিতে” মঞ্্র করিবার জন্য দিয়া" 
ছিলেন। কমিটির তদানীত্তন সদস্তগণ তাহাকে এ গ্রন্থথানির স্থানবিশেন 
পরিবর্তন করিয়া দিবার জন্ত পরামর্শ দেন। রামেন্্রসুন্দর কমিটির 
সহিত একমত হইতে পারেন নাই; তিনি নিজে যাহ! লিখিয়াছিলেন, 
তাহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার পরিবর্তন কর! উচিত বোধ করেন 
নাই। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে অথবা অপরের অনুরোধে তিনি সেঙ্গেত্রে 
অন্তায়ের পোষকতা৷ করিতে পারেন নাই । সে সময় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় কমিটির অন্যতম স্াস্ত ছিলেন। পু্তকখানি পরিবর্তিত আকারে 
পুনরায় দাখিল করিতে কোন আপত্তি আছে কি না, তাহা তিনি জানিতে 
চাহেন। রামেন্্সুন্দর স্বীয় মতের শ্মপক্ষে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া 
তাহাকে দন্ত করেন। বলা বাছুলা গ্রন্থকার পুস্তকথানি কমিটির নিকট 
আর দাখিল করেন নাই। 

এক প্রকার অভিমত তিনি চিরকাল পোষণ করিতেন না| 
বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত তাহার মতেরও ক্রমিক পরিবর্তন ও পরিপুষ্টি 
ঘটিত, তাহা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে তিনি কথন কু$া বোধ করিতেন না। 
পরিবর্তনশীল বহিঃগ্রক্ৃতির সহিত আমাদের মর্জীব দেহ যেমন সামঞজস্ত 
রক্ষা করিয়া চলিতেছে, আমাদের সজীব বুদ্ধিবৃত্তিও সেইরূপ বহিঃপ্রকৃতির 
সমঞ্জস হইয়া থাকে । বহিঃগ্রকৃতিরন পরিবর্তনের সহিত ভীঁহার আস্তরিক 
তাবেরও পরিবর্ডন ঘটিত, ইহা! আমরা! অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 
নিজের তুল বুঝিতে পারলে তিনি সেই ভুল মত বজায় রাখিবার 
অস্তায় চেষ্টা করিতেন ন1। 


মনুষ্যত্ব ২৭ 
রামেন্রনু্দার জীবনে কখন কাহারও তোষামোদ করেন নাই চাটু- 
বৃত্বিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘ্বণা করিতেন। তিনি যে উন্নত মস্তক 
লইয়া সংসারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্স্ত তাহ। সমান 
ভাবে উন্নত রাখিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্বার্থের জন্ত 
সেই উন্নত মস্তক কাহারও নিকট তিনি অবনত করেন নাই। স্বার্থত্যাগ- 
রূপ নিকষের অঙ্গে রামেন্্রস্ুন্দরের বিশ্ুদ্বতার গৌরব গ্রকটিত 
হইয়াছিল। 
তিনি তোষামোদের বিরোধী ছিলেন, সেইজন্ত তোষামোদকারী 
দিগকে পছন্দ করিতেন না। তোষামোদের দ্বারা কেহ কখন তাহার 
নিকট হইতে কার্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারিত না। চাটুবৃত্তিপরায়ণ 
দুই চারিজন লোক তাহার নিকট স্বভাবসিন্ধ তোষামোদের পরিচয় দিয়া 
আশায় বঞ্চিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রমাণ আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
সঙ্গত কার্ধ্যের প্রস্তাব তাহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সাধ্যায়ত্ত হইলে 
তিনি তাহা! সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যত্বু করিতেন, অসাধ্য হইলে নিরন্ত 
হইতেন) তাহার জন্য কাহারও তোষামোদ করিবার প্রয়োজন হইত না। 
কর্মক্ষেত্রে অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র বা অধীন কর্মরচারিগণ সকলেই নিজ 
নিজ কাধ্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইত। প্রিক্সিপালকে উপরি- 
ওয়ালাকে তোষামোদের দ্বারা তুষ্ট রাখিবার কোন আবশ্বকতা আছে, একথা 
কাহার মনে উদ্দিত হইত না। তাহার সমষ্টি বা অসন্থট্টি কর্শসাধনের 
উপর নির্ভর করিত--তোষামোদের উপর লহে। 
সর্বপ্রকার কুটিলত! তাহার নিকট হুইতে দুরে থাকিত। ন্ববকার্য্য 
সিদ্ধির ভন্ত তিনি জীবনে কখন কুটিল পদ্থা৷ অবলম্বন করেন নাই ) সেজন্ত 
কার্য পণ্ড হইলেও তিনি ছুঃখিত হইতেন না। অপরকেও কুটিল পন্থা 
অবলম্বন করিবার অন্ত প্রশ্রয় দিতেন না) কুটিলতাকে তিনি অন্তরের, 


শপ রামেন্দ্রনুন্থর 


সহিত ঘ্বণা করিতেন; সরল সত্যে নিষ্ঠা তাহাকে কুটিলতার কলিম! 
হইতে রক্ষা 'করিয়াছিল। | 

রামেন্্রসুনদর বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। সাহিত্য-পরিষত্মনিরে প্রবেশ 
করিয়া তিনি অনেক গুণশালী-ব্যক্তির সংশ্রবে আদিয়াছিলেন। বাণীর 
বর পুত্রদিগের সহিত মিশিতে পাইয়া! তাহার আনন্দের অবধি ছিল না) 
তিনি নিজেকে ধন্ত মনে করিতেন। তীহার অস্তঃকরণ যেমন তোষামোদ- 
কারীদিগের মহত তোষামোদে বিচলিত হইত না, পক্ষান্তরে কিন্তু গুণশালী 
ব্যক্তিগণের গুণগৌরব-গ্রভায় তাহা সহজেই অবনমিত হইত। এর গণের 
প্রভাবে তিনি অনেক শক্তিশালী ও গুণশালী লেখককে বাঙ্গালার 
সাহিত্য ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যাছ্ুকর যেমন যাছ্মন্ত্রবলে 
মোহের স্থষ্টি করিয়া মানুষকে বশীভূত করিয়া! ফেলে, তিনিও সেইরূপ 
তাহার মোহময়ী আকর্ষণী শক্তিগ্রভাবে অনেক শক্তিশীলী ব্যক্তিকে 
বশীভূত করিয়াছিলেন। যিনি একবার তাহার নির্দিষ্ট পথে পাদক্ষেপ 
করিয়াছেন, সেই পথ হইতে তীহাকে কখন প্রতিনিবৃত্ধ হইতে দেখি 
নাই। সেই পথে চলিতে চলিতে কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় 
দিলে অমনই তিনি শতমুখে তীহার প্রশংসা! কীর্তন করিয়। তাহার অন্তরে 
প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করিয়। দিতেন। 

রিপন কলেজের গণিতশান্ত্রের ভূতপুর্ব অধ্যাপক ৬ক্ষেত্রমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামে্রসুন্দরের সহপাঠী ও প্রিয় সুহৎ ছিলেন। 
কাব্যসাহিত্যের প্রতি তাহার কিছু মাত্র শ্রদ্ধ। ছিল না--বিশেষতঃ বাঙ্গাল! 
কাব্যের প্রতি। কাব্যের আলোচন। আরস্ত হইলে তিনি উপহাসচ্ছলে 
বলিতেন-_“কি হে, তোমাদের পয়ার হচ্ছে না কি? সেই ক্ষেত্রমোহনই 
এক দিন রামেন্ত্রনুন্দরের অনুরোধে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের “পতিত” কবিতাটি 
পাঠ করেন। সেই অনাম্বাদিতপুর্বব সুমিষ্ট ওষধটি গলাধঃকরণ করিয়] 


মনুষ্যতথে ত্বিও 


তাহার ব্যাধির উপশম হইল, তিনি মুগ্ধ হইয়। পড়িলেনঃ এমন কি একখানি 
বেনামী চিঠি তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন। অল্প দিনের 
মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য সাহিত্যটা বেশ আয়ত্ব করিয়! 
লইলেন। গণিতশাস্ত্রের সেই গৌড়া অধ্যাপক শেষে রামেন্ত্রন্ুন্দরের 
প্ররোচনায় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই আলোচনার 
ফলম্বরূপ দার্শনিক প্রবন্ধগুলি তাহার বন্ধুবরের উপদেশক্রমে “মানসী” 
অদ্কে “অভয়ের কথা” নামে প্রকাশিত হইল। 

পরের গুণকীর্ভনে রামেন্্রসুন্দর যেমন সহশ্রমুখ ছিলেন, [নজের 
প্রশংসাবাদে তিনি সেইরূপ সন্কুচিত হইয়৷ পড়িতেন। বড়কে বড় 
বলিয় মানিয়৷ লইবার ক্ষমতা তেমনটি আর দেখি নাই। 

একবার বিশ্ববিগ্ভালয়ের সেনেটে কতিপয় বিষয়সন্বন্ধে তর্ক- 
বিতর্ক হয়। তাহার ছুই দিন পরে ৬গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
রামেন্্রন্থন্দরের বাড়ীতে উপস্থিত ছন। ভক্ত শিষ্য যেমন তাহার গুরু- 
দেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, আমরা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
প্রতি রামেন্ত্রসুনরকে সেইরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতে দেখিলাম । তিনি 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কোথায় বমিতে বলিবেন, তাহার প্রতি কিরূপ 
সৌজন্য প্রকাশ করিবেন, তাহা যেন খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। সেই 
ভাব উপলব্ধি করিয়! গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের.যেন তখন একটু 
সন্কোচের ভাব দেখা দিয়াছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসন গ্রহণ 
করিয়া ছুই একট! প্রসঙ্গের পর বলিলেন__“সে দ্দিন সেনেটে যে তক 
উপস্থিত হইয়াছিল, আপনি তাহাতে অন্তরে একটু আঘাত পাইয়াছেন 
বলিয়। মনে করি। আপনার অন্তরে আঘাত দেওয়া আমার অভিপ্রায় 
ছিল না, কারধযগতিকে এরূপ হইয়া পড়িয়াছে, আমি তাহাতে লজ্জিত 
এবং ছুঃখিত হইয়াছি। আশা করি আপনি আপনার উদার অন্তঃকরণকে 

১৮ 


২৭৪ রামেন্্রন্থন্দর 


ব্যথিত করিয়া তুলিবেন ন1।” রামেন্ন্ন্দর সেই অপ্রত্যাশিত শিষ্টাচারে 
বিশ্মিত ও সঙ্কুচিত হইয়। পড়িলেন। পরক্ষণে তিনি আসন হইতে উঠি 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন-_“এই সামান্ত 
কারণের জন্য আপনার এখানে কষ্ট কব্রিয়। আসিবার প্রয়োজন ছিল না, 
ডাকিয়া! পাঠাইলে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইতাম। আপনি 
আমার পিতৃতুল্য পুজনীয় ব্যক্তি আপনার কথা আমর! মাথা পাতিয়া 
স্নেহের তিরস্কাররূপে গ্রহণ করি। সেদিন এমন কোন কথা হয় নাই, 
যাহার জন্য আমার মনে কোন আঘাত লাগিতে পারে এবং সেই জন্য 
আপনার কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর আসিবার প্রয়োজন হইতে পারে।” 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উঠিয়া যাইবার সময় রামেন্রনুন্দর আবার তাহার 
পদধূলি গ্রহণ করিয় শিষ্টতা প্রদর্শন করেন। পরদিন রামেন্ত্স্ন্দর 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে উভয়ের 
কিরূপ আলাপ হইয়াছিল, তাহা আমাদের জানিবার সুবিধা হয় লাই। 
রাষেন্নন্দর কেবল গ্রণগ্রাহী ছিলেন না) তিনি বিপনন ব্যক্তি- 
গণের পাহায্য করিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তত ছিলেন। তাহার উদীহরণ 
স্বরূপ আমরা! শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র মেন মহাশয়ের প্রবন্ধের অংশবিশেষ 
উদ্ধৃত করিলাম। কুমিল্লা রাণীর দীঘির পাড়ে একটা খড় ঘরে 
আমি রোগের শধ্যায় পড়ে বড় কষ্টে সময় যাপন করিতেছিলাম। ডাক্তাব- 
গণ বলিয্বাছিলেন, আমি আর ভাল হব না। *%*ঞ এই নিদারুণ চিত্র 
ভবিষ্যতের সম্মুখে দেখিয়া আমি ভীত ও কাতর ভাবে মৃত্যুর কামনা 
করিতেছিলাম। & ঞ্চ**শীতের প্রভাতে শয্য। ত্যাগ করিয়!, সারারাত্রি 
অনিদ্রা ও নৈরাশ্তের পরে এক দিন আমি মানসিক উৎকণ্ঠা দুর করিবার 
জন্ত প্রাণপণে চেষ্ট। করিতেছিলাম, এমন সময়. ডাক পিয়ন আসিয়া! এক 
সুদীর্ঘ পত্র আমার হাতে দিয়! গেল, পত্রথানি রামেন্ত্র বাবুর। আমি তখনও 


মনুষ্যত্ব ২৭৫ 
তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু এই অন্ৃষ্ট ব্যক্তির আশ্বীসবাণী আমার নিকট 
যেন অন্দৃষ্টের আকাশ হইতে ঘনঘটা! দূর করিয়া মুহূর্তের জন্য স্বর্গের 
জ্যোতিঃ দেখাইয়। দ্িল। তারপর কলিকাতায় আঙমিলাম, তখন কত দিন 
শষ]াপার্খে আমার চিরপ্রফুল্ল বন্ধুর মুখখানি দেখিয়াছি। তাহার 
উৎসাহ আশ্বাম শুধু মুখের কথায় ব্যয় হয় নাই, তিনি যে পর্যন্ত পরের 
কষ্ট দূর করিতে ন৷ পারিয়াছেন, সে পর্যন্ত ব্যথিত থাকিয়াছেন। তিনি 
আমার সে সময়ের ছুরবস্থা দেখিয়। দ্বারে দ্বারে আমার জন্ত ভিক্ষা করিয়া- 
ছেন; কিন্ত কি করিয়াছেন, তাহা আমাকে জানিতে দেন নাই। 
তাহার এই স্থগভীর আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের ফলে আমি কুমার শ্রীযুক্ত 
শরতকুমারকে পাইলাম, লালগোলার রাজ! বাহাদুরকে পাইলাম । আমি 
যে কয় বৎসর রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্মনণ্য ও জড়বৎ পড়িয়াছিলাম, সে 
কয় বংসর আমি তাহাকে ঘনঘন আমার বাড়ীতে পাইয়াছি। আজ 
অমুক এত টাক] দিয়াছেন, কাল কোন সহদয় ব্যক্তি আমার জন্ত মাসিক 
বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, ব্রামেন্ত্র বাবু প্রফুল্ল মুখে আমাকে আসিয়৷ প্রায়ই 
এই সংবাদ দিতেন। তখন মনে হইত, রামেন্ত্র বাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া 
ভগবান আমাকে সহায়তা করিতেছেন। সে সকল দিনের কথা মনে 
হইলে, আজও আমার চক্ষু সজল হয়। হে বন্ধুবর, তুমি আমার প্রকৃত 
বন্ধুছিলে। যখন হইতে আমার রোগ ভাল হইল, তখন হইতে তোমার 
শুভাগমন বিরল হইতে লাঁগিল। সুখের সময় আমি তোমাকে তেমূন 
করিয়া পাই নাই, কিন্তু দুঃখের সময় তোমার সহৃদয়তা, তোমার গভীর 
স্নেহ আমি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিতেছি ।* 

অন্থগতবাৎসল্য রামেন্্রম্ন্দরের হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি 
অনুগত ভক্তজনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। গুণমুগ্ধ প্রযুক্ত 
তারাগ্রন্ন গুপ্তকে তিনি পু্রাধিক ন্নেহ করিতেন। তারা প্রসন্ন সর্ব! 


২৭৬ রামেন্দ্র্থন্দর 


নিকটে রহিয়৷ তাহীর আনন্দবর্ধন করিতেন। যোগেশ চন্্র বন্্যোপাধ্যায় 
নামক একটি যুবক তাহার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সদাসর্বদ 
রামেন্ত্রনুন্দরের নিকট যাঁতীয়াত করিতেন এবং দর্শনশান্ত্রসন্বদ্ধে আলো- 
চন! করিতেন। যোগেশ চন্ত্রকে দর্শনশান্ত্রে শিক্ষা দিতে তিনি আনন্দ 
বোধ করিতেন। 

এক দিন ব্রজেন্্রনাথ ঘোষ নামক একটি নয় বদর বয়সের অনাথ 
বালক মধুনুদন গুপ্ত লেনে ঘুরিয়! বেড়াইতেছিল। সেই বালককে দর্শন 
করিয়। রামেন্ত্রস্ুন্দরের অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল; পরিচয় লইয়া তিনি 
জানিতে পারিলেন, যশোহর জেলার বাঘডাঙ্গ। গ্রামে তাহার বাড়ী, 
অনাথ বালক বিপদে পড়িয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছে। রামেন্তরমুন্দর বালকের হস্তে অর্থ দিয়া তাহাকে বাড়ী 
পাঠাইয়া দেন এবং তথায় তাহার পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিছু কাল 
পরে ব্রজেন্ত্রনাথ বাঁড়ী হইতে ফিরিয়া! আসিয়া! তাহাকে বলে, সে অতি 
দরিদ্র, তাহার পড়িবার আর স্ুুবিধ! হইতেছে না, তাহাকে একট। কোন 
কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলে ভাল হয়। অতঃপর তিনি তাহাকে 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমীদারী শিলাইদহে একটি কনে 
নিযুক্ত করিয়া! দিলেন। কিছু কাল পরে লাহা বাবুদের যশোহর জেলাস্থ 
ভমীদারীতে তাহার প্রার্থনা মত একটী কাধ্য স্থির করিয়া দেল। 
শুনিতে পাই সেখান হইতে কর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রজেন্ত্রনাথ আবার শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের জমীদারীতে রামেন্ত্রমুনদরের রুপায় কর্মে 
শিষুক্ত হন। 

বীরভূম জেলার মহম্মদ ইস্মাইল্‌ নামক এক ছাত্র ইংলগের লীড্‌দ্‌ 
সহরে বিস্তাশিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তথায় অর্থাভাবে বিপক্ন 
হইয়া পত্রযোগে রামেন্্রস্ন্দরের শরণাগত হুন। তাহার ছুরবস্থার :বিষয় 


মনুয্যত্বে হণ. 


অবগত হইয়া! রামেন্্রনুন্দর করুণাকোমল প্রাণে বাথ! অনুভব করিলেন 
এবং তাহার দুঃখমোচন করিবার উদ্দেশ্তে কিঞ্চিৎ অর্থ তৎক্ষণাৎ তাহার 
নিকট প্রেরণ করিলেন। সেই অর্থ পাইয়া! মহম্মদ ইস্মাইল তাঁহাকে ষে 
পত্র দিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ নিম্নে প্রকাশ করিলাম । 
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৭৮ রামেজ্হ্নার 


বহু দুর দেশে নিঃসঙ্গ অর্থহীন অবস্থায় পড়িলে যে কিরূপ বিপদগ্রস্ত 
হইতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 
ইংলও হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া ইন্মাইল দাহেব রামেন্রসুন্দরের 
প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তাহ! দেখিবার বিষয়। 

পরোপকারসন্বন্ধে আমরা বামেন্্ন্ন্দরের বাল্য জীবনের একটি কষুত্র 
কার্যের কথা উল্লেখ করিতেছি। জেমোর নুতন বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম 
্রান্তস্থিত পল্লী অঞ্চলে কয়েক ঘর দরিদ্র বাউড়ীজাতীয় লোক বাঁ করে। 
উহার সকলেই শ্রমজীবী | কেহ কেহ শিবিক1 বহুন করিয়া দিনপাত করে। 
ঁ দরিদ্র পল্লীমধ্যে এক জন অন্ধ বাস করিত, তাহাব্র নাম ধন বাউরী। 
তাহার পরিশ্রম করিয়া! জীবিক! উপার্জনের ক্ষমতা ছিল না। সেই দুঃস্থ 
ব্যক্তির কষ্টের কথা অবগত হইয়া! বালক রামেন্ত্রনুন্দরের প্রাণে 
বিষম আঘাত লাগিল। তাহাকে সাহাষ্য করিবার জন্ত তিনি, 
পুর্ণেন্দুনারায়ণ ও ছুই চারি জন পল্লীবালক একত্র হইয়া একটি ক্ষুদ্র 
ধনভাগ্ডার স্থাপন করিলেন, এবং উহার পুষ্টিসাধনের জন্য তাহারা 
নিজেদের বৃহৎ পরিবারের সকল ব্যক্তি ও পরিচিত অপর সকলেবু নিকট 
হইতে নানাবিধ সাহা্য গ্রহণ করিবার উপায় স্থির করিলেন। বালক 
দিগের অদম্য উৎসাহ ও অক্রাস্ত চেষ্টার ফলে অচিরকালমধ্যে কিছু অর্থ 
সংগৃহীত হইল। প্র ভাণ্ডার হইতে বহুদিন ধন বাউরীকে সাহায্য দান কর! 
হইয়াছিল। এ সাহাধ্য লাভ করিয়া ধন বাউরীর অন্ন-বস্ত্রের অভাব পূর্ণ 
হইয়াছিল। 

পরের উপকার করিয়! নিজের নাম সাধারণ্যে প্রচার করিবার প্রবৃত্তি 
তাহার একবারেই ছিল না। দৃষ্টান্তস্ব্ূপ একটা! ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি। মুরশিদাবাদের ম্যাজিষ্টরেট ইগার্টন সাহেব এক দিন কান্দী 
পরিদর্শন করিতে গিয় কান্দীর হ্কুলের লাইব্রেরী দেখিতে চান । লাইব্রেরিয়ান 


মন্গুষ্যত্তে ২৭৯ 


ও শিক্ষকগণ অনাহারে নির্দিষ্ট সময় পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিয়াও নাছেবের 
সাক্ষাৎ পান নাই। দ্বারবানকে তথায় রাখিয়। স্নানাহারের নিমিত্ত তাহারা 
চলিয়া যান। ইত্যবসরে সাহেব আসিয়া লাইব্েরিয়ানকে ডাঁকিবার জন্ত 
স্বারবানকে আদেশ করেন। সাহেবের ডাক শুনিয়া লাইব্রেরিয়ান সত্তর 
সেথানে উপস্থিত হন) কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে লাইব্রেরী ঘরের চাবি তাহার 
কাছে ছিল ন!, হেড মাষ্টার মহাশয় উহ! লইয়। গিয়াছিলেন। লাইব্রেরিয়ান 
দ্বারবানকে চাবি আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। সাহেব ধৈর্যাচ্যুত হইয়া 
লাইব্রেরিয়ানকে তাল ভাঙ্গিবার আদেশ করিলেন । লাইব্রেরিয়ান ইতস্ততঃ 
করিতেছেন দেখিয়! সাহেব উ্র মুর্ি ধারণ করিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে 
বেশ গরম গরম বাক্যালাপ চলিল। সাহেব রাগ করিয়া চলিয়। গেলেন। 
কিছু দিন পরে সাহেব নিজের ত্রান প্রয়োগ করিতে ক্রুটি করিলেন ন1। 
বাঙ্গাল! গবর্ণমেণ্ট সাহেবের পরামর্শক্রমে বিশ্ববিস্তালয়ের সেনেটকে স্কুলটিকে 
মঞ্জুর না করিবার জন্ত আদেশ করিলেন। রামেন্নুন্দর শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মুখোপাধায় ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহায়তায় সেনেটে 
গবর্ণমেন্টের প্র প্রস্তাব গৃহীত হইতে দেন নাই। কাজেই সেবার স্কুলটি 
কোন রকমে রক্ষা পাইল। অগত্যা গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসরের অন্ত স্কুলের 
বৃত্তি বন্ধ করিয়৷ দেন। রামেন্ত্রস্ুন্দরের একাস্তিক চেষ্টাযত্ব না থাকিলে 
সময়ে স্কুলটিকে লীলাসংবরণ করিতে হইত। শ্রী ঘটনার বিষয় রামেন্ত্ন্ন্দর 
কখন কাহারও নিকট গল্পচ্ছলে উপস্থিত করেন নাই। রামেন্্রসন্দর কি 
উপায়ে স্কুলটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, স্কুলের তৎকালীন কর্তৃপক্ষগণ অথবা 
কান্দীর অধিবানীর! কেহই তাহা অবগত ছিলেন ন|। 

দেশবাসীর ভানগৌরবের প্রসারত! সম্পাদনের জন্ত রামেনত্রসুন্দর 
বিপুল আত্মত্যাগ করিয়াছেন। অর্থ, যশঃ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমুদয় 
বিসর্জন দ্দিয়া তিনি একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় ব্সবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ 


চে 
চি 


২৮০ রামেন্দ্রনুন্দর 


করিয়াছিলেন । পরিশ্রম কিছু কম করিলে, হয়ত তিনি আরও কিছু দিন 
বাচিতে পারিতেন। আমানের এই বঙ্গবাণীকে তিনি খুব বড় করিয়া 
দেখিয়াছিলেন ? সেই জন্য তিনি তাহাকে অতি আদরের সহিত বরণ করিয়া 
লইয়াছিলেন। জাতীয় বিপ্লবের দিনে আমাদের জাতীয় জীবনতরী বঙ্গ- 
বাণীর শৃঙ্গে সংলগ্ন করিয়া বৈবন্বত মন্ুর ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে হুইবে। 
সেই শৃঙ্গ যাহাতে অতি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার জন্য আত্ম- 
ত্যাগ করিয়! গিয়াছেন। এস্থলে ত্যাগ অর্থে এক কালে সর্বন্বদান কেহ 
বুঝিবেন না| ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন, “তেন ত্যক্তেন ভুপ্গীয়াঃ*__ ত্যাগের 
দ্বারা ভোগ করিবে। অতএব ভোগ ত্যাগমুলক-_ত্যাগই তোগ। 
রামেঙ্তরমুন্দর ভোগ করিবার জন্যই ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তাহার স্বদেশ- 
বাসীদিগকে সেই ভোগের অংশভাক্‌ হইবার জন্য ত্যাগ স্বীকার 
করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যেদিন আমাদের সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, 
আমরা ত্যাগ স্বীকার করিতে পরাজ্ঞুখ হইব না। হীরেন্্রনাথের ভাষায় 
বলিতে পারি “সেই দিন আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব, জাতীয় জীবন- 
যুদ্ধে জয়ী হইব এবং রামেন্ত্ন্ুন্দরের আমরণ আচরিত ব্রতের স্বার্থকত। 
দাধন করিব ।* 

রামেন্্স্ন্দর যাহা কিছু হীন, যাহা কিছু দৃষ্য এবং যাহ! কিছু ঘ্বৃণ্য 
বলিম। মনে করিতেন, স্থার্থসিদ্ধির জন্য তাহার কথন প্রশ্রয় দিতেন ন1। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন-_-“রিপন কলেজে 
ঢুক্বা' পূর্বে রামেন্্্ন্দরের গবর্ণমেণ্টে চাকরী পাইবার একবার সুযোগ 
ঘটিয়াছিল। কেন তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী লন নাই, সে সম্বন্ধে তিনি 
এক দিন আমার নিকট বড় মজার গল্প করিয়াছিলেন। প্রেমঠাদ রায়টাদ 
বৃত্তি পাইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় গবর্ণমেণ্টের এডুকেশন 
ডিপার্টমেন্টে চাকরীর জন্য ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করেন। তাহার 
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ফলে ডিরেক্টর তীঁহাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলেন। 
নিয়মিত সময়ে ত্রিবেদী মহাশয় ডিরেক্টরের আফিসে উপস্থিত হন এবং 
চাপরাশিত্বারা কার্ড পাঠাইয়। দেন। কার্ডটি ডিরেক্টরের নিকট লইয়া 
যাইবার সময় চাপরাশিটি তাহার নিকট বকৃশিস্‌ চাহে। ইহাতে ত্রিবেদী 
মহাশয় এত বিরুক্ত হইয়া যান যে, তিনি ভাবেন, দুর ছাই, গবর্ণমেণ্টের 
চাকরী যাহার -গ্রোড়াতেই এই রকম, তাহার পর না জানি কত রকম 
গোলমাল। এই ভাবিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিলেন, আর ডিরেক্টরের 
সহিত দেখ! করিলেন না । এই ঘটন! হইতে ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায়।” গল্পটি আমরা পূর্বে অবগত ছিলাম না। তাহার 
মুখে গল্পচ্ছলেও কোন দিন উহা! শুনি নাইি। 

রামেন্্রনুন্দর অনন্যসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তিনি গতানগতিক ছিলেন 
না; বেদ, বেদাস্তঃ পুরাণ, তন্ত্র ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, 
ধর্মতত্ব প্রভৃতির সিদ্ধান্তগুলি কখন বিন! বিচারে গ্রহণ করেন নাই। 
সর্বত্রই তিনি বিভিন্ন মতগুলির সামঞ্জস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
তাঁহার আলোচিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে, স্পষ্টভাবে উহার উপলব্ধি হয়। 
সকলেই জানেন, রামেন্্রস্ুন্দর বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি 
বিজ্ঞানবিষয়ে বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষান়্ সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। 
অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, যদি তিনি পদীর্থবিস্কা ও 
রসায়নবিস্তার অনুশীলনে ও গবেষণায় ব্যাপৃত হুইতেন, তাহা হইলে তিনি 
এ বিষয়ে অনেক নূতন কথা! বলিতে পারিতেন। তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
সম্বন্ধে নূতন কথা শুনাইয়। হয়ত জগতের সমগ্র সভা দেশে সুনাম উপার্জন 
করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সে পথে গমন না করিয়া; দর্শনবিজ্ঞানের 
গভীর তত্বের মধ্যদিয়া আপন দেশের জ্ঞানোন্নতির কথ! আত্মবিস্থৃত দেশ- 
বাদীর নিকট প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। এ উভয়বিধ কাধ্যেই জগতের 
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উপকার আছে ন্বীকার করি; কিন্তু দুইটির উদ্দেস্ত ভিন্ন রকমের, একটি 
আত্মপ্রকাশ, অপরটি দেশোন্নতি। তিনি আত্মগ্রকাশ অপেক্ষা দেশোন্নতিকে 
বরণীয় করিয়াছিলেন, তাই তাহার প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা । তিনি 
লোকচক্ষুর অন্তরীলে লোকসমাজের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়া 
গিয়াছেন, যাহাদ্বার৷ সমগ্র দেশ কিছু না কিছু লাভ করিতেছে এবং 
করিবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত থগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিয়াছেন-_-“মহাপুরুষেরা 
দমসামরিক ও পরবর্তী কালের উপর যে প্রভাব রাখিয়। যান, তাহার 
দ্বারাই তাহাদের মহত্ব পরিমিত হইয়া থাকে । সে প্রভাব আমাদের 
সাধারণ দৃষ্টির মাপকাঠিতে পরিমিত হুইতে পারে না। কারণ এ্ররূপ 
আধ্যাত্মিক প্রভাবের অস্তঃগ্রবাহ লোকচক্ষুর অন্তরালে অলক্ষ্যে অজ্ঞাত- 
সারে ক্রিয়া করিতে থাকে এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশ উচ্চ হইতে উচ্চতর 
স্তরে ক্রমশঃ বাহিত হয়। রাশিকৃত গ্রন্থপ্রণয়ন অপেক্ষা এরূপ প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারা মহত্তর কার্য, এবং এরূপ মহত্বের কাধ্যই ব্রামেন্্ 
বাবুর প্রতিভার স্ভোতক। 

দ্বঙ্গবাণীর অন্তররাজ্যের উপর রামেন্ত্রবাবুর যে প্রভাব, সে প্রভাব 
বড়ই পৰিভ্র ও শুভপ্রদ। প্রতিভা অনেক প্রকারের থাকে । ছুরতি- 
ক্রমণীয় বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়! কা্য্যকরী হওয়াই প্রতিভার স্বাভাবিক 
ধর্ম; কিন্তু সেই প্রতিভার সঙ্গে যদি বিশ্বজনীন প্রেম, নিরভিমান, নিঃ- 
্বার্থতা ও পৃত চরিত্রের মহিমা বর্তমান থাকে, তবে তাহা পুষ্পবৃষ্টিরই মত 
বিধাতার গুভাশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আবিভূতি হয়। এটিলা ও তৈমুরলঙ্ের 
ও যে প্রতিভ। ছিল, এ কথ অস্বীকার করিবার উপায় নাই) কিন্তু সেই 
লোকক্ষয়করী এবং দেশধ্রংসকরী প্রতিভা দেবতার অভিসম্পাতম্বরপ 
দেখা দিয়াছিল, তাঁহা কোন স্থারী গ্রভাবই রাখিয়া! যাইতে পারে নাই। 
আর ধাহারা নিরাল। প্রদেশে বনিয়া অন্তের অজ্ঞাতে লোকের হিতচিস্তা 
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করিয়াছেন, তাহাদের প্রভাব কালের অগণিত মোপানরাজি বাহিয়া অবি- 
নশ্বরতার দিকে চলিয়াছে। রামেন্্রস্ন্দরের প্রভাব সেই শ্রেণির প্রভাব 
ছিল। তাহার মধ্যে কুটিলতার সংস্পর্শ ছিল না, ছলকলার লেশমাঁত ছিল 
ন৷ এবং স্বার্থের প্রচ্ছন্ন লীলামাত্র ছিল না । এই জন্য তাহার মহত্ব আমীদের 
অন্তররাজ্য জুড়িয়া বসিয়াছে। মহত্ব যেখানে থাকে, সেখানে তাহার 
অভিমানও বেশ দেখিতে পাওয়া! যায়। বর্ষণের অপেক্ষা বিচ্যুদ্বিকাশই 
অনেক স্থলে বেশী। মহত্বের এই ভেরী-নিনাদের কোলাহুলে অনেক সময় 
প্রকৃত মহত্ব চাঁপা পড়িয়া যায় । রামেন্ত্রবাবুর মহত্ব এ প্রকৃতির ছিল না। 
এখানে ভেরী-নিনাদ ত ছিলই না, বরং অপরের ভেরী-নিনাদও তাহার 
নিকট লজ্জা পাইন স্তব্ধ হইত ।৮ 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত বলিয়ান্ছেন--*প্রতিভার বিছ্বাৎ 
চমকাইল, কিন্তু ঝঞ্ধাবাতের মধ্যে । যখন তিনি অনর্গল নৃতন কথা শুনাই- 
লেন, তখন তিনি অত্যন্ত কঠিন গীড়ায় রোগশয্যায় শয়ান।” যখন শরীর 
ভাল ছিল, তখন বিষয়গুলি ভাল করিয়া! আম্ত্ত করিতেই সময় গেল। 
আয়ত্ব করিবার কিছুকাল পরেও তিনি মনে মনে ভাবিতেন_-“সব 
কথাই বলা হ'য়ে গেছে, কেউ না কেউ ঝুলে ফেলেছে। এখন 
এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছে, আমিও নূতন কথ। কিছু বল্তে 
পার্তাম।” 

এমন অনেক বিদ্বান আছেন, ধাহার তাহাদের বিস্তা জ্তানার্থীর 
নিকট লম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে চান না। জ্ঞানার্থী হইয়া কোন 
ব্যক্তি রামেন্ত্রসুন্দরের দ্বারস্থ হইলে, তিনি তাহার জ্ঞাত বিদ্া তাহার 
নিকট সরল ভাবে প্রকাঁশ করিতেন। কোন বিষয়ে সন্ধেহ জন্মিলে 
তিনি মীমাংসা না করিয়া হঠাৎ কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না, সন্দেহ 
নিরাঁকরণের জন্য সময় লইতেন। কোন বিষয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ 
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না করিয়া তিনি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেন নাঁ। 
স্থরেশচন্দ্র বলিয়াছেন--প্পল্লবগ্রাহিত। তাহার চরিত্রে ছিল না; তাহার সৃষ্ট 
সাহিত্যেও নাই ।” 
 রামেন্ত্রুন্দর অধিক তর্ক করিতে ভালবাসিতেন না। যে বিষয়ের 
মীমাংসা তিনি দুঃসাধ্য বলিয্না মনে করিতেন, তাহা লইয়া কাহার 
সহিত অনর্থক তর্ক করিতেন না। এ প্রকার তর্কের লাভ কেবল 
শান্তিভঙ্গ । তাহার মুখে নীরব হাসির বিকাঁশই প্রসঙ্গকারীকে নিরস্ত 
করিত । কান্দী মহকুমার ভার পাইয়া কবিবর ৬দ্বিজেন্ত্রলাল রায় মহাশয় 
কিছু কাল কান্দীতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি তথায় রামেন্ত্রন্দরের 
সহিত পরিচিত হইপ্া তাহার শ্বজনকে পিখিয়াছিলেন_ “এখানে এখন 
থাকার মধ্যে আছেন-স্থবিরপ্রায় বৃদ্ধ সাহিত্যিক মনস্বী রামেন্ত্র- 
সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় । সেদিন অনুগ্রহ করিয়া আমার এখানে আদিয়া- 
ছিলেন। আলাপ হইল। বন দিন পরে এক জন নামজাদ! বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়া নান! প্রসঙ্গ তুলিয়া! তার সঙ্গে তর্ক করিবার চেষ্টা 
করিলাম) কিন্তু সে জ্ঞানগর্ভ (?) গন্তীর মুখ হইতে বাক্যের 
পরিবর্তে অধিকাংশ সময়েই মৃদু হাস্ত অর্থাং_শুধু দশনকৌমুদীর স্ফুরণ 
মাত্র হইতে থাকিল। স্থৃতরাং আমারও সাধ না মিটিল, আশ! না পুরিল 
_তর্ক হইল না। অহো-দগ্ধ অনৃষ্ট |! * * বড় ধীর ও শাস্ত 
মানুষটি; দেখিতে কতকটা কাগুজ্ঞানহীন নির্কোধের মত হইলেও, 
বিদ্তার জাহাজ। কিন্তু তর্ক যখন করেন না, বুঝিলীম--বেরসিক ; 
এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়। পরে খুব খাওয়াইলেন, অতএব বুঝিলাম-_ 
উদ্দারমন! মহাজন ।” 
রামেন্্স্ন্দরের শিক্ষায় একটু বিশিষ্টতা ছিল। সেই বিশিষ্টতার গুণে 
গ্রতীচের আপাতরম্য মোহ তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। দেই 


মনুষ্যুতথে ২৮৫ 


জন্য তাহার মেধায় মনীষায় প্ররুতিপ্রবৃত্তিতে প্রতীচযের কোন 
ভাববিহ্বলতা। প্রকাশ পায় নাই। তাহার চালচলন, তাহার ভাবভাষা, 
তাহার অশনভূষণ, সব্ধন্থ ভারতবর্ষের বিশিষ্টতায় মণ্ডিত ছিল। 

বিদ্তার উপর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বলিয়া রামেজ্রনুন্দর সর্বদাই 
গড়িতেন। পড়ান্তনা ছাড়া তাহার অন্ত কোন কাজ ছিল না। তিনি 
যাহা পড়িতেন, হজম ন! করিয়া ছাড়িতেন না। এ গুণে তিনি অতি 
জটিল বিষয়গুলি আয়ত্ত করিয়া সহজে বুঝাইয়! দিতে পারিতেন। তিনি 
বৃঝাইয়াছেন, ষুরোপ জড়বিজ্ঞানের পথে অতি বেগে অগ্রর হইলেও 
ভারতীয় বিস্তার ভিতর এমন অনেক ভাব ও জিনিষ আছে যাহাদের সন্ধান 
এখনও সে করিয়। উঠিতে পারে নাই। 

অধিক দিন বীঁচিব না, এই ধারণা! রামেন্ত্রস্থনারের মনে বদ্ধমূল 
থাকিলেও প্রাজ্জ জনের ন্তায় তিনি নিজেকে অজর ও অমর ভাবিয়! 
বিদ্তার চর্চা এবং জ্ঞানের সাধনা করিতেন। সর্বদাই বিদ্ভার অনুশীলন 
করিতেন বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র গৃহটি সদা! সর্বদা বিদ্বজ্জনসমাগমে পূর্ণ 
থাকিত। জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় তাহা সারম্বত ভবনে পরিণত 
হইয়াছিল! সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত প্রভৃতি নানা বিষয়েকর 
পঞ্ডিতগণ তথায় গমন করিয়। নান! বিষয়ের আলোচনা! করিতেন। 
জ্ঞানপিপাস্ত্র শিক্ষার্থী ব্যক্তি তথায় শ্বল্প কাল যাতায়াত করিলে; কোন 
না! কোন একটা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইত। তথায় পরনিন্দা 
বা পর্ুচ্চার প্রবেশাধিকার ছিল না। কোন প্রকার আপত্তিজনক বা 
বিরক্তিকর কোন বিষয়েব্র আলোচনা হইত ন1। বিস্তার গর্ব এবং 
জ্ঞানের অহঙ্কার প্রকাশ করিবার অবমর কেহ পাইত না। 

রামেন্্সুন্দর উদার পণ্ডিত ছিলেন। অনুদার পাগ্ডিত্যের তিনি 
বিরোধী ছিলেন। অনুদার প্রকৃতির পঞ্ডিতগণ তীহাদের অনালোচিত 


২৮৬ রামেজ্নুন্দর 


বা অজ্ঞাত বিষয়সমূহের মহিম! প্রায়ই শ্বীকার করেন না, বা 
তাহাদের আলোচনার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে, এ কথা স্বীকার 
করিতেও কুষ্ঠিত হন। এরূপ সব্বীর্ণ ভাব রামেন্্সুন্দরের ছিল ন1। 
জ্ঞানরাজ্যের সীমা অনন্ত, তাহা! বিষয়বিশেষের গণ্ীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, 
নানা শান্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি ইহ! বিশেষরূপে হ্বায়ঙ্গম করিয়া 
ছিলেন। সেই জন্ত তিনি গভীর গবেষণাদ্বারা জ্ঞানরাজ্যের নান! 
শাখা অবলম্বন করিয়া তাহাদের সহিত পরিচিত হইতে বিশেষ যব 
লইতেন। জ্ঞান অনস্ত-_ণ্অনস্ত জ্ঞানের প্রবাহ সংসার প্লাবিত করিয়া 
ছুটিয়াছে। উর সংসার-মরুতে জ্ঞানের অপেক্ষা! প্রেমের প্রয়োজন 
অধিক ; আতপাগ্ধ নরনারী ম্নেহবাব্রির জন্ত লালায়িত। কেন আসে, 
কেন যায়, দিয়! কেন হরিয়া লয় প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর লীলাখেলার 
উদ্দেশ্য বুবিবার জন্য তিনি দেশবিদেশে জ্ঞানিজনের চরণতলে লুঠিত 
হইয়াছিলেন। জ্ঞানের নিকট সান্বনা মিলে নাই? স্নেহের পিপাস৷ জ্ঞানে 
মিটায় নাই।” কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জ্ঞান ছাড়িয়া! শুধু প্রেমের 
দুয়ারে আত্মবলি দেন নাই। প্রেমে হৃদয়কে স্সিপ্ধ করে-- প্রেমে 
আত্মতৃপ্তিলাভ হয়। জ্ঞানের সাধনা প্রেমের সাধনা অপেক্ষা কঠিনতর। 
স্তানেও আত্মতৃপ্তি লাভ হয়ঃকিস্ত বিলম্বে। দিব্য জ্ঞানে বস্তর 
স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তাই প্রেম সাধারণ, জ্ঞান অসাধারণ। সংসারে 
সাধারণ নরনারীর জন্ত প্রেমের প্রয়োজন অধিক। অসাধারণ জ্ঞানি- 
জনের সংখ্যা অতি বিরল। অনন্ত জ্ঞানের পথে চলিতে চলিতে সেই 
অফুরস্ত পথের সীমারেখার প্রতি যখন দৃষ্টি পড়িত না, তখন ক্রাস্ত 
দেহে অবসন্ন চিত্তে তিনি বলিতেন-_সজ্ঞানের নিকট সাস্বনা মিলে নাই ; 
স্নেহের পিপাসা জ্ঞানে মিটায় নাই।” তথন জ্ঞান ছাড়িয়। প্রেমের জন্ত 
তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিত) তাই তিনি স্বর্গীয় পিতৃদেবকে 


মনুয্যত্থে ২৮৭ 


সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন--প্পিপাঁসা মাত্র সম্বল দিয়! জীবনের পথে 
প্রেরণ করিয়াছিলে; ভাগ্যহীন পথিক কোথায় চলিল, দেখিবার জন্য 
অপেক্ষা কর নাই। বিষাদের ঘনচ্ছায়ায় সংসারক্ষেত্র আবৃত রহিয়াছে ? 
কোটা মানবের হাহাকার সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া? ভীত পথিকের 
ত্রাস জন্মাইতেছে। যে দীপবস্তিকা একমান্র পথপ্রদর্শক ছিল, কোন্‌ 
বিধাতার দারুণ বিধি তাহা অকালে নির্বাপিত করিল ?” 

পমহাবাহে!, তোমার উদ্ধত বাহুদ্ব় কোন্‌ উর্ধ দেশের অভিমুখে 
প্রসারিত ছিল, আমার অজ্ঞানান্ধ নেত্র তাহার আবিষ্কারে সমর্থ হইতেছে 
না। আমার পুর্ব পিতামহ সথরিগণ দিব্য নেত্রে তাহা দেখিতে 
পাইতেন,_তদ্বিষোঃ পরমং পদম্।৮ সেই স্বরূপ দেখিবার জন্ত তাহার 
কান্ত হৃদয়ে আবার উৎসাহ জাগিয়! উঠিত, হৃদয় হইতে সমুদয় নিরাশা 
দুর হইত। তিনি বলিয়াছেন_-“ভয় নাই, ভয় নাই-যে স্সেহসিক্ত 
আশীর্বচন যাত্রারস্তে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার স্থৃতিপ্রেরিত গ্রতিধবনি 
আজিকার দিনে অভয়বাণীর কাধ্য করিবে। তয় নাই, ভয় নাই, 
কোন্‌ অনন্ত হস্ত কোথায় রহিয়া মঙ্গলময় লক্ষ্দেশের নির্দেশ 
করিতেছে, তাহার অন্কুলিষ্পর্শ এই অন্ধকারেও স্পষ্টভাবে অনুভব 
করিতেছি” প্র বাণীকেই ঞ্ুব লক্ষ্য করিয়।৷ তিনি জ্ঞানের পথে 
অগ্রমর হইয়াছিলেন, কতটা কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহা স্ধীজন বিচার 
করিবেন। 

তাহার ছুইটি দোষের কথা উল্লেখ করিয়া! অনেকে ছুঃখ প্রকাশ 
করেন। প্রথমতঃ তাহার হাতের লেখাসম্বন্ধে ;১২--অনেকে তাহার হাতের 
লেখ ভাল করিয়া পড়িতে পরিতেন না। আমরা তাহার হাতের 
লেখা পড়িতে নিত্য অভ্যস্ত ছিলাম, সুতরাং আমাদের পক্ষে উহ 
দুষ্পাঠ্য ছিল না। কিন্তু নূতন লোকের পক্ষে তার হস্তাক্ষর পাঠ কর! 


২৮৮. রামেন্দ্রম্থন্দর 


একটু শক্ত বোধ হুইত। তিনি পাক! হাতে লিখিতেন, সকল অক্ষর 
তিনি স্পষ্ট ভাবে লিখিতেন, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝ 
যাইত। তাড়াতাড়ি লিখিতে বসিলে জড়ানে ভাব আসিত কাজেই 
নুতন লোকের পক্ষে ইহ! পাঠ কর! একটু কঠিন বোধ হইত। তাহার 
অন্তরে ভাবের উচ্ছ্বান উথলিয়। উঠিলে হাতের লেখনীও দ্রুতবেগে 
চালিত হইত। তখন হস্তাক্ষরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অবসর থাকিত না: 
শ্রূপে তাড়াতাড়ি লিখিতে অভ্যন্ত হইয়া, হাতের লেখাটা জড়ানে হইয়' 
পড়িয়াছিণ। দ্বিতীয়তঃ অনেকে অভিযোগ করেন, যে স্বাস্থ্যের প্রতি 
তাহার দৃষ্টি ছিল ন|; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি তিনি যথাযথ ভাবে সকল 
সময়ে পালন করিয়া উঠিতে পারিতেন ন! বটে, কিন্তু তিনি জীবনে একটি 
দিনের জন্য আহারাদি সম্বন্ধে ব্যতিচার করেন নাই। সমগ্র জীবন 
তিনি অতি সংষমের সহিত অতিবাহিত করিয়াছেন ; বিশেষতঃ শরীরে 
রোগ প্রবেশ করিলে আহারের নিয়মপাশনমন্ন্ধে তিনি কৃচ্ছ, সাধন 
করিতে পরাজ্বুখ ছিলেন না। একরপ রুগ্ন দেহ লইয়াই তিনি 
তৃমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, বাল্যকালটা তাঁহার রোগ ভোগ করিতেই কাটিয়া 
ছিল। বাল্যকালে যখন লোকে স্বভাবতই শারীরিক ব্যায়ামের পক্ষ- 
পাতী থাকে, সেই সময়ে রোগ তাহাকে শারীরিক পরিশখমে অভ্যস্ত 
হইতে দেয় নাই। যৌবনকালট! লেখাপড়া কার্য লইয়াই কাটিয়াছিল। 
শারীরিক পরিশ্রমে যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত হইতে পারে 
না, বয়োবৃদ্ধি ঘটিলে আর তাহা ছুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। হ্থবপ্পদীবীর 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল সংযমের গুণেই তিনি পুর্বরপুরুষগণের 
অপেক্ষা কিছু অধিক দিন বাঁচিয়াছিলেন। হয়ত পরিশ্রম কিছু কম 
করিলে তিনি আরও কিছু দিন বাচিতে পারিতেন। 
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সগ্ডদশ অধ্যায় 
হর্স 


ধর্মসনবন্ধে রামেন্রনুন্দর অন্ধ বিশ্বীসের বশবর্তী ছিলেন না। ধর্মের 
প্রমাণ বা দিদ্ধান্তগুলিকে তিনি কখন বিনা বিচারে গ্রহণ করিতেন 
না। তাহার বিচারশক্তি পক্ষপাততুষ্ট ছিল না, তাহার সৃষ্ট সাহিত্য 
তাহার যথেষ্ট পরিচয় দেয়। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে যুক্তিযুক্ত পন্থায় 
প্রমাণগুলি বিচার করিয়া দেখিতেন মান্্। তাহার যুক্তি বা বিচারের 
মূলে যে দিদ্ধান্ত টিকিতে পারিত না, তাহার মূলোচ্ছেদেয জন্ত তিনি তরবারি 
আন্ফালন করিতেন না। অন্ধ বিশ্বাসীকে তিনি কখন দ্বণা বা 
উপহাস করিতেন না। সকল কার্যেরই একটা গভীর উদ্দেশ্টা আছে, 
ইহা তিনি খুব মানিতেন? সেই উদ্দেশ্টি কি1 তাহার মূলতত্ব 
অনুপন্ধান করাই তাহার কর্তৃব্যের মধ্যে ছিল। পরম্পর বিরোধী মত 
সমূহের মধ্য হইতে সার তব অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা 
সামগ্রন্ত নির্ণয় করিবার প্রমান তিনি করিতেন। স্বধন্্থ এবং 
জাতীয়তাকে তিনি খুব বড় করিয়া দেখিতেন) তাঁহার খুঁটিনাটি ধরিয়া 
জনসমাজে তাহাকে খাটো করিবার প্রয়া কথন করিতেন ন| ) এবং স্ধন্দ 
ও জাতীয়তাকে বড় করিবার অভি ্রায়ে পরধন্্ম ও জাতীয়তাঁকে তুলনায় 
থাটে। করিয়! দেখাইবার চেষ্টাও করিতেন না। | 

ধর্ম কি? তাহার উৎপত্তি হইল কিয়পে? তাহার প্রমাণই 
বাঁকিকূপ? এ সকল তত্ব রামেননুন্দর তাহার পকর্ম-কথা* গ্রন্থে ধর্মের 
গ্রমাণ» "ধর্মের জয়,” *্ধর্মবের অনুষ্ঠান” প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে অতি 
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সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ ভাবে আলোচন! করিয়াছেন । আমর! 
তৎনন্বন্ধে কিঞ্িৎ উদ্ধৃত করিয়! নিয়ে প্রকাশ করিলাম। 

*ইতর প্রাণীর চেষ্টা তাহার ম্বভাব কর্তৃক নিয়মিত হয়। তাহার 
স্বভাবের এই অংশের নাম সংস্কার। এ সংস্কার জীব জম্মসহকারে লাভ 
করে? তাহা শিক্ষার্থীর! উপার্জন করিতে হয় না। গরুর এক জোড়। শিং 
এবং ছুই জোড়া খুর উপার্জন করিতে এবং বাঘের ধারাল নখর এবং তীক্ষ 
দত্ত লাভ করিতে যেমন ব্যক্তিগত বাহাছরি নাই ? সেইকপ সমূদায় মিষ্ট 
পরিত্যাগ করিয়৷ ঘাসের প্রতি অন্ুরাগের জন্ত গরুকে কোন শান্তর অধ্যয়ন 
করিতে হয় নাই, এবং হরিণমাংদ ও মেষমাংসের উপকারিতাসম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ব্যাস্রশিণডও কোন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে 
নাই। আপনার সহজ সংস্কার কর্তৃক প্রেরিত হইয়! বলদ চিরকাল ঘাস 
খাইয়া আদিতেছে ও বাঘ চিরকাল মেষমাংসে স্পৃহা দেখাইয়। আসিতেছে। 
এ পর্ধ্যস্ত তত্তৎসম্বন্ধে কোন রিফন্্ার জন্ম গ্রহণ করিয়। তাহাদের আচার 
মংশোধনের চৈষ্টা করে নাই। 

*এই সহজাত সংস্কারের একট! প্রধান লক্ষণ এই যে, যে ব্যক্তি এই 
সংস্কারের বশীভূত, তাহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্য নাই, সে সর্বতো- 
ভাবে এই সংস্কারের অধীন। এই সংস্কারের অধীন ভাবে না চলিয়া! তাহার 
উপায় নাই ; এই সংস্কীরের বশে চল1 না যাইতে পারে, এরূপ সন্দেহও 
তাহার মনে কখন স্থান পায় না। গরুর ঘাস না খাইলে ও রোমস্থন 
না করিলে উপায় নাই; বাঘের পক্ষে হিংসাঁপরিত্যাগ ও হুবিষ্যভোজন 
একবারে অসম্ভব । এই সকল প্রাণী নিতাস্ত অন্ধভাবে আপনার্দিগের 
অজ্ঞীতসারে শ্রকৃতিনির্দি& জীবন-প্রণালীর অনুষ্ঠান করিতেছে । কেন 
করিতেছে, কি উদ্দেশ্তে করিতেছে, না! করিলে কি ক্ষতি হইত, এই সকল 
তত্বকথ। তাহাদ্দের মনে উদ্দিত হয় না। প্রক্কৃতিনির্দিষ্ট পথে তাহারা 
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বিচরণ করে ও বিচরণ করিতে বাধ্য, ্েখামাত্রমপি সেই লক্ষ্য হইতে ভষ্ট 
হইবার তাহাদের উপায় নাই। এই জন্য বলা হয়, তাহাদের সংস্কার অন্ধ 
অর্থাৎ বিচারবর্জিত) তাহাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই এবং তাঁহাদের 
জবাবদিহি নাই) তাহাদের চেষ্টা যন্ত্রের মত নিয়মবন্ধ। কাজেই তাহাদের 
জীবনসমালোচনায় পাপ-পুণ্যের কথা উঠিতে পারে না। পশুজীবনে ধর্ম- 
বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। | 

“হতভাগ্য মনুষ্ের জীবন এইরূপ দায়িত্ববর্জিত যন্ত্রের মত হইলে 
মনুষ্যজীবনে ক্লেশের ভার অনেকট! লঘু হইত সন্দেহ নাই। প্প্রক্কৃতি দেবী 
তাহার পশুসস্তানগুপির প্রতি যতটা মমতা দেখাইয়াছেন, মনুষ্যসস্তান- 
গুলির প্রতি ততট!। দেখান নাই। আধি-ব্যাধি-জরা-মরণ-ক্রেশ পণ্ড ও 
মনুষ্য তুল্যরূপে ভোগ করে। স্বকর্ম্ের জন্য মন্তুষ্যের যে জবাবদিহি আছে, 
পশডজীবনে তাহার একবারে তুলনা নাই। মানবজীবন আধ্যাত্মিক ক্লেশের 
ভারে প্রগীড়িত ও অবসন্ন হইয়া আছে, পণুজীবনে তাহা নাই। প্রকৃতি 
পশ্জীবনের বন্পা নিজের হাতে ধরিয়া! রাখিয়া তাহাকে নির্দিষ্ট পু 
ঘুরাইতেছেন, কিন্তু মনুষ্যকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাত্ত্রয ও যথেচ্ছ ভাবে 
বিচরণের ক্ষমতা! দিয়! তাহাকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছেন। 

গ্মনুষ্য সংস্কারের বশ। জীবনরক্ষার্থ ও সম্তানোৎপাদনার্থ যে সকল 
প্রবৃত্তির প্রয়োজন, সেগুলি মনুষ্য অন্তান্ত জীবেরই মত প্রকৃতি হইতে লাভ 
করিয়াছে; এইগুলি তাহার সংস্কার। মানুষ সংস্কারবশেই ক্ষুৎপিপামার 
তাড়নায় প্রেরিত হয়) পথ্যাপথ্যের বিচার অনেক স্থলেই সংস্কারবশেই 
সম্পাদিত হয়; বংশরক্ষা ও অপত্যপালনে প্রবৃত্ত হয়। .জীবনরক্ষা 
ও বংশরক্ষা' বিষয়ে এই সংস্কারের এত প্রয়োজন যে, প্রকৃতি এ সকল 
বিষয়ে মনুঘ্যকে স্বাতত্ত্য দিতে সাহদ করেন নাই। যৌনমঙ্গলিক্। যদি 
স্বাভাবিক সংস্কার হইতে উৎপন্ন ও তীব্রতাবিশিষ্ট না হইত, তাহা হইলে 
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এই ঘোর জীবন-সংগ্রামে মনুষ্য বংশবৃদ্ধিতে সম্মত হইত কি লা! সনেহের 
বিষয়। মন্য্যের এই নকল ধর্মকে পাশব ধর্ম ও এই সকল বৃত্তিকে 
পাশব বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা৷ প্রথ! দাড়াইয়াছে। 

“ইতর জীবের কোন স্বাতন্ত্র নাই; মন্ুষ্যের কতকটা আছে, তাহা- 
তেই মন্ুয্যের মনুঘযত্, এবং 'তাহাতেই পঞ্ুততে ও মনুষ্যপপততে বিশেষ । 
অন্তঃকরণের যে বৃত্তি লইয়া এই বিভেদ তাহার নাম প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞা ও 
সংস্কারের মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ, এমন কি বিরোধ বর্তমান । প্রজ্ঞা ও সংস্কা- 
রের বিরোধী ভাব হইতে পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি। প্রজ্ঞ। ভুয়োদর্শন বা 
অঙীাত কালের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রজ্ঞার দৃষ্টি ভবিষ্যৎ কালের 
ভরসার উপর স্থির ভাবে বর্তমান। সংস্কারের সহিত এই অতীতেব্র অভি- 
জ্ঞত1 ও ভবিষ্যতের ভরসার সম্পর্ক নাই। সংস্কার সম্পূর্ণ ভাবে অক, কিন্ত 
গ্রজ্ঞা চক্ষুম্মতী। সংস্কার একবারে কর্তব্য নির্দেশ করে, তাহার এ দিক 
ও দিক থাকে না, তাহাতে ভ্রান্তি থাকে না, তাহাতে শিখিবার ব। ঠেকিবার 
ছুই থাকে না, তাহাতে উন্নতি অবনতির কোন আশা থাকে ন|। প্রজ্ঞা 
যে কর্তব্য নির্দেশ করে, তাহ! বহু যত্বে ও বহু কষ্টে শিখিতে হয়, শিথিয়াও 
আবার প্রয়োগকালে পুনঃ পুনঃ ঠেকিতে ও শিখিতে হয়, এইরূপ ঠেকিয়। 
শিথিয়াও পুনঃ পুনঃ ঠকিয়। অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি ও উন্নতি হয়। সংস্কার কেবল 
একটা! পথ দেখায়, অন্ত পথে চলিতে স্বাধীনতা দেয় না) প্রজ্ঞ! হাজার 
দূরজ। খুলিয়া রাখিয়াছে, সকলগুলিই অবারিত ও নিরগগঁল; যে দিকে ইচ্ছা 
চলিয়! যাও, স্বর্গের বা নরকের মুখে চলিতেছ, তাহা! ঠেকিয়া ও ঠকিয়! 
আবিষ্কার কর। 

প্বাধ! নিয়মে চাঁলতে হয় বলিয়। পাপপুণ্যের কথা পণুজীবনের 
সমালোচনায় উঠে না) মনুষ্যজীবনের সমালোচনায় উঠে। পণ্ড পাপ- 
পুণ্যবজ্জিত, কারণ প্রতি নিজের হাতে পঞ্তকে চালাইতেছেন, কাজেই 
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তাহার কোন কাজেই দায়িত্ব নাই। মানুষের পক্ষে এ কাজটা ভাল, 
ও কাজট। মন্দ, এ কাজটা! পাঁপ ও ওকাজট। পুণ্য 

*্মনুষ্য সমাজবদ্ধ জীব, দল বীধিয়! থাকে । এই দল বাধিবার মৃথ্য 
কারণ মনুষ্তের দৌর্বল্য। জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল 
মোটা হাতিয়াবের দরকার, মানুষের সে সকল কিছুই নাই, না আছে 
ধারাঁল দাত, না আছে ধারাল নখ, না আছে গায়ে বল। তবে মনুষ্যের 
প্রকাণ্ড মাথার ভিতরে একরাশি মস্তিষ্ধ রহিয়াছে ; সেই মস্তিষ্কের ভাজের 
পরদায় পরদায় বছ কালের বহু অতীত ঘটনার বিবরণ সাঙ্কেতিক চিন্কে 
অঙ্কিত থাকে, এবং প্রয়োজনমত মানুষের অস্তরেক্্িয় সেই ভীজগুলা ও 
পরদাগুলা! উদ্ঘাটিত করিয়া সেই চিহ্ৃগুলির অর্থ আবিষ্কার করিয়! সেই 
বিবরণগুলি মানসপটে দেখিতে পায়; এবং সেইগুলি বাছিয়া বাছিয়! 
তাহাদের মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধ আবিষ্ষীর ক্ষব্রিয়া আপনার ভবিষ্যতের 
প্রয়োজনসাধনার্থ তাহাদিগকে কাঁজে লাগাইতে চায়। ইতর জীবের 
পক্ষে এই শক্তিটার অত্যন্ত অভাব; মনুষ্যের এই শক্তির অগ্যাপি ইয়ত্তা হয় 
নাই। ইহারই নাম প্রজ্ঞা। অতীত কালের অভিজ্ঞতায় ইহার প্রতিষ্ঠা, 
ভবিষ্যতের দিকে ইহার দৃষ্টি। কিন্তু ছূর্ধবল শরীর লইয়া! কেবল আপন 
প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়াও চলে না, অপরের প্রজ্ঞার সাহায্য গ্রহণ 
করিতে হয়; এক জন মানুষের অভিজ্ঞতা! অপরের জীবনযাত্রার আন্গুকুল্যে 
প্রদত্ত হয়। একের অভিজ্ঞত। অপরকে জানাইধার জন্ত মানুষ একটা 
বিশ্ময়কর কৌশলের উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছে, তাহার নাম ভাষা । সকলে 
মিলিয়া একযোগে কয়েকট! ধ্বনির সহিত কয়েকটা ভাবের সাক্কেতিক 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়াছে। মনুষ্য দল বাধিবার পর ভাষার উদ্ভাবন 
দ্বারা দল বাধিবার সুবিধা আরও বাড়িয়া গিয়াছে । মানুষ একা এক 
ুর্বল, কিন্তু এইরূপে দলবদ্ধ ও সমাজবন্ধ মনুষ্য প্রকাণ্ড বলে বশীয়ান্‌। 
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ভীবজগতের মধ্যে কোন জীবই সমাজবন্ধ মন্ুস্তের সম্মুখে দাড়াইতে পারে 
না) মনুষ্য জীবজগতের সার্বভৌম অধীশ্বর। 

"মৌমাছি, পিপীলিক! প্রভৃতি কতকগুল। জীব মানুষের মত দল বীধিয়। 
বাস করে। তাহাদেরও কতকগুল! নির্দিষ্ট কার্ধ্প্রণালী আছে; সকলেই 
আপন আপন কাজ শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করে, কেহ কাহাকেও বাধা 
দেয় না, কেহ কাহারও দহিত বিবাদ করে না । অথচ এত বড় সমাজ 
মধ্যে একটা ইস্কুল নাই, একটা আদালত নাই, একট! ধর্মপ্রচারক নাই, 
একট। রিফন্মার নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্ধ্যে ব্যস্ত, তাহাকে কাজ 
করিতে হয়, তাই সে কাজ করে। 

*মৌমাছিসমাজে ও মনুষ্যদমাজে এইথানে পার্থক্য--মৌমাছিসমাজে 
সংস্কারের সর্বাঙগীন প্রতুত্ব, মনুষ্যসমাজে প্রজ্ঞার শাসন। মৌমাছিসমাজে 
ভূল ভ্রান্তি নাই, সকলেই জিন! শিক্ষায় ওস্তাদ, সকলেই বিনা পুলিশে 
কর্তব্যনিষ্ঠ) মনুষ্যসমাজে ভুল ভ্রান্তি পদে পদে, নৈপুণ্য শিখাইবার জন্ত 
শিক্ষকের প্রয়োজন। মৌমাছিসমাজে উন্নতি নাই, শ্রী সমাজ চিরদিনই 
সমান ভাবে চলিতেছে। প্রার্কৃতিক নিয়মে মৌমাছির যদি উন্নতি ঘটে, তাহা 
মৌমাছির অক্তা তসারে, তাহাদের আপন চেষ্টায় বা ইচ্ছায় উন্নতি ঘটিবে না । 
মনুস্যের সমাজ উন্নতিশীল, মনুস্তের নৈপুণ্য ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞাতসারে মন্ুম্যের 
চেষ্টায় প্রকর্ষ লাভ করিয়াছে ও ক্রমে করিবে । এক স্থানে অন্ধ সংস্কার অন্তত 
চ্ষুম্মতী গ্রজ্ঞ। । একে জানে না যে কি করিতেছে, কেন করিতেছে, না 
করিলে দোষ কিঃক্ষতি কি। অন্তে জানে ষেকি করিতেছে,কেন করিতেছে, 
অকরণে ক্ষতি কি। একত্র পূর্ণ অধীনতা।; অস্থাত্র যথেচ্ছ স্বাতন্ত্য। ইতর 
প্রাণীর কাজে দায়িত্ব নাই, সুতরাং সেখানে পাপপুণ্যের কথু। আসিতে পারে 
না। মনুষ্য নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব লইয়াছে) সুতরাং এইখানে পাপপুণোর 
সমস্ত! ; এব্ূপে পাপপুণ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, এবংমন্ুষ্যই তাহার জন্ত দায়ী। 
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“কোন্‌ কাজটা পাপ1 কোন্‌ কাজটা পুণ্য? ইহার মীমাংসা করিবে 
কে? ধাহারা ইহার মীমাংসার জন্ত বিধাতা পুরুষের সৃষ্টি করিতে চাহ্েন, 
তাহাদের কৌশল প্রশংসনীয়, এক নিশ্বাসেই কাজ সারিতে চাহেন। 
সেই বিধাতা! পুরুষ এক দিন বলিয়! দিলেন এই এই কাজ ভাল, এই এই 
কাজ মদা। সেই দিন শুভ ক্ষণে পাপপুণ্যের তপমীল বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। 
কোন সৌভাগ্যশালী মানব কোনরূপে সেই তপসীলট হুস্তগত করিয়। এক- 
খান৷ খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। এখন দেই খাতাট! খুলিয়৷ দেখ, আর 
কোন চিন্তা থাকিবে লা। 

«একখান! পাকা খাতায় পাপপুণ্যের তপসীলটা লিপিবদ্ধ থাকিলে 
মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে 
মানবসমাজে এইরূপ অনেকগুলি তপমীল বিভিন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ দেখা 
যায়; কোন্টা! প্রকৃত ও কোন্টা। জাল, তাহ নির্দেশ করিবার কোন 
উপায় দেখা যায় না। আপন দলের খাতার অক্ুত্রিমতা প্রমাণ করিবার 
জন্য বিভিন্ন দলমধ্যে ঘোর বিতগার স্থষ্টি হইয়াছে এবং বিতও! ক্রমে তীব্র 
হইয়! শোণিতপাতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অস্তাপি কোন্‌ খাতা! জাল 
ও কোন্‌ খাতা অকৃত্রিম, তাহ! সর্ববাদিসম্মতত্রমে স্বীকৃত হইল না। 
অগত্যা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্ত উপাযেরে আশ্রয় লইতে 
হইবে । 

প্পাপকি? না, যাহ! সমাজজীবনের প্রতিকুল। পুথ্য কি? না, 
যাহা সমাজজীবনের অন্কুল। সমাজজীবনের যাহ। কিছু অনুকুল তাহাই যেন 
পুণ্য হইল, কিন্তু সমাজজীবনের অনুকূল কি? তাহা স্থির করিবে কে? 
এই কাজটা অন্থকূল কি প্রতিকূল এইরূপ বিতগ্ড উপস্থিত হইলে তাহার 
মীমাংসা করিবে কে? এই মীমাংসার জন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর 
নির্ভর করিতে পারা যায় কি? মনু্যজাতির যুগব্যাপী অভিজ্ঞতা বলি- 
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তেছে যে, পারা যায় না। প্রক্কৃতি মন্ুষ্যকে এমন কোন সংস্কার দেন 
নাই, যাহার দাহায্যে এই মীমাংসা! অভ্রান্ত ভাবে চলিতে পারে। ব্যক্তি 
বিশেষের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতায় যাহ! প্রতিষ্ঠিত, তাহার ভিত্তি এত সন্থীর্ণ, 
তাহার দৃরদৃষ্তি এত অল্পগ্রসার, তাহার নির্দেশ এত অস্পষ্ট ও এত দ্বিধা- 
তাবযুক্ত, যে তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। ফলেন পরিচীয়তে এই 
ব্যবহারের উপর অনেক সময়ে নিরাপদে নির্ভর করা চলে । কোন্‌ কার্ধ্যট! 
সমাজজীবনের অনুকূল? ন। যাহা এতকাল পধ্যস্ত মানবজীবনের অতীত 
ইতিহাস ব্যাপিয়া সুফল প্রসব করিয়া আসিতেছে । মনুষ্যপমাজ যুগ 
যুগান্তরের শিক্ষালাভে যাহাকে ভাল বলিয়! শ্রেয়স্কর বলিয়৷ জানিয়াছে,__ 
যাহা! সমগ্র মানবজাতির, সমগ্র মানবসমাজের কক্পব্যাপিনী শিক্ষায় ও 
অভিজ্ঞতায় উপার্জিত, তাহার উপর নির্ভর করাই বোধ করি সর্বাপেক্ষা 
নিরাপৎ | এই অভিজ্ঞতার নাম শতি ও স্থৃতি। কোন্‌ দিন কোন্‌ 
শুভ ক্ষণে মানবজাতির এই ভ্ঞানলাভ আরদ্ধ হইয়াছে, ইতিহাস তাহা 
জানে না। পুরুষপরম্পরাক্রমে এই পুরাতনী অভিজ্ঞতা সংক্রামিত 
হয়া আদিতেছে মাত্র । পুরুষের স্থান পুরুষাস্তরে গ্রহণ করিতেছে । 
শত কোটা পিতার স্থান শত কোটী পুত্র গ্রহণ করিতেছে। পূর্বপুরুষের 
মুখ হইতে পরপুরুষ সেই পুরাতনী বাণী শুনিয়া আমিতেছে ১ কিন্তু কৰে 
কোথায় সেই বাণীর আরুস্ত, তাহা কেহ জানে না। চিরকাল সকলেই 
শুপিয়া! আদিতেছে, প্রথমে কে বলিয়াছিল, তাহ। কে জানে ? 

"তিহাসিক কালে মানবসমাজে ধাহারা নেতা ছিলেন, তাহাদের 
এজ্ঞাচন্ষু অতীতের অন্ধকার ভেদ করিতে পারিত, অন্তে যাহা! দোঁথতে 
প14 পা, তাহা তাহারা দেখিতে পাইতেন; অন্তে যাহা! গুনিতে পায় না, 
তাহা তাহার গুনিতে পাইতেন। গ্রজ্ঞাচস্কুর সাহায্যে, অন্তে যাহা 
দেখিতে পায় না, তাহ! তাহার! দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই জন্ত তাহাদের 
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নাম খষি; তাহার! যাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহার নাম শ্রুতি) 
তাহাদের শিষাপরম্পরা, তাহাদের পরবর্তী পুরষপরম্পরা, তাহাদের 
নিকট শুনিয়া যাহা স্বৃতিপটে অগ্গিতি করিয়া রাখিয়াছে, তাহার 
নাম স্থৃতি। | 

“মানবজাতির সেই প্রাচীন অভিজ্ঞতার শ্রতির ও স্মৃতির তাৎপধ্য 
উদবাটন করিয়া দিবে কে? ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর কর! 
চলে না; মনুষ্যমাত্র এক:দশদর্শী, মনুষ্যমাত্রেই পাশব ধর্ম ও মানবধন্থ 
উভয়ের বিরোধক্ষেত্রে ঈাড়াইয়! উদ্ত্রান্ত ও ব্যাকুল। প্রজ্ঞা মান্যকে এক 
পথ দেখাইতেছে, সহজাত প্রার্কৃতিক সংস্কার তাহাকে অন্ত পথে চালা- 
ইতেছে। মন্ুষ্যের জীবনতরী কর্মসাগরে ভাদিতেছে; কোন্‌ পথে 
যাইতে হইবে, মানুষ ঠাহর পায় না। মনুষ্যদমাজ একবাক্যে ধাহাদিগকে 
কাগ্ডারী বলিয়া নির্দেশ করে, অগত্যা তাহাদিগের আশ্রয় লইতে হয়। 
সাধুসম্মত মার্গ আশ্রয় করিতে হয়। শ্রোত ও ন্মার্ত বাক্যের তাৎপর্ধ্য 
ষখন ভাল করিয়! বুঝিতে পারা যায় না, যখন তাহ হ্েয়ালির মত ঠেকে, 
তখন মহাজনের আশ্রক্ন গ্রহণ করিতে হয়। সংশয়সমাকুল মানবের নিকট 
শ্রতি যখন নানারূপে কথা বলে, স্মৃতি যখন উপদেশ দেয় না, ধর্মের তত্ব 
যখন আধার গুহায় নিহিত বলিয়া বোধ হয়, তখন মহাজনসেবিত মার্গ 
অবলম্বন করিতে হয়। মহাজনের পন্থাই তখন গন্থ!, শুধু সাধুসন্মুত 
সদাচার তখন ধর্মের প্রমাণ । 

*্রুতির অর্থ যখন বুঝিতে পারি না স্থৃতি যখন হেঁয়ালিতে কথা কহে, 
তখন কি তোমার আমার মত প্রজ্ঞাবলহীন ব্যক্তিকে কেবল সাধুর 
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের অভ্যন্তরে শক্কি কি কিছুই 
নাহ ? আমাদিগকে কি চিরদিন পরের হাত ধরিয়। চলিতে হইবে? আমা- 
দের মেরুদণ্ড কি এতই ছুর্বল? আমরা অপরের আশ্রয় না পাইলে 
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সারের সমাজক্ষেত্রে আপনার চরণছ্বয়ের উপর দীড়াইয়া বিচরণ করিতে 
পারিব না? জগতের এই কি বিধান? জীবজগতের উচ্চতম পদবীতে 
অবস্থিত মন্ুষ্যের পক্ষে কি এই ব্যবস্থা? আমরা কি তৃণের মত বন্তায় 
ভানিয়! যাইব? নিজযত্বে গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব না? যে ধর্ম 
মীমাংসার সহিত আমাদের জীবনযাত্রার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ধর্মমীমাং 
সায় আমর! স্বয়ং কি একবারেই অক্ষম ? অন্তে চিনাইয়। না দিলে আমর! 
ধর্মকে চিনিতে পারিব না? অন্তে না বলিয়। দিলে কি আমর! অধর্মকে 
পরিহার করিতে পাঁরিব না ? মন্নুযোর অবস্থা কি এমনই শোচনীয় ? উত্তরে 
বলিব_না। আমাদের অন্তস্তলে এক জন সর্বদ| জাগ্রত থাকিয়া আমা- 
দের কর্তব্য মার্গের নির্দেশে প্রবৃত্ত রহিয়াছে; শ্রুতি, স্বৃতি, সদাচার যেখানে 
উপদেশ দেয় না, অথব। তাহাদের উপদেশ যেখানে আমর! ঝুঝিতে পারি না, 
সেখানে তাহার নেই লীরব বাণী নিঃশবে আমাদিগকে ধর্ধাধর্্বের বিভেদ 
দেখাইয়! দেয়। সেই নীরব বাণী কাহার? আমাদের হৃদিস্থলে কোন্‌ হষীকেশ 
অবস্থিত থাকিয়। আমাদিগকে সর্বদা গন্তব্য পথ নির্দেশ করিতেছে? 
কর্ণধারশ্বরূপ হইয়া জীবনতরীকে পথত্রষ্ট হইতে দিতেছে না? আমরা 
তাহার নাম দিতে পারি সহজ ধর্শপ্রবৃত্তি, ইহাই সেই অন্তর্ধামীর প্রেরণ] । 
"মানবের হদিস্থিত সেই অস্তর্ধামীর প্রেরপা অনেকটা! সহজাত সং্কা- 
রের মত কাজ করে। মনুষ্য জন্মমাত্রই এই অন্তর্যামীর অধীনতা৷ আশ্রয় 
করে। সহজ সংস্কার যেমন কারণ দেখায় না, প্রেরণ করে মাত্র) এই 
সহজাত ধর্মপ্রবৃত্তিও সেইরূপ কারণ দেখায় না, একবারে বাদসাহের মত 
হুকুম চালায়। বলে__এই কাজটা ভাল, এই কাজটা মন্দ, তাহার কোন 
কৈফিল়্ৎ দেয় না। একবারে বলিয়। ফেলে এই পথট! ভাল, এই পথে 
চল) এই পথ মন্দ, এই পথে চলিও না| মনুষ্য যদি মন্দ পথে চলিতে 
চাঁয়, তখন তাহাকে গশ্চাৎ হইতে টানিয়া ধরে? মনুষ্য যখন জ্ঞানপথে 
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চলে, তখন নীরব উৎসাহধ্বনিত্বার! তাহার পুরোগতির বেগ বাড়াইয়া 
দেয়। এই বিশিষ্ট মানবধন্্ হইতে মানবেতর পণ্ড পূর্ণ মাত্রায় বঞ্চিত। 
এই সহজাত ধর্মপ্রবৃত্বি যাহাকে ভাল বলে, তাহাই পুণ্য এবং যাঁহাকে ম্ন্ব 
বলে, তাহাই পাপ। ভাল মন্দ বাছিয়! লইবার শ্বাধীনতাও প্রর্কৃতি মন্ু- 
ষ্যকে দিয়াছেন। এ স্বাধীনতা হইতে মনুষ্যের ষত দায়িত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। 
স্বাধীনতার মূলে ভাল মন্দ বাছিয়! লইন্া মনুষ্য পাপপুন্তের অধিকারী 
হয় এবং কর্মফল ভোগ করে। তাই বলি হতভাগ্য মন্ুষ্যের জীবন পণ্ড 
জীবনের স্তায় দায়িত্ববর্জিত যন্ত্রের মত হইলে, মনুষ্যজীবনে ক্লেশের ভার 
অনেকট! লঘু হইত সন্দেহ নাই। 

“সে যাহা হউক, শ্রুতি, স্থৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি বা হ্ৃদিস্থিত 
অন্তর্যামীর পরিতোষ সকল ধর্মের মূল ও প্রমাণ। অন্য প্রমাণের কল্পন। 
কোঁধ করি অনাবস্তাক |” 

শুনিতে পাই, অনেকে রামেন্ত্রসুন্রকে নাস্তিক মনে করিতেন। 
তাহার! কি ধারণার বশে, কি বিশ্বাসের বলে এবং কি প্রমাণের উপর নির্ভনু 
করিয়া! তাহাকে নান্তিক স্থির করিতেন বলিতে পাবি না। মনে পড়ে 
এক দিন তাহার বাড়ীতে প্রতিমাপুজাসন্বন্ধে কয়েকজন ভদ্রলোকের মধ্যে 
বিতণ্ড উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষই শ্বমতের সপক্ষ নানাবিধ যুক্তি 
উপস্থিত করেন। রামেন্তরস্থন্দর উভয়ের যুক্তি মনোষোগসহকারে শ্রবণ 
করিয়৷ গ্রতিমাপুজার বিরোধীদিগের উদ্দেশে একটু হাসিয়া ব।লয়া- 
ছিলেন__এই বিরাট বিশ্বত্রঙ্গা্ড ধাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ধিনি 
বা ধাহার শক্তি ইহার অতি সুক্মতম অণু পরমাণুর সহিত ওতপ্রোত ভাবে 
অন্ুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, অন্ততঃ আমাদের ধর্মশাস্ত্র যাহ! বলিয়া উপদেশ দেয়, 
সি ছাড়। তাহাকে একট! কিছু অনুমান করিবার প্রয়োজন কি? তীহার 
কোন স্বরূপ আছে কি না, তোমার আমার মত হ্ষুত্বুদ্ধি ব্যক্তিগণের 


৩০০ রামেন্দ্রস্ন্দর 


মাথায় না আসিলেও আমর! কোন্‌ সাহসে তাহার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার 
করিতে পারি? পুরাকাঁল হইতে এই কথা লইয়। বিতও1 চলিতেছে এবং 
ভবিষ্যতেও চলিবে) কোন কালেই ইহার মীমাংসা! হয় মাই, ভবিষ্যতে 
হইবে কি না বলিতে পারি না । আমাদের শাস্ত্র তাহাকে সর্বময় ও সর্ধরূপ 
বলিয়া জানিতে শিক্ষা দিয়া আমিতেছে।* এই একটা! সামান্য কথ! হইতে 
স্থধীগণ তাহার মনের ভাব বুঝিয়। লইবেন । 

সমাজধর্শাপালনে তিনি চতুর্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদমূলক সামাজিক 
প্রথার অনুরাগী ছিলেন। কালভেদে ব্যবস্থাভেদের প্রয়োজনীয়তা তিনি 
অস্বীকার করিতেন না) এবং শত বৎসর পূর্বে আচারবিষয়ে যে নকল 
শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বর্তমান ছিল, বর্তমান কালে তাহার সকলগুলিব্ উপ- 
যোগিতা না থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন 
না। ধর্মশাস্ত্রে যাহা পাওয়া যায় না এরূপ প্রচলিত প্রথার অনুবর্তন না 
করিলে কোনরূপ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, এপ ধারণা তিনি অস্তরে 
পোষণ করিতেন না । 

একাদশী তিথিতে বিধবাগণের নিরম্ু উপবাসের ব্যবস্থাসন্বন্ধে 
প্রশ্ন করিয়া বর্ধমান সেহাড়দোল রাজন্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত 
নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে যে পত্র * লিখিয়াছিলেন। 
তছুত্বরে তিনি লিখিয়াছিলেন _- 

“পরম কল্যাণবরেযু-_ 

একাদশী-তত্বধিচারসন্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ। আমার মত ইংরাজা 
নবিশ অধ্যাপকের নিকট ধর্দশাস্ত্রস্পর্কে প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াই, ইহা 
বিস্ময়ের বিষয়, এই বিষয়ে উত্তর দেওয়া আমার ধৃষ্টতা । 

একাদণীতে বিধবাগণের নিরমু উপবাসের ব্যবস্থা রঘুনঙ্গন ভট্টাচার্যের 
*. পত্রখাণি (উ) পরিশিষ্ে দ্রষ্টব্য । নিট 22৮ 


ধর্মমতে ০১ 


মভে বাঙ্গাল! দেশের কিয়দংশে চলিত আছে, বাঙ্গালার সর্বত্র এ ব্যবস্থা 
চলিত নাই। বাঙ্গালার বাহিরেও এই নিরম্ু উপবাস সর্বত্র চলে না, ইহাই 
আমি জানি। 

যখন ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুসমাজে ইহ প্রচলিত নাই, তখন ইহা! 
সর্ববাদিসম্মত নহে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালার বাহিরে শান্্জ্ঞ 
পগ্িতের অভাব নাই। ৩ৎপত্বেও অন্তাত্র যখন নিরব উপবাঁস চলে নাঁই, 
তখন শাস্ত্রের বিধিসম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
রঘুনন্ননাদি ব্যবস্থাদাতার। শান্ত্রকার নহেন, শাস্ত্ানুনারে ব্যবস্থাদাতা মাত্র, 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা। মাত্র । 

যে কোন ব্রাহ্মণের স্বাধীন ভাবে শান্তরব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিবার 
অধিকার আছে। রঘুনন্দনের সহিত অন্ত ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই 
প্রভেদ লাই। তবে রঘুননান ভট্টাচার্য্য ধর্শশান্ত্রে অগাধ পাত্তিত্যবলে 
তৎকাঁলে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি যে অষ্টাবিংশতি তত্ব সঙ্কলন করিয়া- 
ছিলেন তাহা 1০০] ০? 161616110€-রূপে অসামান্ত । তদবধি বাঙ্গাল! 
দেশের পণ্ডিতের প্র গ্রন্থথানি পঠন পাঠন করিয়াই সহজে ধ্মশান্ত্র ব্যব- 
সায়ী হইতেছেন। মুল ধর্মশান্ত্র গৃহ্স্থত্র এবং মন্ুসংহিতাদি খষিপ্রণীত 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করা কেহই আবন্তক বোধ করেন না। কাজেই অদ্বিতীয় 
ধর্মশাস্ত্রবিদি রঘুনন্দনের শিষ্যপরম্পর1 কর্তৃক বাঙ্গালাদেশে তাহারই মত 
চলিয়া! গিয়াছে । বাঙ্গালার বাহিরে অন্ত মত চলিয়াছে। ফলে প্রক্কৃত 
তত্বটি এই__ : 

বেদগ্রাহী সমাজের মমস্ত বিধিনিষেধ ক্রতিপ্রমাণ। অতি অর্থে 
বেদের ব্রাহ্মণবাক্য। বেদের ত্রাক্মণবাক্যের সহিত বিরোধী হইলে কোন 
স্বতিই প্রামাণিক নহে। এমন কি খধিপ্রণীত কল্পস্ত্রাদি গ্রন্থের 
এবং মন্বার্দিগ্রণীত সংহিতা গ্রন্থের উপদেশও অগ্রাস্থ। হূর্ভাগ্যক্রমে 


৩5২ রামেন্দরস্থন্দর 


ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অধিকাংশ লুপ্ত হইয়1 গিয়াছে । একাদশী-তত্ববিষয়ে বেদের" 
ব্রাহ্মণবাক্যে কিছুই পাঁওয়। যায় না বলিলেই হয়। যে সকল বিধিনিষেধ 
গৃহ্সত্রাদি এবং মন্থাদির স্থৃতিশাস্ত্রে আছে, অথচ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নাই, তাহ! লুপ্ত 
বেদের অনুযায়ী বলিয়া ধরিতে হয়। গৃহস্থের দৈনন্দিন আচারসম্বন্ধে খু'টি 
নাটি ব্যবস্থা এই শেষোক্ত গ্রস্থমধ্যেও সমুদায় পাওয়া যাঁয় না । তজ্জন্ত 
পুরাণাদির আশ্রয় লইতে হয়। পুরাণ গ্রস্থগুলিকেও এই জন্য লু বেদানু- 
যা়ী স্থৃতি বলিয়া মান্ত করা হইয়া থাকে । আধুনিক শাস্ত্ব্যাধ্যাতৃগণ 
যে সকল বিধিনিষেধের সমর্থন গৃহাস্ত্রে বা মন্বাদি সংহিতীয় পান নাই, 
তাহার জন্ত পুরাণের এবং মহাভারতাদি ইতিহাসের আশ্রয় লইয়াছেন। 
রঘুনন্দন তট্টাচা্্যকে এই জন্ত বু স্থানে পুরাণের প্রমাণ দিতে হইয়াছে। 
কিন্তু পুরাণ গ্রন্থগুলির প্রামাণিক ত! লইয়। নান! গণ্ডগোল আছে। শঙ্করা- 
চার্য্যের মত মনীষী মহাভারতের প্রমাণ অশঙ্কোচে আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু 
পুরাণের আশ্রয় লইতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। 

প্রচলিত পুরাণমধ্যে কোন্থানা খাঁটি, কোন্থানা জাল, কোন্‌- 
খানায় কতটা প্রক্ষি্ত আছে, ইহা লইয়া! পণ্ডিতসমাজে মতভেদ আছে। 
বৈষণবেরা বৈষ্ণব-পুরাণকে প্রাধান্ত দেন, শৈবেরা শৈব-পুরাণকে প্রাধান্ত 
দেন; কাজেই পুরাণের প্রমাণ আশ্রয়ে ষে সকল ব্যবস্থা, তাহাতে দেশ- 
ভেদে ও কালভেদে নানামুনির নানামত দীড়াইয়াছে। কাজেই কোন 
ব্যসস্থাদাত। যদি রঘুনন্দনের দত্ত পৌরাণিক প্রমাণ অগ্রাহ্থ করিয়া অন্য 
প্রমাণ দেখান, তাহাতে বিশ্মিত ব! গন্ধ হইবার হেতু নাই। 

ফলে বাঙ্গাল! দেশে বিধবার নিবুঘ্ু উপবাসের ব্যবস্থা! ঘটনাচক্রে চলিয়া 
গিয়াছে ইহাই আমার বিশ্বাস। কোন ব্যক্তি যদি সরল চিত্তে অন্ত দেশাচার- 
চলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রত্যবায় ঘটিবে, তাহ! আমি মনে করি 
না। তবে মোটের উপর সংযমের পক্ষে ব্যবস্থাই সমাজরক্ষার অনুকূল । 


ধ্মমতে ৩৪৩ 


রঘুনন্দনের মতে ব্রাহ্মণ ও শৃদ্র ব্যতীত অন্য বর্ণ সংসারে নাই। ব্রাহ্গ- 
ণের আচার শূদ্রেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন ভালই, ন! করিলে দোষ 
দেখি না।” 

রামেন্্রুন্দর ধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন। তাহার চরিত্রে 
্রাহ্মপ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয্নাছিল। তিনি সংযত ভাবে আটারধর্্ের 
নিয়মগুলি যথাসাধ্য পালন করিতেন? অশন, বসন, ব্যবহার, প্রভৃতি 
কোন বিষয়ে কোন দিন উচ্ছঙ্খলতার ভাব তাহার কার্ধ্যে বা চিন্তায় 
প্রকাশ পায় নাই। তিনি স্বীয় জনকের নিকট বাল্যকাল হইতে ষে 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, ভীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যস্ত সেই শিক্ষা) তাহার 
অবলম্বনীয় ছিল) সেই শিক্ষাকেই তিনি বড় করিয়া লইয়াছিলেন, 
ভাবিয়াছিলেন এবং তাহার হ্বদেশবাসী ভ্রাতাদিগকে এ শিক্ষা গ্রদান 
করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ম্বয়ং আদর্শ পুরুষর্ূপে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন। 

স্থরেশচন্দ্র বলিয়াছেন--“রামেন্্স্থন্দর ডিরোজিও যুগের প্রতিক্রিয়ার 
অবতার ।” হেনরী ডিরোজিও যুগে প্রতীচ্য শিক্ষার ফলে যুবকগণ 
আচারধর্মবিরোধী হইয়া উচ্ছংঙ্খলতার পরিচয় প্রদান করিত এবং উহ! 
করিয়া তাহার! নিজেদের খুব বাহাদুর বলিয়! মনে করিত। | 

পপ্রতীচ্য শিক্ষা রামেন্্রসুন্দরকে প্রাচ্য ভাবে প্রাচ্য সংযমে বঞ্চিত করিতে 
পারে নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জলতম রত্ব রামেন্ত্রহন্দর, প্রতীচ্য 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধক রামেন্্রস্ন্নর 'আহেলে বিলাতী” হইবার প্রলোভন 
সংবরণ করিয়। সেকালের বাঙ্গালার সাবেক চণ্ডীমণ্পের খাঁটি বাঙ্গালী 
হুইয়। থাক! সৌভাগ্য মনে করিতেন। যে শিক্ষায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী 
রূপান্তরিত হইয়া অদ্ভুত ও উত্তটের উদাহরণ হইতেছে, তিনি সেই শিক্ষা 
আক পান করিয়াও অভিভূত হন নাই। তিনি নীলকণ্ঠের মত 


৩৪ রামেন্দ্রন্ুন্দর 


বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মন্থন-সম্ভৃত হলাহল স্বয়ং জীর্ণ করিয়া, তাহার 
অমৃতটুকু দেশবাসীকে দান করিয়! গিয়াছেন। বাল্য জীবনের পারিবারিক 
দীক্ষা! তাহাকে রক্ষা-কবচের মত রক্ষা করিয়াছে । ডিরোজিও যুগের 
দেশহিতৈষণা, গণের কল্যাণকামন1, দেশহিতব্রতে অদম্য উৎসাহ 
রামেন্রনুন্দরে পুর্ণভাবে বিকশিত হইলেও, সে যুগের কোন উচ্ছ্‌জ্খলতা 
ত্বাভার জীবন ও চরিত্রে দুরে থাক্‌ঃ তাহার চিন্তা বা তাহার কোনও 
সঙ্কল্নকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি 
ভাবী শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ ।” 

রামেক্রন্বনরের একটা নিজস্ব ছিল, সেই নিজন্বের উপর নির্ভর 
করিয়া তিনি কর্তব্যের পথে চলিয়াছেন, অন্ুকরণের প্রতি ফিরিয়াও 
চাহেন নাই। স্ুরেশচন্ত্র বলিয়াছেন-_-“ভবিষ্যতের বাঙ্গালী মধুকরের 
মত বিশ্বনন্দনের নান। ফুল হইতে মধুসঞ্চয় করিয়া! মধুচক্র রচনা! করিবে, 
কিন্তু সে চক্রে, সে মধুতে তাহার নিজন্ব থাকিবে। রামেন্ত্রস্নর স্বীয় 
জীবনে, চরিত্রে ও জীবনের কর্ম্মসমবায়ে সেই অনন্যসাধারণ নিজত্বের 
পরিচয় ও প্রমাণ রাখিয়। গিয়াছেন। তিনি ভাবী বাঙ্গালীর অগ্রদৃত। 
নিজত্বে গ্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সম্মিলন হইলে যাহ! হয়, তাহাই রামেন্ত্র- 
স্থন্দর । জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, ধর্মে ও সাহিত্যে 'গোড়ামির” স্থান নাই, 
কিন্তু নিজত্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে, রামেন্্রসন্দর দিজের জীবনে বাঙ্গালীর 
উত্তর পুরুষের জন্ত এই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।* 

আচারধন্ধের মপক্ষে বা বিপক্ষে রামেন্ত্রমনদর যে অভিমত পোষণ 
করিতেন, নিয়োদ্ধুত রচন। হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। : 

«আচার অর্থশূন্ত, যুক্তিহীন ) ইহাতে উপকার নাই, ক্ষতি আছে) 
ইস্ছা কারণে স্বাধীনতাসংহার করে ও বন্ধনন্বরূপ হয়; ইহা! অকারণে 
সংশয়যাতন! বাড়ায়; ইহা সত্যগোপন ও প্রবঞ্চনার জন্য ব্যবহৃত হয়। 


ধর্মমমতে ৩০৫ 


নর্বত্রই এক ভাব, আচারমাত্রই বুঝি অস্বাভাবিক অর্থহীন ও কৃত্রিম, 
অপিচ সহন্্র স্থানে ছলনা ও প্রবঞ্চনার অন্ধুকূল। অথচ মনুষ্যজীবনে, 
বিশেষতঃ উন্নত মানবজীবনে, আচারের শাসন বোধ হয় প্রকৃতির 
শাসনকেও পরাজয় করে। বরং ছুই দিন অনাহারে থাকিতে পারি, 
অথচ সমাজের কৃত্রিম নিয়ম লঙ্ঘন করিবার যো নাই। এমনি দুরস্ত 
শীদন। কাজেই আবহমান কাল হইতে যে শাসন চলিয়া আসিতেছে, 
বর্তমান কালে তাহার উপযোগিতা আছে কি না, তাহা মানুষে ভাল 
করিয়া দেখিতে চাহে না) অথচ অন্থপযোগিতা। প্রতিপন্ন হইলেও তাহাকে 
স্থানচ্যুত করিয়া নৃতনের আশ্রয়গ্রহণে সর্বদা সাহস হয় না। মনুষ্য 
পুরাতনের প্রতি অত্যন্ত আমক্ত, নবীনের যতই প্রলোভন ও আকর্ষণ থাক্‌ 
মানুষ পরিচিত পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া অপরিচিত নৃতনকে গ্রহণ করিতে 
অত্যন্ত আশঙ্কা করিয়! থাকে । ইহা মানুষের ছুর্বলতার পরিচায়ক 
সন্দেহ নাই; কিন্তু ছূর্বলের জীবনরক্ষার জন্য এইরূপ সাবধানতার 
নিতান্ত আবশ্তক। অরণামধ্যে সিংহ শীর্দুল নির্ভয়ে বিচরণ করে? কিন্ত 
দুর্বল মুগশিশু সর্বদ। ভ্রস্ত থাকে। প্রকৃতি তাহাকে কোমল ললিত 
বপুখানি যে দিন দিয়াছেন, সেই দিনই তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য চঞ্চল 
চরণ ও সচকিত অন্ত:করণ প্রদান করিয়] ওদার্যের পরাকাষ্ঠা দেখা ইয়াছেন। 
মনুষ্য স্বভাবতই ছর্বল। অপরিচিতের সম্মুথীন হইয়! তাহার সহিত সন্ন্ধ 
পাতিতে মে সহম! মাহসী হয় না। কাঁজেই মে পরিচিত পুরাতনকে 
চিরকাল জড়াইয়া থাকিতে চাহে। সেই জন্ত মনুষ্যপ্রকৃতিতে একটা স্থিতি- 
প্রবলতা বিদ্কমান, সেই জন্য মানুষের নিকট প্রাচীনের এত আদর। 

সময়ে সময়ে এরূপ মনুষ্যসমাজেও এমন এক একটা লোক জন্মগ্রহণ 
করে, যাহার মেরুদণ্ড সমাজপ্রেরিত লৌহমুদগরে ভাঙতে পারে না, সে 
সমাজের রচিত শৃঙ্খল জোরের সহিত ভাঙ্গিয়৷ ফেলিয়৷ স্পর্দীর সহিত 


ও 


৩৯৬ রামেন্্স্থন্দর 


খজু পথে চলিতে চাহে । কবির, ভাষায় তিনি অচলায়তনের বেড়া ভান্গিয়া 
মুক্ত হয়েন ও অপর সাধারণকে মুক্তি দেন। আমরা এইরূপ ব্যক্তির 
অনুকরণে সাহমী হই না 

“পশুসমাজে যেমন সম্পূর্ণ বাক্তিগত শ্বীধীনতা আছে, মন্ুষ্যসমাজে 
তাহার কিছুই নাই। পশুসমাজের সদস্তগণ কোন প্রকার কৃত্রিম আচারের 
দাস নহে। এ বিষয়ে তাহাদিগকে ষোল আনা! প্রশংস। পত্র দেওয়! যাইতে 
পারে। লোকাচার ও দেশাচারের যত কিছু খুটিনাটি, যত কিছু বন্ধন, 
সমস্ত এই মনুষ্যসমাজে বর্তমান। মন্ুষ্যজীবনের প্রধান কার্য জগংকে 
স্ন্নর করিয়| লওয়া । যে শিব গড়িতে বসিয়। বানর গড়ে, তাহার শিল্প- 
চাতুরীর প্রশংসা করি না। মন্ুষ্যসমাজের সহিত পশুসমাজের এই থানে 
প্রভেদ। সম্প্রতি আমরা কৃত্রিম আচার পরিত্যাগ করিতে পারি না। 
কৃত্রিমতাই আমাদের মনুষ্যত্বের ভূষণ হইয়া ঈাড়াইয়াছে। সমাজ হইতে 
কৃত্রিম আচার উঠাইয়! দিলে মানবসমাজ একবারে পশুসমাজে পরিণত 
হইবে। স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, আরাম বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্ত 
যাহাতে মনুষ্যত্বের শোভা হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে। 

“অনেকে সমাজের সৌন্দর্যের ভিতর যুক্তির কথা আনিয়া উপস্থিত 
করেন। কালিদাস হিমালয়ের সৌন্দরধ্যবর্ণনা লইয়া তাহার মহাকাব্যের 
আরস্ত করিয়াছেন, কিন্তু যদি তাঁহাকে যুক্তির দ্বারা সেই সৌনদর্ধ্য প্রতিপন্ন 
করিতে হইত, তাহা হইলে তাহার মহাকাব্যের অবস্থা শোচনীয় হইত সংশয় 
নাই। অমুক জিনিষটা! আমাকে ভাল লাঁগিতেছে, তোমার ভাল লাগে না, 
ইহা তোমার হূর্ভাগ্য ; কিন্ত যুক্তির দ্বার! তাহার সৌন্দরধ্যগ্রতিপাদন আমার 
ক্ষমতার অতীত। সৌন্দর্য সর্বদা ও সর্বত্র যুক্তিহীন। ভৃতত্ববিদের 
নিকট হিমালয় ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিগ্ত শতধ! বিদীর্ঘ ও জীর্ণ পাষাণরাশির 
কঙ্কাল মাত্র) পৃথিবীর মানমণ্ডরূপে হিমালয়কে ব্যবহার করিতে তাহার 


ধণ্মমতে ৩৪০৭ 


আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু গোরূপিণী ধরিত্রীর বংসরূপে হিমালয়কে 
কল্পনা করিতে তিনি শিহরিয়া উঠিবেন, ইহা তাহার দুর্ভাগ্য 

প্নরদেহকে অনাবশ্তক বদনভূষণে সঙ্জিত করিলে তাহার সৌন্দর্য্য 
বাড়ে; কেন বাড়ে তাহা যুক্তির দ্বারা গ্রতিপন্ন হয় না। 

“মনুষ্যুদমাজের যে লকল প্রাচীন এ্রঁতিহাদিক আচার ও অনুষ্ঠান এক্ষণে 
সমাজের হিতকল্পে আবশ্তকতারহিত হইয়াও বর্তমান আছে, তাহাদের 
পক্ষে কোন যুক্তির অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখি না। এখন তাহাদের 
প্রধান ্‌ কাজ জীবনের সৌন্দধ্যবর্ধন। অলঙ্কারের শোভার সহিত 
অলগারের ভার দুর্বহ হইয়! পড়ে।. কৃত্রিম আচাবরবন্ধন সামাজিক মন্ুষ্তের 
স্বাধীন গতিকে পদে পদে ঠেকা ইয়া দেয়, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি সমস্ত 
সমাজবিধান চূর্ণ করিয়া মানবিকতাকে নিরাবরণ পাশবিকতায় পরিণত 
করিতে উত্ন্ুক হইয়া! উঠেন। 

“বেদশস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরাশরপ্রণীত শাস্ত্র পর্যন্ত আলোচনা 
করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পারমার্থিক জগতের কথ! ছাড়িয়া দিয়া 
ব্যবহারতঃ এই জগৎকে ও এই জীবনকে বিবিধ আচারপালনদ্বারা সৌষ্টব- 
শালী করিয়া তুলিবার জনা ব্রাহ্মণের আত্যস্তিক ব্যগ্রতা ছিল। অস্ুন্দরকে 
সুন্দর করিয়। তোলাই, অকাব্যকে কাবে পরিণত করাই, মানুষের প্রধান 
কার্ধয ও মনুঘ্যত্বের গৌরবময় বিশেষণ। এই ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যেক 
অশোভন অসুন্দর শ্বাভীবিক অনুষ্ঠানকে মহত্তর সমাজজীবনের সহিত 
কৃত্রিম সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়! কৃত্রিম বেশে ও কৃত্রিম তৃযায় সজ্জিত করিয়া 

স্বত, শোভন ও সুন্দর করিয়া! সংসারক্ষেত্রে প্রতিষ্টিত করাই ব্রাহ্মণপ্রণীত 
শাস্ত্রের বিধানের প্রধান উদ্দেশ্ত। সমাজসংস্কারকগণের মধ্যে ষাহারা ভাঁব- 
প্রবণতার একান্ত বশীভূত হুইয়।৷ অচলায়তনের বেড় ভাঙ্গিবার জন্ত নিতাস্ত 
উতন্ুক হইয়া উঠেন, সমাজরক্ষক ত্রাঙ্গণের প্রণীত শান্তর প্রতি 
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তাহাদের আক্রমণ কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা এখনও বোধ করি সুধীজনের 
বিবেচ্য ।” 

্াহ্নণ্যশান্ত্রের প্রতি লেখকের অচলা৷ ভক্তির ইহা! একতর উদাহরণ । 
্রাঙ্গণ্যশান্ত্রোক্ত বিধি ও আচারধর্খের প্রতি তাহার অন্তরে কোনরূপ 
বিদ্বেষ ছিল ন1; কোনটাকেই তিনি অবজ্ঞার সহিত পরিহার করিতে 
সাহদ করেন নাই, এবং দেই কার্যে গ্রশ্রয়ও কখন দেন নাই। 

দেশাচারসন্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন--“আমাদের মধ্যে ধাহাদের, বিশ্বাস 
যে, প্রাচীন কালে এক দিন জনকয়েক ব্রাঙ্মণ পরামর্শ করিয়৷ লাভের 
প্রত্যাশায় এই জঘন্ দেশাচীরসকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং জনসমাজ 
ভয়ে হউক অথবা! নির্বুদ্ধিতায় হউক সেই সকল ব্যবস্থা! নির্বিবাদে গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাদের সহিত আমি একমত নহি। ব্যক্তিবিশেষের বা 
শ্রেণিবিশেষের চেষ্টায় সমাজের ধারাবাহিক জীবন যে এইরূপে বিপর্যাস্ত 
হইতে পারে, তাহা বিশ্বাম করিতে পারি না। আজকাল সমাজশরীরের 
সহিত জীবশরীরের তুলনা করা এবং সমাজের অন্তর্গত দ্েশাচারকে জীব 
শরীরোদ্‌গত ব্যাধিজনক বিল্ফোটকের সহিত তুলনা কর! একটা! প্রথ! 
ঈড়াইয়াছে। জীববিদ্ধা অন্তর্গত আধুনিক নিদানশান্ত্রে বিস্ফোটকের 
উৎপত্তির যে কারণ নির্দেশ করে, তাহাতে এই তুলনা সঙ্গত বলিয়া বোধ 
হয় না। বাহির হইতে রোগের বীজ শরীরমধ্যে লক্ধপ্রবেশ হইয়া 
বিস্ফোটকের স্থ্টি করে। কিন্তু সমাজশরীরের অন্ততূতি পুরুষপরম্পরাগত 
প্রথাগুলিকে সকল সময়ে বাহির হইতে আগত বলিতে পারা যায় না। 
সমাজশরীরের বয়ঃক্রম অনুসারে তাহার! জৈবিক নিয়মমতেই আপনা হইতে 
উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় পায়। সমাজশরীরকে ঠিক জীব শরীরের মত ছুরস্ত 
প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া সহশ্র প্রতিকূল শক্তি হইতে আত্মরক্ষা 
করিয়। চলিতে হয়) এবং সেই আত্মরক্ষার প্রয়াসফলে তাহাতে বিবিধ 
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অঙ্গ ও বিবিধ অবয়ব ও বিবিধ যাস্ত্রর বিকাশ হয়। জীবশরীরের মধ্যে 
কতকগুল! অবয়বের চিহ্ত দেখা যায়। শরীর-বিজ্ঞানে তাহাদিগকে 
%85015181 01880. আখ্যা দেয়। এই ক্ষুদ্র অবয়বগুলার জীবনধারণে 
ও জীবনরক্ষণে কোনরূপ উপকার দেখা যায় না; বরং সময়ে সময়ে 
তাহারা! জীবনের সংহারক হইয়া উঠে। সাধারণতঃ তাহার! তাহাদের 
নিরর্থক, অনাবস্তুক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমগ্র দেহের নিকট হইতে পুষ্টির 
ভাঁগ ও শক্তির ভাঁগ গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতিকূলতাই সাধন করে। 
ইহারা জীবনযাত্রার প্রতিকূল হইলেও আধুনিক জীববিষ্তার মতে 
বিস্ফোটকের বা ব্যাধির স্থানীয় নহে। জীবের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, 
তখন তাহারা জীবের পক্ষে আবশ্তঠক ছিল, তখন তাহারাও জীবনের 
আনুকূল্য সাধনে নিযুক্ত রহিত। তদানীন্তন বহিঃপ্রক্কৃতির সহিত যুদ্ধ- 
ব্যাপারে জীবদেহকে সমর্থ করিবার জন্য তাহার্দের আপনা হইতে বিকাঁশ 
হইয়াছিল। বহিঃপ্রক্কৃতির পরিবর্তনমহ তাহাদের আবশ্তকতা অন্তহিত 
হইয়াছে, এবং প্রার্কৃতিক নির্ব্বাচনে কাজেই তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপের 
অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসব্র হইতেছে । সমাজশরীরে দেশাচারগুলাও কতকটা 
যেন সেইরূপ । সমাজের অতীত ইতিহালে বিশেষ প্রয়োজনসাধন উদ্দেশে 
তাহাদের আবির্ভীব হইয়াছিল ; এখন সেই প্রয়োজনের অভাব হওয়ায়, 
তাহারা অনাবন্তক ও জীবনের যন্ত্রণাদায়ক হইয়] পড়িয়াছে। কিন্ত 
প্রাকৃতিক নির্বাচন বিনা অন্ত কোন প্রণালা নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ 
সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সময় সাপেক্ষ ; এবং সেই দিনের 
প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজশরীরের চিকিৎসক তুমি বিন্ফোটকত্রমে 
যেখানে সেখানে ছুরিক! চালাইলে সর্বত্র সুফল লাভ নাও হইতে পারে 
সনাতন ধর্মসন্থন্ধে লেখক বলিয়াছেন, | 
প্বীহার আমক্তি নাই, ধাহার চিত্ত জানে অবস্থিত, তিনি কর্ধবন্ধন- 
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মুক্ত। এই কর্মাকর্মম বিচারের জন্য বেদপন্থীর ধর্মশান্ত্র। ধর্ম্মশান্ত্রমতে 
কর্মের প্রমাগ চভূর্বিধ--শ্তিঃ স্মৃতিঃ সদাচার আত্মনস্তপ্িরেব৮-_ 
শ্রুতির অর্থে বেদোক্ত সনাতনী বাণী, স্থৃতি অর্থে মহাজজনকৃত স্মৃতির 
তাতপর্্যব্যাথা1, সদাচার অর্থাৎ মহাজনের অবলম্বিত পন্থা, এবং 
সকলের উপর আত্মতুষ্টি__আত্মার পরিতোষ ;-যিনি সকল তত্বের 
হেতুভৃত, সকল চরাচরের নিদান, যিনি আপনাকে জীবরূপে পরিণত 
করিয়া শ্বকল্লিত জগতের সমীপে আপনাকে ফন্ডীয়্ পণুরূপে আছ্ছতি 
দিয়াছেন, তিনিই সেই বুহৎ জগতের সহিত জীবের সামগ্রস্তসাধনে, অন্ত- 
ধামী ম্বরূপে কর্তব্যনির্ণয়ে পরম সহায়, ছুর্গম সংসারযাত্রায় যেখানে কোন 
আলোক পাওয়। যায় না, যেখানে শ্রতিস্থৃতিসদাচারও গন্তব্য নির্দেশ 
করে না, সেইখানে সেই অন্তর্ধামী সহায় $--ততয়া হৃধীকেশ হৃদিস্থিতেন, 
যথ। নিযুক্তোহম্মি তথা করোমি' বলিয়৷ আহ্বান করিলে অন্তর্ধামী সাড়া না 
দিয়া স্থির থাকিতে পারেন ন|। 

“যে শাশ্বতী বাণী, যে সনাতন শব্ধ, বিশ্ববিধাতার চতুমু্থ হইতে 
সনীরিত এবং যুগে যুগে খধিমুখে প্রচারিত ও মহাজন কর্তৃক ব্যাখ্যাত 
হইয়া এই প্রাচীন সমাজে লোকস্থিতির সহায় হইয়াছে, যে সনাতন ধর্ম 
সহত্র বিপ্রবে এই পুরাতন সমাজকে ধারণ করিম! আসিতেছে এবং বহু 
অনার্ধযআক্রমণ সত্বেও এই আধ্য সমাজের বিশুদ্ধি ও বিশিষ্টতা রক্ষা 
করিয়৷ আমিতেছে, দেই বাণী, সেই শব্দ, সেই ধর্ম আমাদের এই বিপত্তির 
দিনে পথপ্রদর্শক হউক। শ্ববধর্থ্ে রক্ষিত হইলেই আমরা রক্ষিত হইব-- 
ইহাই এই ক্ষুদ্র লেখকের ধ্রুব বিশ্বান। আর যদিই ঝ| নিয়তির প্রেরণায় 
আমরা রক্ষিত না হই, যদিই বা মহাকালের চক্রতলে পিষ্ট হইয়! 
আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংস হইবে, ইহাই আমার্দের নিয়তি হয়, তাহা 
হইলে আমাদের আধ্যবিশিষ্ট ভাব রক্ষা! করিয়াই যেন আমর! বিনষ্ট হই, 
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ইহাই প্রার্থনা কেন না, ভগবান্‌ অঙ্গুলিসন্কেতে উপদেশ মিহি, 
প্্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ |” 

_ আমরা উপসংহারে বলিতে পারি, শুধু বিস্তাচর্চা করিয়া বিষয়জ্ঞান 
লাভ করিতে পারিলেই মানুষ পণ্ডিত নামে আথ্যাত হয় না। পঙ্ডিতের 
আটটি গুণ থাক আবশ্যক । 


পগর্বং নোদ্বহতে ন নিন্দতি পরং ন ভাষতে নিষ্টুরং 

প্রোক্তং কেনচিদপ্রয়ধ্ হতে ক্রোধঞ্চ নাবলম্বতে। 
্তাত্ব! শান্ত্রমনেকলক্ষণযূতং সম্তিষ্ঠতে মুকবদ্‌ 

দোষাংশ্হায়তে গুণান্‌ বিতন্থৃতে পাণডিতয্াগুণম্‌ ৮ 


বিস্তার সহিত ধাহার চিত্ত এ আটটি গুণে ভূষিত হয়, তিনিই প্রক্কৃত 
পঙ্ডিত রামেন্্রনুন্দরের চরিত্র ী আটটি গুণে অলঙ্কৃত ছিল। তাহার 
মনে অহ্গার ছিল না, তিনি ভুলিয়াও কখন পরনিন্দা করিতেন না, 
কদাপি নিষ্ুর বাক্য মুখে আনিতেন না, কটু কথ! গুনিয়াও স্তব্ধ রহিতেন, 
কথন ক্রোধের আশ্রয় লইতেন না, সমুদয় শাস্ত্র জানিয়াও মৃকবৎ ছিলেন, 
পরের দোষ গোপন করিতেন এবং পরের গুণকীর্তনে সহস্রমুখ ছিলেন। 
সৃতরাং তিনি যথার্থ পাণ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়ীছিলেন। | 

রামেন্্রন্ন্দর পিতৃপুরুষের তপঃসঞ্চিত পুঞ্জীভূত পুণ্যপ্রভাবে যে 
। মধুর পবিত্র চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র চরিত্রের মাধুষ্যগুণে 
তিনি এত অল্পকালের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, এবং পরকে আপনার 
করিয়াছিলেন । তাহার প্রদর্শিত পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়। আমা- 
দিগকে জীবনের পথে যাত্রা করিতে হইবে। তাই বলিতেছি হে 
মহাগ্রাণ! তুমি নিজের জীবনকাল অতিবাহন করিবার জম্ত এবং 
স্বদেশের কল্যাণদাঁধনের জন্ত যে পথ বাছিয়া লইয়াছিলে তাহা৷ অতি সরল, 


৩১২ রামেন্রস্ুন্দর 


প্রশস্ত, বিস্রবিহীন পবিত্র পথ। সে পথে চলিতে গেলে কাহার সহিত সংঘর্ষ 
ঘটিবার সম্ভাবনা! নাই, সে পথে হিংস! নাই, দ্বেষ নাই। কোলাহল নাই। 
নরশোণিতপাতে এঁ পথের ধুলিকণা কখন পঙ্কিল বা কলঙ্কিত হয় না, 
চলিতে চলিতে দস্থ্যতস্কর কর্তৃক হৃতসর্বাত্ব হইয়া! অনাহারে শীর্ণ দেহে সেই 
পথের পারে পড়িয়! রৃহিয়! রোদন করিতে হয় না। কি করিলাম, কি 
হইল, কোথায় চলিলাম বলিয়া কাহাকেও আক্ষেপ করিতে হয় ন1। 
তোমার চিনিবার ক্ষমতা ছিল, তাই তুমি এ পথ বাছিয়৷ লইয়াছিলে। 
তোমার জীবনের পথ ফুরাইয়াছে, কিন্তু তুমি সেই পথে ষে কর্মভার বহন 
করিবার মানস করিয়াছিলে তাহা! এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। পথ অনন্ত, 
কিন্তু জীবন স্বল্প, ইহা নিয়তির বিধান। তুমি প্রান্তে দীড়াইয়! 
তোমার বোঝা বহিবার জন্য অন্নগামিজনকে উৎসাহ প্রদান কর; সেই 
উৎসাহবাক্য যেন এই মৃতকল্প জাতির দেহে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিয়| 
নবজীবনের সঞ্চার করে। 

হে মহাপ্রেমিক, তুমি ভালবাসিতে জানিতে । তোমার হৃদয়খানি ভাল- 
বাসাতে পূর্ণ ছিল। তোমার নিঃস্বার্থ প্রেমে কামনার গন্ধ ছিল না। 
মাতৃভূমিকে ভালবানিয়াই তুমি সুখ পাইতে, তাই তন্ন মন প্রাণদিয়া 
তাহাকে ভালবাসিয়াছিল; কখন প্রতিদান আকাঙ্ষা কর নাঁই। 
তুমি তোমার প্রিয় জন্মতূমিকে ভালবাদিয়াছিলে ; সেই ভালবাসার 
জন্ত তোমার জীবনপণ। তুমি তাহার জন্ত দেহপাত করিয়াছ। তুমি, 
মহাজন, মহাজন যে পথে গমন করে সে-ই পথ। তুমি অনুগামী ভ্রাতৃগণকে 
সেই পথ দেখাইয়। দাও) তোমার আশীর্বচন শিরে বহন করিয়৷ তাহারা 
যেন সেই মঙ্গলময় পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে পারে। 

তুমি আঙিয়াছিলে, চলিয়া গিয়াছ ; আমরা আমিয়াছি, চলিয়! যাইব) 
যাহারা আঙিবে, তাহারাও চলিয়া যাইবে। জগতে কেহ থাকিতে আসে 


ধর্মমতে ৩১৩ 


নাই, যাইবার জন্তই আপিয়াছে, যাইবার জন্যই আমিবে, তাহা! জানি। 
যাহার! জগতের ভারম্বরূপ তাহার! যায় যাউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু যাহার 
যাইবার কারণে জগতের ক্ষতি হয়, জগৎ তাহাকে যাইতে দেয় কেন? 
এ রুহন্ত কে বলিয়া দিবে? ইহাও নিয়তির বিধাঁন। 

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়তির বিধানে আবর্তময় জগৎ্প্রবাহের উপরিস্তরে 
ক্ষণে ক্ষণে ভাগিয়া উঠে, বুঝিতে পারি? জগন্নিয়স্তার কোন্‌ নিয়মে তাহা! 
স্বকারধ্যমাধন অমমাপ্ত রাখিয়া! বদ্ধদের মত অস্তহিত হয়, তাহা)বুঝি না। 
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পরিশিষ 
(ক) 


বামেত্রজ্ঞন্দন স্মতিমন্দির 

লালগোলার স্বনামধন্ত শ্রীযুক্ত রাজ! যোগীন্দরনারায়ণ রায় বাহাছুর রামেন্তর- 
সুন্দরের জন্মভূমি জেমোকান্দিতে তাহার পবিত্র স্থৃতিরক্ষাকল্পে একটি 
তরাগ খনন করাইয়া তাঁহার তীরে হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্ত ছুইটি 
স্বতন্ত্র পাস্থনিবাস নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এ কার্যে রাজা বাহাছুরের 
পনর হাজার টাকা ব্যগ্নিত হইয়াছে। ১৩৩০ সালের ৯ই বৈশাখ সমারোহের 
সহিত স্থৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে অপরাহ্ণকালে পাস্থনিবাসের 
পুরোবত্তী প্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত প্রবর 
মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, নি, আই, ই মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া মন্দিরের হ্থারোদৃঘাটন করেন। প্রায় ছুই 
সহজ লোক সভাস্থলে সমবেত হন। কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ 
যুক্ত মণীন্রন্্র নন্দী বাহাদুর, তাহার পুত্র মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচচ্ 
নন্দী, লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত 
নিখিলনাথ রায়, কলিকাত। হইতে শ্রীধুক্ত রায় জলধর সেন বাহাছুর, 
৬পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পঙ্িত, রিপন কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত 
আনন্দরুষ্ণ সিংহ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিগণ এবং প্রবাসী, 
ভারতী ও ভারতবর্ষের লেখকগণ আনন্দের লহিত সতায় উপস্থিত হয়| 
সভার অনুষ্ঠাতূগণের আনন্দবর্ধন করেন। 


৩১৬ রামেন্ত্রস্ুন্দর 


শ্রীযুক্ত নিথিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রায় জলধর মেন বাহাছুর, পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন প্ডিত প্রভৃতি বঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্য. 
সেবকগণ সভাস্থলে বক্তৃতা! করেন। তাহার! সকলেই তাহাদের শাস্তিপূর্ণ 
নিবাস পরিত্যাগ করিয়! দারুণ গ্রীন্মকালে সুদুর রাটভূদিতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, ইহ! গেই পরলোকগত মহাত্বার প্রতি তাহাদের অকৃত্রিম 
শ্রদ্ধাতক্তির নিদর্শন। ৬পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জেমোকান্নি হইতে 
ফিরিয়া গিয়া লিখিয়াছেন--"একট। মান্ুযের--এক জন অধ্যাপকের স্তৃতি 
রক্ষার উৎদবে যে এমন সমারোহ হইতে পারে, এত ভদ্রসজ্জনের সম্মেলন 
ঘটিতে পারে তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি নাই। রামেন্ত্র যে কত 
বড় ছিল, তাহার গ্রামে ও জেলায় এবং প্রতিবেশী অন্ত মকল জেলার তত্র 
শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাহার এতট। প্রভাব গ্রতিপত্তি ছিল, সে ধারণ! 
আমাদের ছিল ন|। তাহার স্মৃতিরক্ষা খাটি দেশীয় বাঙ্গালী পদ্ধতি অন্মারে 
হইয়াছে। সে বন্ধুর রূঢ় রাঢ় দেশে, শুষ্ক ব্রহ্মডাঙ্গায় এক তরাগ খনন 
করাইয়। বনু গ্রামের জলাভাব দূর করা হইয়াছে, আর মেই ঝাপীতটে হিন্দু 
ও মুসলমানদের জন্য ছুইটি পাস্থশাল! নির্মাণ করান হইয়াছে । এই রাম- 
আশ্রমে যে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত পথিকের তৃষ্ণার জালা দূর হইবে, শ্রান্তি ও 
ক্লান্তি অপদারিত হইবে, তাহা ভাবিলেও প্রাণে একটা অপূর্ব্ব আননোর 
সঞ্চার হয়। রামেন্ত্র যেমন মানুষ ছিল, তাহার স্থৃতিরক্ষা। তেমনই উপযোগী 
ভাবে হইয়াছে।” 


পরিশিষ্ট ৩১৭ 


(থ) 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংস্কারসাধনকল্পে ভারত গবর্থমেণ্ট 
যুনিভারসিটি কমিশন নিষুক্ত করেন। সেই কমিশন 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়! রামেন্রসুন্দর আমাদের 
দেশের শিক্ষাসংস্কারসন্বন্ধে যে মন্তব্য 
প্রকাশ করেন, তাহা নিম্নে 
উদ্ধত হইল। 
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. ওরে সাজ.লে, 
ধূল ধূল ধূল সাজ লে, ধুূল ধুল ধুল। 
. পড়েছে দায়ের পাতা। উদ্দোম্‌ ক'রে চু ল॥ 
[ উদ্দোম্‌_ 01516551160 ] 


2, ওরে সাজ লে, 
শ্বশানে গিয়েছিলাম, মশানে গিয়েছিলাম ; 
সঙ্গে গিয়েছিল কে? 
কার্তিক গণেশ ছুটি ভাই সেজেছে ॥ 


পরিশিষ্ট ৩৪১ 


্ ওরে সাজ লে, 
কাল বাছ। থেয়েছিলে টুকুই ভরা মুড়ি । 
আজ তোনার মুড যায় ধুলোয় গড়াগড়ি ॥ 
4, ওরে সাজ লে, 


লোণার 'জাচির, সোণার পাঁচির, সোণার সিংহাসন। 
তার উপর বমে আছেন ধর্শ নিরঞ্জন ॥ 


5 ওরে সাজ লে, 
কার গাছেতে কেটেছিলেম খণ্ড কলার বাল। 
আজ পুভ্রশোকে আকুল হলেম কেব! দিলে গাল ॥ 


6. ওরে সাজ লে, 
জল শুদ্ধ, স্থল শুদ্ধ। শুদ্ধ তামার বাটা। 
আড়াই হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ, শুদ্ধ ঢাকের কাঠি।॥ 
7. ওরে সাজ লে, 


! 


তুইত মের! ভাই সাজ লে, তুইত মের! ভাই। 
তোর সঙ্গে গেলে পরে শিব দরশন পাই ॥ 


৪. ভাল বাজালি ঢেকে! ভাই তোর ম! আমার মাসী । 
এনোদ ক”রে বাক্ষ। সাজলে বিনোদ করে নাচি॥ 


শু1)০ ০01৫ সাজলে 1)10) 13 2152)9 10) 006 0০৪05 ০886 
070৪1799008 107 013 09009 ০0£ 80055 8০911 0: ডি 
07510010067, 

[00655 06161002168 01 08700108 10) 23950068 930 10 ০01৭. 
0963 ৪16 00700001700 076 ভ০181010 ০01 42/27%012)6 ৪00 22562 
276৫. [005 0650 1882. 006 £553075৩ 01850005 ০6 07108 


৩৪২ রামেন্্রস্ুন্দর 


0680 1700193 01 1)00)21) 1061769 আ৪3 ৪0000763860 00. 52111019 
£70900008 7 £॥। 01061 01 10)8 101907100 018£150806 ০01 11 0151)109020. 
9110৩ 0167) 006 701500108 1085 06618 415001017)050 1111) 005 
11010101021 11015 01 [05001 9৪০1৮ 50151565170) 160706 ৮1115265. 

4১000001002) 01১5 ০611)010165 01 ভাড়ার আন! 200 পূজ| ৪10 
হোম ৪16 1)81. 11176 95 09152)010 001191505 11) 2. 10010061 01 
1761) 09171010601) (10617108505 58110067 0005 07211 21160 10) 
2651 (কাচা ভাড়ার ) 70) ৪. 01900012100 10 006 16007162170 
0217011)£ ৪1076 00 17016 015681)05 (0 1106 0680 01 0101)ন, 

40 01065 ৪ পাকা ভাড়ার 0 2 /৫151 11150 10), ০001010 1100015 
12027 0৩ 20050 (01006 00172177 22%0167/707067, 18119585160 
7 (0617 0817068 0700617 0119 1)011071008.7 500 0787 নি1] 00017) 
200091 01 0618760 (21010) 205 20017 07617 0010000050100$ 51216 
81৮৩ 01612150600 018001917 58)17185 01000] 10800178000 01 05৩ 
£00. [0013 0701701 15 101109%60 107 16812 276 ৯10) 
00611008501 10%618,) 110000460 7106), 5515110681; ৪170 /97%%4 01 
8201190 1101001) 916 270 1106 32011505 068. £0৪. 1116 7127/76 
607 2/74% 9580 007 076 00165001005 11821002007 29/21772 
86205 10196 091) & [1880000, 


পনিরঞ্ীন নিরাকার দিব্যরূপং পরমেশ্বরীং* 
এবং ধ্যাত “বং ধর্মরাজায় নমঃ*। 


[1) 005 6557105 015 £00 13 ০871160 100 21226 12010 10616 1) 
18 0811)60 10) ৮2051 200 20061 9071950 13 10100£170 0208 10 1015 
(0000016 ৪ 06 10580 01 ৪ 01005851019, 176 7৮০1৩ 511186 
8০০0201810168 119৩ £0৫, 11175 8080181 06161002 0)561%60. 02 
09৩ 00088101) 18 বাণফোড়া 0: 7012700600৩ 9৮17 সা) 09160 
81108 01 1১0018. [015 0150010৩ 0618 01882110560) 00% 8001 
০6 1961) 1010) 0210178 721055। ০8701081185 0010068 10 
(061 109008. 17৩ 18096 18 ভি 000 10005 10 01006 07 076 


পরিশিষ্ট ৩৪৩ 


09210 1107 01 & [07608188100 00215190108 06 & 1010016 01 00- 
06160 10067096 (16810 ) 2110 10211) 7001 2110 01]. 

[10051850159] 9009 91061) 0196 01008558101) 16201165 015 (6100016. 
[58 10001101118 076 01015808963 2৬৪) ভ10) 01৩ £0 00067 1715 
01087600118 01) 11180. 

[00610168010 %০০০৮1)৮ 19285 70 008% রানি ৪8 00 
06 01055 ০0160100) 01 70/2/70 £05/72 10] 005 81010018010 
060001) 70191) 01 005 890118108] 18065 20001:00719150 07 18101 
38001015910. ] 1061166 100%5$61, (04000010927 1171061006 ০098 
06 01917007 028060 1 50206 01 008 ০6160001155. ৬1761) 1655010% 
101. 20613 2০০0010 0£ [,80120192) 23 2101) 11) 1015 01 ০01 
03000101500 11001550804 9130 10 0) 09260166701 91018 
[1 925 615807 90190 07 00 01096 09191161150 10101) 1008 0৪- 
দৈ667) 0108 061610001163 01 14210901510 800 11)056 0)961%60 17) (1818 
0800 01 থা) 10000060000) আস) 21217015112, 01 
10502108101, 20061 069011099 1) 07621 06011 078 067017001168 
01 1023006 66501$81) 108৬1115 102)06, 18191 69501%2] 800 1070 
1101) £69021 ৪3 003817%50 7 1001060870 0000171505, 000686 
06119010193 216 8130 00987%6৫ 1) [3211) 3 07৩ 08181161151) 18 
01056, ৪70 05 16190102. 0৪1) 1)2101) 06 ৪০০10610021. 10106 [117 
06020) 061605017165 80088 00 ০6 17086101560 11018801005 ০0 006 
[8117 ০6160010169. 11067 815 10610 10110101১60 স10]) £16৪৮ 00090 
৪ 01661611056230179 01 009 0621: 10 0015 021৮ 01 03681 110৩7 
[0855 20010216117) 0০৩) 00010165560 170 005 ৪1001 808০6 ০01 
৩0100 [001 10015. 

£770171276)6 10616 15 70009018117 106770860 চ10) 276. (00৩ 
8০৫ 01 06211) ) 800 7771 11110301610 0018 00581801501 £)/1772. 
/2/4 0088 ৪. 190071560 1180 10 106 এ 01 10019901) 
130001)193, 


৩৪৪ রামেজ্দরনুন্দর 
/2//272 20222 


4 90010 80000000125 27202 01 0505181176 20052160 17 
[07510017702] 06008 4১580099016 ০6 3678থ1 (0৮ 1], ০1, 
1898 ) 10 27 810016 1)58060 “00 8 1২910 06160707 100) (06 
0180101 01 11151910990 109 83205 98120 010810015 00105) 1. &) 
3. 1,105 01556180000 111 59001) & 01091 ৫09115৫ ৪০০00 01 
(06 %0751010 0891065 00171601176 ৪ চি 611019 01 0691] 11 
090 08061. 

7157082-19ঘ) 1062, 7181010901)211 2 1121000109210100851 01) 
1015 ত27 0 18681015911) 10071510700) 56105 8৮ 1097001 ৮1010) 
23 0061) থা) 01010000102176 01505, 1018 16001180002 176 1020 
[71906 ৪1) 26119] ০7906 (1010001) 01১6 ৮71)016 019121)08) 1)18 561)1016 
10251106066 ও 065,566 1)80 (0 50716 1009263 9102) 10107) 100 
1001011550 চ101) 44122 44074) 00606 07616711015 80155 ০1 
1120026.751)90 050. 065010155, 401 00998117৪10 [২1018 
21705 90008, 7000 00515091005 00178 58797851 0600591)50 (005 
01781050006 (০ £905 106 1180 5616৫ ৫0111761106) 71011 006 
10110170007) 0786 0706 ৪0 19250 17) ও 7681) 005 1012665 ৪1)0010 06 
882060 00. (06 800 17191101706 1015 [01509 ০01 01181 ৪00 00615 
%015))1060. 11013 10000000101 185 1008017 0667 09576 9০ 
(0 1106 [07556200 87, 700) 1২501819176 01 502)6 06890100812 
01118, 006 ০5 %616 1010017 1860 ৪৮৪ 07 006 078170011 
26100100061 01 18161181778 810 811)06 11017 7%076 77452 0088 0651. 
1608:01060 210078 006 19001172005 01 006 চ8161)810£ 2627100819, 

বিওেদ (105 026 ০0 425৫7627226. 02105: 80010811090617 
৪8060, 1087001 15 1005 06170581 5776/ 01 0156 008 [51001)8 
10978800098 01 73610£81, ৪00 0000 £10801081 910009 ৪0 21506810101 
[007888112 102%5 068067060. 211 018 1810108 1878301088 10 
36068] %1)0 0621 0005 0015 0 910108. 10018181005 1010)8616 ভা৪৪ 
৪4068100010 7১8180919 08185, 900 £000817 58196 (00918019 


পরিশিষ্ট | ৩৪৫ 


৪1101)9, 01 79100095 580058 812:056210 051065067% 2ি0 [30018 
181702,11000507556100 821)017 26100100200 09190882161 
810€ 8181005 (01017090119 1) 0930617 00 92515 2), 0১৩100000৩1 
01 00)6 90117 17000181760. 076 25001700811 01 08061517688 & 
167৮/210. 101 001110917 5615106$ 00 1২819. 1121)511)8 (08103 01) 0195 
0? 1105 91806677017) 06170017390 1২001288100 25. 910)03% 
০0106000189 06 98518 1২2) 06 79661795106 2110 11960 11) 0109 
91156170006], 

07 & 585500810 000585101) 008 01 01) 15০ 1012£69 700751611- 
0931 01521992150. 10 006 21515 01 085 30281900100 15500624 
৪৮ 0105 5111966 [70019201762 7022, ৮])619 009 8০0 501 
[65065 ৪3 11) ০1151 10908] ৫611). 

॥বে বো], ঘ8571%5], [1059 1550 06156 0205 01 9901 7627 816 
06%0160 00 006 ৪2103] 1550152] 10. 1)010001 06 2274 20224. 
ঢা0] 005 190 06 0%21/6 ৭৩10 85৩01088৪১০ 9. 6, 2, 
প106 2০৭ 510 17) 501607) 027 01 %21 097 80770070050 07 1015 
00618, 80067081705 ৪700. 867587008. 01178560751 ৪15. 56৮5181 
8005 01 0183965, 6201) 10951705105 00 00163 2170 10130010798, 
নু) 10110176708) 096 20591)0101860, 

7. 07016315, 

2. 70£)257%) 77254)16)2£4/072%0, 114171017) 32267707141 
5110 10856 (0 01610816 %৪110103 001065 00101700060 ৮100 10791)10, 
011)9/6 28000 01 011900603 060017)£5 2110 00167 6107)- 
1005 01 0১6 0610). 

2. 77%7286%5)20120015? 184%৫221)  ৫881215) 728977--2 
0955 10501918501 01067 8170. ৫6901011716 ০01 1325৩ 10 ৫০ 
0০1106 09063, 

4. 0//28127) 45828%021)  59/78%11215 47471687007? 11752%- 
1) 0%2701657447, &০0)5 1 0586180£209068) 1003, 
1868) 209) 017909978) ৫০0, 

5, 71//2845 01 16800)57) 16016861)0108 40 51118865, 


৩৪৬ রামেন্দ্রম্বন্দর 


[17616 216 8060191 ০61617010159 00961%50 0010106 00৩ £7%7667, 
070 006 ঠি50101006 15 00610 (06 06761001001 42216 61৫24, 
176 06%01588 [0120055 88] 10707015000 0 10100 ০7 
10077) 68৫5 10505 0001 70177 018701788 ৪100. (1৭ 01 0885. 
[01976792150 10 10) (1010 0181). 017 106 21210) 10121): 15 সিদ্ধিভাঙা 
000) 6%2%6 13 01501090060 80016 10)055 0155670 07 0075 
10170) 15 0797)052/67%) 1761) 0016510 0185963 01921018515 200521 
10 02715506065 10 0105 £০৫. 11076 001) 0161)018 0020 01/220741. 
16 01210015 ডা])0117 01561) 00 10 05511910169, 11056 06170101613 
010%060 109 56152119) 21161009709 2110 92101705518, 48]] 07656 1761) 
18066] [10611 09516) 17859 10 00961%5 1016 71016৪ 01 4070/716- 
1৫176) 00 950 00111) 09) 0706) 270 00 25 11170 10621 9061 
5007)561, 11176 5০0৬ 19 181061) 20067 81) 2019001019১ 2100 6%19103 (0 11)79৩ 
025 10. 006 0256 01 01011)91 881079519 1)0 হঞ্য [1000006 & চিপ 
10100527105, ডা 58110709315 2170 20000917001 8060191] 18115) 
(5 ৮০% 1197 61670 00 10 100661) 0999, 16 00107560001 
005 ৯0 1795 (21067 005 ৮০৬ 00205190506 8, 1700060০806 19610 11 
(106 1)9170 2100 //27174 01 2, 01605 01 51110 01 00001) 1108170 01 
70070 (1) 1760. 01010217 277/0515 26 1600160 হিো। 21 
05168 ৪170 0129568 8110 60] 10917 91118£68. 40)01£ 306019] 
50712515101 09256806015] ৫006৪ 2981£160 100 07610) 
800 26 105 0855 090016, 016 10110516078 10৫ 
20611001760, 

(2) 21144124127 150. 0255 00 051000 005 £10680776 ০1০- 

00017) 01 0217010£ 11) 80118 200 0011865. 

(2) 712/62/2--66100815 8০0১117)8 %1)0 0806 11000 5100118 

01: 001086৪, 

(3) 0%7%724/ 2৫/0--51)0 08905 10) 10106003 1208800058 01 

12063. 

(4) 24555221410 এ এ) 8০0৫8) 00001010618, 

70 01008108) 6০. 


পরিশিষ্ট ৩৪৭ 


(5) 2/%12%67 2৫/2--স170 50801600050 06] 0) 15208 06 11)5 
070৫. 

(6) 7৫/7107 0/৫--1)0 155 00 গা 520115019] ?৩, 

(7) 61/47/0117 2৫217008500 ০0781) 252 69 ০ 
2107, র 
07 00101016170 65517 1700) 01 20010 21000 005 16120001615 

0০000016007 10696 88910179315 ৪10. 7 90680081075) 2170 11) 211 18 

[01] 01 00156.11)62 1106 22117 /4/৫5. 017 0651] 02170619 108106 

07617 2009212008), 01659560 29 50 1021) 010025, £0 11770061) ৪ 

[01650710680 000155 01 01900089270 11001) 186 [17৪ 1900016 10 

[৪(0]) 06016 90107115610) 11)6 0010589 ০01 910113 (1৩7 17256 

০01160160. 17162171115 1006 01176 0183563 01 920105919 800981 11) 

(ঞা। 58101 0196 00৫ 2100 710 009 061600010195 %,5951£750 109 

07620, 079 00110119 06160002) 1720 [06719] 0696756৩ 1)060106, 

4 01606 ০06 4%2%2%৫ 0: 00001) 51061] 15 10000 10 06 12)15810£ 

[010 1109 70176361006 01015 0০0. 90016 1081) 10) 0) 010৮৫ 1)83 

86016) 10 1015 200 06580111666 0169165 [01010000 001)91911)9010 

৪100106 00 010) 70 1116 ডা101 [01106 10105 11) 005 51106 

01006 00 13 5611) 2000107) 101 08001010005 00167, 1005 00161 

15 21551 00010 ৮10) 00 50160 57 10 0018 0095958102. 176 

19 10008 061607611১6 £00) 01706160953 1)017011190100 ৪100 20065568 

0১৩ 120 01 006 02670600611 0) 09017151770 01 006 01 % 10065, 

1০৭ 1191120)0)000201)7979 [78190019580 5251 10 0006 01 1018 

17200100160 1515150. 00 47727722912 75০015 0)5 0৪01007 

08 [1806 0 5%2%/%4. 12506 0660 1500%6180 [101 2 (208 10 ৪ 

০6101) 9111886 21078 10) 0115 30070 10885 01 47/27%2 1 80৫ 

1) ০261৪ 01১6 98026511017 01291) 51471860020 0৩021) & 0015-8061 

01 1018-010700017060 [000 01 005 01৫ 3/%2%2. 10055 ০81100$ 

800 90702721011) 076211781685 06760800706 /2%880-08%71 10 

00700600107 100) 075 22907227256. 22০75%12 10৪7 0255 2 51001187 

011810, চ6110903 1 000112)600018068 005 018-8706818005 02 


৩৪৮ রামেন্দ্রন্বন্দর 


50128 [08800025101 01 006 10186 0 5475/4) 015. 00170 0615008 

01006 730001)15101010, ₹71)101) 63015)60 21076 100, 00৩ 11096 01 

005 3000109 7০0৮ 106170660 10) টিএতোর। 106৬2, 01 58051181178, 87৫ 

01610080501 70121700০0৭ 8৮ 00017210001, 10105 0161) ০01 

/024/6% 6003 স1ট 055 06161207200? 2172/%216. %1010) 0৪ 

06100156017) £41£07 74৫/25, 2110. 10101) 15 653610012110 009 5207 

০6790007) ৪9 18 05670 11) 00211600107) 101) 20147 710%74. 

40067 08701680 05 £00 ৪13 08 (00. 1018 (50701 210 19 

0817160 10 50160)1) 70100695101) 10110%60 177 06 0০৫ 10 01) 

8001 00 006 081 016 006 11561 4712%7215%1 ০01 707 %10101) [21105 

075 00119] £10000 01 10810910552 712101080152115 0015 051200012 

19 100105 012 11)6 81801010618 01 11) 1651061; 01 0১6 1700368 1017)£ 

07) 0008 81065 0৫6 1013 10006, 000 81115510065 006 1011010£ 

06111017163 916 010561%60--- 

(7) ০0%16%--07 09212081010 8)100107. 

(2) 46, 297, 22/140%--1680]27 90181010101) 99011905 
11)10021) 016 870 990115065 ০01 ৪. £0৪0 1 001)010059 1 
0761100 01 22752%%6 01110 000160 101) 0011 200 80621. 

(3) 224৮8412705 80005 270017050 দ10 011 07160 ১) 
800)6 11%11)5 06806170916 01 1২301800851019) 210 19 0061) 08076 
10 0) 71%61-8(51, 

(4) 026110£5 01 00000%60 1106, ৪6900792৪00. 81161 ৪100 
0077961 01606 07 1106 25856200160 ০0০৭. 0156 01200155067 
02) 0136 8217 5106) 21001015 50700850 009, 00৩ 01017 £০৫ 
8. [7৫0121001 02)8 11) 07) 10518116010 0018 82009] 91810 00 
15519 00106 %/0181010 2 0) 510100 8৪075৫ (0 006 276100017 
011135 1191)0)9801)911 10051500016 800 40198100001 161272108. 
010986৫ 00117£ (19 17120, 00100 01510101085 06675 1০0 0175 
(0 £0৫8 80০0:01021) 07 03৩ 01015558000 19100016170 10006 
₹10151810 18 &০০০1017£ 001187010 70168) 00 18 10110%60 ৮) 
100৩ 00611)6 ০064%1)%/5 (2 01502180100 07106 ৪100. 00158) 


পরিশিষ্ট ৩৪৯ 


৪00 7817, 2116 0196611215 টি 016 0000. 10 06 06150. 81৩ 
00001060000 0015505 ৮7 ৪009৪] 1996810£ 0০0 00015 
[610656101176 016 0815005176 26201002157 10867 ০0068 0) 
06161070001 00100516106 006 00০9৫, 0109৮ 1028 0691) ৫001) 
0266160), 10 06 71%51-58061, 1107৩ /41/%710177 2014 2 10৬ 
08509 0781) 00116015 (1১৫ 1000. 06110 10) 20 62101057) 000, 01553 
1710 (16 ৮20০1 01 009 11561 158৮1100075 0০01 10) 00700151003 10 
15 9261. 109006019161) 116 9118 10) ৪: 19170010520 200 18 
018060 07) 10 11১6 0815 7 1015 0012078065 17 170621)9 01 &, 
[00০ (160 10050 1715 915. 01)03 61709 076 09167001770, [15 
5০৫ 71910091713 11১61 107 (06 1010170 200:10520 00070010605 
000)65 10201 (0 1015 (6171016 21106 10680 01 & 70100655101 


রামেন্্রন্নন্দর 


৩৫৩ 


৫ 


রামেন্দ্রন্থন্দরের জন্মপত্রিক! 





॥ 025 ৮০ ৪৬ €₹১ 211৮ -15115 ৮৪ 2501৮ 15৮5১ 5৬ 
৯৮-1৮৫ 245 2১51৮121৪15 ৯1১1৮ ৯৭৮ ৎ-08 


৭1২৬1৮ ১৮1৪০।২৮ ৯৭1৩১।২৬ ৩৪1০৫ 





পরিশিষ্ট ৫১ 


ফলিত জ্যোতিষে দৃঢ় বিশ্বা না থাকিলেও রামেন্নুন্দর কৌতুহল 
বশতঃ কটক কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রা মহাশয়কে 
একবার তাহার কোষ্ঠী বিচার করিতে দেন। যোগেশ বাবু কোষ্ঠী বিচার 
করিয়া তাহাকে যে পত্র লিখিয়! ছিলেন, নিয়ে তাহ! উদ্ধত হইল। 


কটক, 
২ আশ্বিন ১৩২১। 
নমন্কারপূর্ববক নিবেদন-_ 


আজি রেজেষ্টারি ডাকে কোঠীথানি আপনার ঠিকানায় ফেরৎ পাঁঠাই- 
লাম। কোঠ্ঠী ঠিক কিনা কে জানে । ঠিক হইলেও সব ফল মেলে না। 
যাহা হউক কোণ্ীতে দেখা যাইতেছে, চারি বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৪৬ বংদর 
২ মাস বয়সের পর অজীর্ণ-মুলক রোগ জন্মিয়াছে। অস্তাপি এই রোগে 
কষ্ট পাইতেছেন। বিস্তা, ধন, শোর, বর্ষা, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, অধিকার--- 
সব থাকিতেও নাই। স্বোপার্জিত ধন ব্যতীত পৈতৃক ধনেরও কিছু 
ক্ষয় পাইয়াছে। যাহা হউক ধনে মানে কি করিতে পারে, স্থাস্থ্যধনই 
প্রধান ধন। শাস্তি ও ধর্মশাস্ত্রীয় কর্ম করিলে আর কিছু না হউক 
মনে শাস্তি আমে। দেশের লোক মঙ্গলকামন! করিতেছে । আশা করি 
মঙ্গল হইবে। ইতি-_- 

ীযোগেশচন্ত্র রায়। 


৩৫২ রামেন্দসুন্দর 


কটক, 
১৩২১৭ আশ্বিন। 


শ্রদ্ধাম্পদেযু-_ 


আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার কৌতুহল হইয়াছে শুনিয়। একটু 
আশ্চর্ধ্য বোধ করিতেছি। দুই ঘটনায় আপনার কোঠী দেখিতে আমার 
কৌতুহল জন্মিয়াছিল, সেবার খন আপনাকে ডাক্তার কবিরাজ ছাড়িয়া 
দিয়াছিল, হোমিওপেধী অল্প ওধধে আপনার উদরমধ্যস্থ ক্ফোটক 
অন্ত হয়, যেন কে আসিয়া আপনাকে যমদ্বার হইতে ফিরাইয়া 
আনে। সেদিন নৌক! পুড়িল ডুবিল, আপনি ছল স্থুলদেহ। গঙ্গা- 
গভ হইতে রক্ষা পাইলেন, যেন কে রক্ষা করিল। আপনার পত্র পড়িয়া 
আমার বড় আশ্চর্য ঠেকিম্াছিল। কে রক্ষা করিতেছে, অর্থাৎ কোঠীতে 
এমন কি যোগ আছে, যাহাতে, আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।* 
এরূপ ঘটন! সর্বদা ঘটে না। কিন্তু কোঠীতে এমন কিছু ধরিবার 
ছুঁইবার পাওয়া গেল না। অবশ্য রিষ্ট ছিল, কিন্তু কি যোগে রিষ্টভঙ্গ 
তাহ! জানিতে পার! গেল না। তবে এখন ফল জানিয়া কারণ থু'জিতে 
বসিলে, একটা পাওয়া যায়। কোীর অনেক গণনা! প্রায় এইরূপ। 
715০ ৪660 005 ৩০০ অনেক । যখন এইরূপ, তখন ভবিষ্যতে 
কি আছে কি না আছে, তাহা কে বলিতে পারে 1? এই কারণে ভবিষ্যতের 
কথ। লিখি নাই। 


পাসে শিপ শিস শিপ পপ পপি 








পপলপিাপাশিপাপীপীপা শী 


* রামেননুন্মর নই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধায় করিধায় মানসে জীবনের পেষ কয়েক বংদর 
শীতকালে জরগথে ভ্রমণ করিতেন। এ সময়ে একবার দৈবযোগে নৌকায় আগুন 
লািয়া একখানি নৌক| ভগ্গীভূত হইয়াছিল । হুখের বিষয় তাঁহাতে কাহারও জীবন- 
ছানি ঘটে নাই। 
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আমি আবার গণাইলাম। যদি কোঠীর ফল ধরিতে হয়, তাহা 
হইলে আরও আট মাস দেহকষ্ট চলিবে। তার পর গুতাগুভ, অর্থাৎ 
কথন ভাল কথন মন্দ স্বাস্থ্য লইয়া দেহ চলিবে। কোঠীতে মৃত্যুতআশঙ্ক! 
নাই। মৃত্যু অনেক বতসর পরে শঙ্ক|! কর! যাইতে পারে । আমি ছুই মতে 
(আষ্টোত্তরী আর বিংশোত্তরী ) গণাইয়াছি। অনেক বৎসর পর্য্যস্ত 
মারক গ্রহ উপস্থিত হইবে না। কষ্টের সময় কেহ রুক্ষ! করিবে। 

বোধ হয় আমরা অকালমরণকে ভয় করি, কাঁলমরণকে করি না। 
এমন কি কালমরণ ইচ্ছা করি। বয়ন হইলে আর বাচিয়। ছুঃখহূরদশি। 
দেখিতে পারা যায় না এইবপ ঘটে বলিয়া কালমৃত্যু স্বাভাবিক । 
গ্রাম্য উপমায় যেন পাক ফল থসিয়া৷ পড়ে। আরও চমৎকার কথা, 
পাকা ফল থসিবার সময় মৃত্যুযন্ত্রণ। থাকে না। থাকিলে স্বাভাবিক 
হইত ন1। | 

আপনার কোর্ঠীর সহিত আমার কোঠীর কিয়দংশে ঁক্য আছে। তিন 
বর পূর্বে আমিও মরণাপয় হইয়াছিলাম, কোন ক্রমে টিকিয়াছি।- 
আশ্চর্য এই জ্য।তিষ গণনায় পুরুষকার অস্বীকৃত হয় নাই। তবে সেটা 
পুরুষকার কি গ্রহগুণ তাহা বলা কঠিন। আমি অজীর্ণ রোগে পড়িয়াছি, 
কিন্তু নিত্রের চিকিৎসা অবস্ত কিছু পড়া শোন! করিয়া; নিজে করিয়া 
রোগটাকে দমিত রাখিয়াছি। আমার মনে হয় আপনিও চেষ্টা করিলে 
আপনার দেহ ঠিক চালাইতে পারিবেন। আমি আপনার পত্রের উত্তর 
১২ নং পার্শী বাগানে পাঠাইয়াছি। বোধ হয় সে পঞ্র পান নাই। তাহাতে 
নিজের চিকিৎস। নিজে করিতে অনুরোধ করিয়াছি। নিতান্ত অবহেল৷ 
না করিলে অনীর্ রোগে ভয় নাই। বরং এক এক অজীর্দরোগী দীর্ঘনধীবী 
হয়। কারণ মিতাহারী ও সকল বিষয়ে এই রোগী লাবধান হয়। ওধধে 
এই রোগ সারে না, বরং অনেক স্থলে বাড়ে। | 

৮৬০ 


৩৫৪ রামেজ্ন্দর 


আপনার কোঠীর সাধারণ ফল দিতেছি । মিলাইয়া দেখিবেন। 
সুন্দর প্রিয়গ্বদ ধর্মরত স্থুলদেহ কফ্‌ ধাতু । পৈতৃক ধনে ধনবান্‌। কিন্ত 
কিছু ক্ষয় পাইয়াছে। নিজেও ধন উপার্জন করিবেন। বিদ্বান, শৌর্ধয- 
বীরধ্য-খ্যাতিমান্। পুত্র কনা অল্প, তিন পর্যাস্ত। পত্বী সুস্থা নহেন। 
১৪ বর্ষ বয়সের মধ্যে পিতৃ-বিয়োগ। পিতৃমাতৃসৌখ্য অল্প ঘটিয়াছিল। 
ভ্রাতৃতগিনী অল্প, তিন চারি। ইনিই জোঠ্ঠ ইত্যাদি। 

আর পাত্িত্য প্রকাশের ফল নাই। কলিকাতার অলিগলি 
জ্যোতিযাচার্ধয দোকান খুলিয়! বসিয়াছে। আমি এবার কোথাও নড়িব 
না। এইথানেই কয়টা দিন কাটাইব। আশা করি, বিশ্রামে ও স্থান 
পরিবর্তনে আপনার দেহের উপকার হুইবে। ইতি-- 

শ্ীযোগেশচন্দ্র রায়। 


পরিশিঞ ৩৫৫ 


(৬) 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সুধীগণ বিভিন্ন সময়ে বিবিধ বিষয়ে 
রামেন্ত্রন্থন্দরকে যে নকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
কতকগুলি এই স্থানে প্রকাশিত হইল। কোন্‌ সময়ে 
এবং কোন্‌ উপলক্ষে পত্রগুলি লিখিত হয়, 
তাহা পাঠকগণ পাঠ করিলেই বুঝিতে 
পারিবেন। 


শান্তিনিকেতন, 
বোলপুর। 


সবিনয় নমস্কার নিবেদন, 


ক জ ঞ %* আমাদের দেশে নেশন্‌ ছিল না! এবং নাই, সে কথা সত্য। 


তাহার পরিবর্তে কি আছে বা! ছিল সেইটেই বিচার্্য। কারণ ধরিয়! 
রাখিবার মত কিছু একটা ন| থাকিলে ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত যাহা 
আছে, তাহা কি আশ্রয় করিয়া থাকিত? আপনার এই জিজ্ঞান্ত 


বিষয়টি একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে খোঁলসা করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন, 
তবেই কতকট! সন্তোষজনক উত্তর আশা! করিতে পারিবেন । * $৬৬% 


১৪ বৈশাখ ১৩১২। 


ভবদীয় | 
শ্রীরবান্দ্রনাথ ঠাকুর । 


৩৫৬ রামেক্তরস্থন্দর 
ঙ শিলাইদহ। 

ক ক লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছবরের বদান্যতার 
আমাদের বি্তালয় রুক্ষ! পাইয়াছে। তাহার একখানি ছবি সংগ্রহ 
করিয়। আমাদের বিগ্ভালয়ে যদি পাঠাইয়। দেন তবে বড় উপকৃত 
হইব এ সম্বন্ধে কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই। 
ঈশ্বর আপনাকে নিরাময় করুন। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩১৬। 

ভবদীয় 
শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর। 





6 জিমি 


শান্তিনিকেতন, 
| ২১ মার্চ ১৯১৭। 
গ্রাতিনমন্কারপুর্বক নিবেদন, 
দেশে ফিরিয়া আদিয়াই আপনার প্রীতিন্থধাপূর্ণ পত্রখানি আমার 
কাছে মরুভূমির উৎদধারার মত লাগিল। আপনাদের মত সুহজ্জনের 
কাছ হইতে চিরদিন যে সমাদর পাইয়া আসিয়াছি নাল! ছুর্যোগের মধ্যেও 
আজও তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই ইহা! যেআমার পক্ষে কি গভীর 
সাত্বনা! তাহ! অন্তর্ধামীই জানেন। বিদেশে আপনার কথ| বার বার 
শ্ররণ করিয়াছি । কলিকাতায় দিন ছুয়েক থাকিবার অবকাশ পাইলেই 
নিশ্চয়ই আপনার দরবারে গরিয়। হাজির হইতাম। * ** অনেক গল্প 
করিবার বিষয় জমিয়াছে, সেগুলো! হাতে হাতে খোলস! করিতে পারিলে 
ভাল হয়, নইলে কালক্রমে লোকনান্‌ হুইতে পারে। 
আপনার 
জ্ীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 


পরিশিষ্ট ৩৫৭ 


শান্তিনিকেতন । 
প্রীতিনমন্কারপূর্বক নিবেদন, 


*** নানা কারণবশতঃ আমি হঠাৎ দুর দূরাস্তরের লক্ষ্য হই 
পড়িরাছি, তাই ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্ত হইবার আয়োজন করিতেছি । চিঠিতে 
কাহাকেও সাড়া দেওয়া এক প্রকার বন্ধ করিম্নাছি, কিন্তু আপনার ডাকে 
চুপ করিয়। থাকা নিতান্ত কঠিন বলিয়াই মৌনব্রত ভঙ্গ করিলাম । 
* ক * আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বলা হয়, আপনার 
প্রতি আমার প্রীতি গভীর । আমার মতে আচারে বিচারে যদি আপনাকে 
বেদনা দিয়া থাকি ক্ষমা! করিবেন। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিল ন! হইলেও 
চলে, এমন কি না হইলে হয়ত মঙগলই হয়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলের ত 
বাধা নাই । &** ১২ পৌষ ১৩২১। 

আপনার 
শ্রীরবীপ্রনাথ ঠাকুর । 


কুঠিয়া। 

সবিনয় নমস্কার নিবেদন, 
+ * * আপনার! কি এই কথাটাই জানিয়ে দিতে চান যে সত্যি সত্যি 
ন! মরলে উপায় নেই? এ রকম আভাষ ইঙ্গিত প্রয়োগ কর! কি 
বন্ধুর কাজ? & & * আপনাদের অনুরোধ বরাবর সাধ্যমত পালন 
করা আমার অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেই জন্যে এখনো আপনাদের আহ্বান 
এড়ানো আমার পক্ষে সহজ নয়, সেই কারণেই আপনাদের দিক থেকেই 
দয়া হওয়া উচিত। ঞ& * * আপনাদের বর্তমান প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহান- 


৩৫৮ রামেন্দ্রহন্দর 


ভূতি আছে, রজনী দেন মহাশয় যে ছুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন অবসান 
করেছেন আমি তাঁর পরিচয়ও পেয়েছি এবং ঠার আশ্চর্য্য সহিষুত| দেখে 
মুগ্ধও হয়েছি, এই জন্ত আপনাদের চেষ্টায় তাঁর দু্দিশাগ্রস্ত পরিবারের তার 
লাঘব হয় এ আমার একান্ত মনের ইচ্ছা, কিন্তু আমি যে ক্ষেত্র থেকে 
বেরিয়ে চলে এসেছি সেখানে আমাকে আর আহ্বান করবেন না। এক 
প1 বাড়ালেই দ্বিতীস্ন পা বাড়াতে হয়, কেউ কোন মতেই দোহাই মানে 
না, নজির দেখায়। আপনি যদি পীড়াগীড়ি করেন তবে অবশ্ঠই আমাকে 
রাজি হতে হবে । * * * তারিখ ঠিক জান। নেই-_ 
আপনার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 








প্রিয় ভ্রিবেদী মহাশয়, 

901917101) লিখেছে, ৮1021500 %/10) 211 05 58165 11056 
0)66 90111, আমি তেমনি বলতে পারি যে, *[11৬601 ৮10) ৪1] (7) 
0০১61025 20৫ 100017025 ] 10৮6 0:66 50111 । তার সঙ্গে একটি 
কথ। আমি বল্‌তে চাই এই যে--০০০৮গুলে! উপূড়ে ফেলে ০/16৮৪/6 
(910) &1১০০6--আমাদের পুরাণ শাস্ত্র কথ1 ৮$1111)610 9০0৮ ০ ৫০ 11015 
৮101) (59655 90010 । তোমার সঙ্গে যদি ভাগ্যক্রমে কখনে। দেখ। 
হয় তবে আমার মনের কথা বলে নুখীহব। আজ আমি তাড়াতাড়ি 
এইটুকু লিখেই থাম্লুম তোমার সম্যক কুশল হোক এই আমার 


আত্তরিক কাঁমন1। টা 
তোমার গুণান্থুরক্ত 


জী ঘি, না, ঠাকুর । 


পরিশিষ্ট ৩৫৯. 


৩ 

প্রিয় ত্রিবেদী নহাশয়, 

গরম দেখ! দিয়াছে। ভারতবর্ষের যে স্থানে ভুমি অধিকার স্থাপন 
করিয়াছ-_মনো-00$0: ০৪1-এ ভ্রমণ করিয়া বেশ আমোদ পাইলাম। 
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ব্যতীত পন্দ্রে কথাবার্ত। চালানে। আমার পক্ষে 
ন্বকর নহে। একটি কথা আমার মনে উদয় হইতেছে যদদিচ তাহার কোন 
গুরুত্ব নাই--পগালিলিওর সময়ে ৪৮০18861080 পৃথিবীকে সৌর জগতের 
কেন্দ্র বলিত। স্থৃতরাঁং 25০75£6 7190এর জোয়ালে ঘাড় পাতিয়৷ দিলে 
বিজ্ঞানের উখানদ্বারে কপাট পড়ি! যাইত। 4551955 [021৩ 
আমার শ্রদ্ধাও তেমন নাই--আর তাহার উপরে আশ ভরসাও স্থাপন 
করিতে পারি না । তোমার গুণানুরক্ত 

| | শাদ্িজেন্ত্রনাথ ঠাকুর। 


010 92117207056, 
0, 2. 18. 
মান্তবরেষু ৫ 
অস্ত আপনার 7০০-টি ভাল করিয়া। পড়িলাম। আপনি যাহা! বলিয়া- 
ছেন, তাহ। ঠিক কথা। ** আপনি (52006: & 51960 সন্বন্ধে 
কি হওয়। উচিত যাহ! বলিয়াছেন আমিও তাহাই বলিয়াছি। আমি 
7)০৮৪-টি পড়িয়। উপকৃত হুইয়াছি মনে করি ও পাঠাইয়া! দিয়াছেন বলিয়। 
আস্তরিক ধন্তবাদ দিই। 1২০/5-টি ফিরিয়া পাঠাইলাম ০০7) একখানি 
ধদি সময়ে দেন বিশেষ বাধিত হইব। ইতি 
একাস্ত বশ্বদ | 
গ্রতগুতোব চৌধুরী। 


৩৬ রামেন্্রনুন্দর 
২৫, রামমোহন সাহার লেন, 
ডাফ গ্রাট। কলিকাতা । 
১১ আশ্বিন ১৩২০ । 


কক * অনুগ্রহপূর্বক আপনি যে এতরেয় ব্রাহ্মণ বঙ্গানুবাদ পাঠা- 
ইয়াছেন তাহা! আমি সাদর ও সাগ্রহে পাঠ করিব। এই গ্রন্থ ও কর্্মকথা 
উপহারের জন্ত আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার প্রত্যেক গ্রস্থই আমাদের 
সাহিত্যে রত্বন্বূুপ। প্রভূত গবেষণা ও গভীর চিন্তার ফল। 


তবদীয়-_ 
শ্রীবজেন্্রনাথ মীল। 





২৭ জুন ১৯১৭। 

রাচরণেষু £- 

আমি দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া! আসিয়াছি এবং এখন একটু সুস্থ 
আছি। গত কল্য আপনার প্রেরিত 01০০1 পৌছিয়াছে। এবার ত 
আপনি বেশী কিছু করেন নাই। তাই আমি নিজে প্রুফ দেখিয়া অর্ডার 
দিতে সাহসী হইতেছি। ***ঞ্যদ্দি এক আধটা ভুলই থাকে তাহা 
প্রবন্ধের গৌরবেই টাকিয়া! যাইবে। 

আধাঢ়ের প্রবন্ধের সম্ধন্ধে কে কি মত প্রকাশ করেছেন জানিতে 
চান। বাঙ্গালা দেশে যাহাদিগকে আমরা! শ্রদ্ধা করি তাদের কয়েক 
জনের সঙ্গে দাঞ্িলিংএ এবং এখানে দেখা হইয়াছে,-তীধার! সকলেই 
এক বাক্যে বলিয়াছেন বহুকাল এপ্রকার প্রবন্ধ তাঁহার পড়েন নাই। 
আবাদের এ প্রবন্ধটি বিগত কয়েক বৎনরের সাময়িক সাহিত্যের সর্ব 


পরিশিষ$ ৩৬১ 


প্রধান প্রবন্ধ, আষাচের সম্বন্ধেই যদি লোকে এই কথা বলেন, তবে শ্রাবণের 
গ্রবন্ধ পড়িয়া যে তাহারা কি বলিবেন তাহাত আমি ভাবিয়াই পাই না। 
আমার মনে হইতেছে শ্রাবণের প্রবন্ধ আষাঢ়কেও ছাড়ায়! গিয়াছে, তাই 
আশ! হইতেছে ভাদ্রেরটি আরও সুন্দর হইবে। আমার সম্পাদিত পঞ্রে 
যে এমন জিনিষ বাহির হইল ইহাতে আমার সম্পাদকজীবন সার্থক হইল। 
এখন শুধু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি আপনার শরীর সুস্থ থাকুক, 
আপনি আপনার কথ। শেষ করিবার সুযোগ পান । 

শ্রীচরণে নিবেদনমিতি। 

প্রণতঃ শ্রীজলধর সেন। 


সমস পার ৩৮ 


শাস্তিবাঁটী, শ্রীরামপুর । 
২৩ আবণ ১৩১৭। 
নমস্কারপুর্র্বক নিবেদন-শ্রদ্ধাম্পদেষু £_- 
আপনার পত্র পাইয়া যে কতদূর আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা চিঠিতে 
জানান অসম্ভব । আপনার রচনার গ্রতি আমার শ্রদ্ধাকে আপনি অহৈতুকী 
শ্রদ্ধা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা যদি অহৈতুকী হয় তাহা হইলে আমি জানিনা 
কোন শ্রদ্ধার হেতু আছে। আপনার “জিজ্ঞাস” পুস্তকের স্তায় পুস্তক 
বঙ্গভাষায় ত দুরে থাকুক সমস্ত জগতের সাহিত্যেও অতীব বিরল। ইহার 
প্রতি শ্রদ্ধাই স্বাভাবিক । শ্রদ্ধা না হওয়াই অস্বাভাবিক । আপনার 
অনুমত্যমুসারে আপনার প্রবন্ধ আমি ”/১:০)110 55506178650) 
[11105011710 নামক পত্রের সম্পাদক ডাক্তার লুট্রভিঃ ইাইং (101. 
[.50%15 5610) এর নিকট পাঠাইয়াছি। পন্ধে আমার আস্তরিকী 
শরন্ধা জানিবেন। ইতি শদ্ধাবনত 
, শ্রশিশির কুমার 'মৈত্রে়। 


৩৬২ রামেন্দ্ন্ুন্দর 


তত) পাদ] 00০60751805, 
1521509, 2800 96,104. 
110 10621 110, 1050) 
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0০০7 ৮৮1010006 500. 
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০৪0 109 1) 2005 8.0৫1595. 1:785006 708 216 00166 ৮611. 


০5 861/,--1২901)8 1১01000, 
[১07010921 [811610075380027 10551, [, 4.১ 0, [২, 5. 
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পরিশিষ্ট ৩৬৩ 


ঘোড়ামারা, রাজনাহী, 


২৬৭১৩ 
শ্রীতিনমস্কার নিবেদন,-_ 


পত্র পাইয়! গ্রীতি লাভ করিলাঁন, আপনার মত কর্ণধার আছে বলিয়াই 
ভরাডুবি হয় না। বঙ্গদর্শন পড়িয়া এখানকার সকলে আপনাকে গত্র 
লিখিবার জন্য যে পত্র রচনা করিয়! দিয়াছিলেন তাহাই আমি লিথিয়া- 
ছিলাম। তজ্ন্য ক্রটা গ্রহণ করিবেন না।॥ আপনার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 
আছে। আপনার দ্বারায় এরূপ ঘটিয়াছে কেহই একনপ ভাবেন নাই। তবে 
আপনাকে একবার জানাঁন উচিত ইহাই সকলের দিদ্ধান্ত হইয়াছিল। 
আপনাকে যে মধ্যে মধ্যে এরূপ উপদ্রব সহ করিতে হয় তাহা জানি। 
আপনি সদাশিব__নীলকণের গ্তায় বিষ জীর্ন করিয়া! অমৃত উদিগরণ করিয়া 
থাকেন তাহা জানি বলিয়াই পত্র লিখিয়াছিলাম। তজ্জনিত ক্রটা ব 
অপরাধ কথনই গ্রহণ করিবেন না। &৪%% 

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 
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৩৬৪ রামেন্দ্রস্ন্দর 
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পরিশিষ্ট ৩৬৫. 


নাসিক, 
১লা আশ্বিন ১৩২১। 

পরমপুজাপাদেযু 8 

শ্রীচরণে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন, আপনার পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে 
তাহ। এই মাসের প্রবাসীতে পাঠ করিয়া বিদিত হুইলাম। আপনাকে 
কেবল আমার প্রণাম নিবেদন করিবার জনক এই পত্র লিখিতেছি। আপ- 
নার নিকট অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য আমার কখন ঘটে নাই। আমি 
ধখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি তখন হইতে আপনার প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া 
আদমিতেছি। আজ আমি বাঙ্গাল! দেশ হইতে দূরে $ এক বৎসরে আপনার 
প্রতি যে শ্রন্ধা আমার চিত্তে সঞ্চিত হইয়া! আছে, আজ আপনার চরণে 
তাহা নিবেদন করিতে সাহসী হুইতেছি। আমি একজন অতি সামান্ত 
ব্যক্তি; পবিত্র হোমশরিখার ন্যায় আপনার স্থৃতি আমাকে পুত করিয়াছে, 
আমাকে জ্ঞাননিষ্ঠার দাহাত্থ্য দেখাইয়াছে। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ 
করুন। 

আপনার আশীর্বাদকাজ্মী শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সেন, [. 0. ৪. 

£58515020 00116500015 তি 510 (9020002) 01655105009), 


সস (0 পপ 


৬*) নিমতলা! ঘাট ট্রীট, 
৫ আধাঢ় ১৩২১ । 
প্রীচরণেযু-- 
এবারের প্রবন্ধটা খুব জমিয়াছে বটে । সমস্তটাই ছাপা হইবে, কারণ 
'যাহ। ধড়াইয়াছে উহাকে ভাঙ্গিলে নষ্ট হইয়া! যাইবে। হ্রজটাত্রষ্ট আকাশ 
গার পতন পড়িয়। আমি চঞ্চল হইয়াছিলাম--অমন 1110 ১০৪ 


৩৬৬ রাম্জ্দ্েম্থন্দর 


আপনার কোন লেখায় পাই নাই; এমন করিয়া [776;0102) ও 
2000077% বিশ্বদঙ্গীতের বিগলিত রসধারায় ব্যোমপথ হইতে আবর্তে 
আবর্তে নাচিয়া নাচিয়া কল কল নাদে শব ব্রন্ধের মাহাত্বয ফুটাইয়! তুলিতে 
আর কখনও দেখি নাই। স্র্টিতত্ব এর কাছে কতটুকু! বিরাট লক়্ততব 
এর কাছে কত ক্ষুদ্র! আমার বোধ হইল যে আমি আমার ক্ষুদ্র কক্ষে 
বমিয়া এক গণ্খষে সমুদ্র পান করিয়া ফেলিলাম। একট! নেশায় যেন 
মাতিয়৷ উঠিলাম, এীরাবতও তৃণের মত ভাগিয়৷ যাইবে তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? এই আকাশ গঙ্গার আদি নাই, অস্ত নাই-_দিগন্তব্যাপিনী। 
তারকামগুলতটিনী ) ...... কক 
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। 


শারদীয় সঙ্ঘ, 
বোলপুর। 
পরমতক্তিভাজনেযু-_ 
* * * আপনি বাংলায় বিজ্ঞানালোচনার নবযুগের প্রবর্তৃক, আমি 
আপনার দীন শিষ্য । পুস্তকথানি যদি পাতা উপ্টাইয়! দেখিবার সময় হয় 
তাহা হইলে উহা কেমন লাগিল জীনিবার প্রার্থনা করিতেছি । 


চিরান্থগত 
শীতগদানন্দ রায়। 


পরিশিষ্ট ৩৬৭ 


3211521) 7856 960221, 

সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন, 

বকাঁণ পরে আজ আপনার কাছে উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ 
আপনি কেমন আছেন তাহাই জিন্ঞাস। করিতে চাই। আপনার শারী- 
রিক সংবাদ আমি সর্বদাই নানাৃত্রে সংগ্রহ করিয়া থাকি। 
হতভাগ্য দেশ আপনার স্তায় ক্ষণজন্মা মহাজন আর কয়জন আছেন, 
জাঁনি না; মেই আপনি যখন অকালে অতিশয় উৎকট ব্যাধির প্রবল 
আক্রমণে একরূপ অকর্মণ্য হইয়। আছেন এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনি, 
তথন সত্য বলিতে কি আমার অস্তরে অকথ্য অশান্তির সঞ্চার হইয়া 
থাকে। বিধাতা কবে যে আপনাকে দর্ববিধ দৈহিক ছুর্গতির হাত 
হইতে মম্পূর্ণদূপে অব্যাহতি প্রদান করিবেন তাহা! তিনিই জানেন। 
আমি দুর হইতে নীরবে তাহার শ্রীগরণে আপনার সম্যক স্বাস্থ্ালাভের জন্ত 
কায়মনোবাক্যে প্রকাস্তিক প্রার্থনা জানাইতেছি। দীনবন্ধু কি আপনার 
এই অক্ষম অন্থুরাগী ভক্তের কাতর ক্রুন্দনে কর্ণপাত করিবেন না? %&& 
আপনার পত্রের আশায় আমি যথার্থই উন্দুখ হইয়! রহিলাম। *& 
৪ঠা আষাঢ় ১৩২২। 


আপনার গ্রীতিতৃণ, 
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী। 


(0) যা 


৩৬৮ রামেন্দ্রস্থন্দর 


স্থল ইনম্পে্র আফিস, 
চট্টগ্রাম ৭২১৫, 

দেব! 

আগ্রনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব স্থির করিতে ন৷ পারিয়া 
অবশেষে দেব বলিয়াই স্থোধন করিলাম। ইহাতেও আপনার প্রকৃত 
সম্বোধন হইল বলিয়া বোধ হয় না। দেবতা ভিন্ন এ মরজগতে এ রকম 
সৌজন্ত, এ রকম সম্বদয়তা, এ রকম গ্রীতি ও এ রকম দয়! মর্ত্যের মানুষের 
নিকট পাওয়। যাইতে পারে না। আপনি দেবতাকেও অতিক্রম 
করিয়াছেন, দেবতারা ও পৃজার্চনার অপেক্ষা করেন। &ঞ্ক*্* আপনাকে 
পিত। সম্বোধন করিলেও ঠিক হয় না, কারণ পিতারও স্বার্থবাসনা থাকে। 
হিন্দুগণ অকারণে ব্রাহ্গণদিগকে তূদেব আখ্যা দেন নাই। ঘিনি এমন 
অন্থথের সময়েও একজন বিজাতীয় বিধস্্ী লৌকের জন্ত এরূপ স্বার্থত্যাগে 
কুন্টিত নহেন তাহার আসন নিশ্চয়ই দেবতারও উপরে। আপনার পত্রথানি 
পড়িয়া আমি একেবারে আত্মবিস্থৃত হুইয়! পড়িয়াছি। আপনি আজ 
আমার বিশ্বয়-বিমুগ্ধ চক্ষে স্বীয় দূতের মত প্রতিভাত হইতেছেন। * * * 
শুধু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে নিরাময় শরীরে 
দীর্ঘজীবী করিয়া! রাখুন। আপনার কথাগুলি পড়িয়। এখন আর আমার 
কোন দুঃখ আছে বলিয়াই বোধ হইতেছে না। এই দণ্ডেই ইচ্ছা হয় 
আপনার রাঙ্দীবচরণে আদিয়! লুটাই়। পড়ি। আমি কি দুর্ভাগ্য, গতবৎসর 
কলিকাতা গিয়াও আপনার চরণদর্শন ভাঁগো ঘটে নাই। *** 
আপনার চেষ্টায় আমার কিছু হউক না৷ হউক সে জন্য আর আমার কোনও 
দুঃখ নাই। আপনার একূপ সৌজন্ত ও গ্রীতিলাত করিয়াই আমি 
ধন্য হইয়াছি। & * * * আপনি যখন নিজগুণে আমার দুঃখের অংশ লইতে 
চাহিয়াছেন, এজন্য আমি আর নীরব থাকিতে পারি ন1। & & * আপনাকে 
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আর লজ্জা করিতেছে না, তাই সকল কথা খুলিয়া! বলিতেছি। 
আমি জানি আপনাকে লজ্জার কথা বলিলেও আমার কোন ক্ষতি 
হইবে না। & % 

মনেছের 

আবুল করিম। 


২৬৯, কানাইলাল ধরে লেন, 
কলিকাতা ১৩/১২১২। 


পরম শ্রদ্ধাম্পদেযু 
আপনার পত্র পাইয়া আমি যুগপৎ শোক ও ক্ষোভে অভিভূত হইলাম । 
আপনি পুর্বে ষে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা আপনার হৃদয়ের ওঁদীর্য্য ও 
মহত্বের অভিব্যঞ্কক। আপনি পরিষদের সুদৃঢ় স্তস্ভ। রোগে অরানীর্ণ 
হইয়াও আপনি পরিষদের জন্ত যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার 
সহস্র অংশের এক অংশও আমরা সমস্ত জীবনে করিয়! উঠিতে পারিব 
না| 
আমি আশা করি আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমার উদ্দেশ্ত 
বুঝিয়। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিক পঙ্ডিত। আমি আপনাকে অধিক কি হি সদয় চিরিয়া 
দেখাইবার হইলে দেখাইতাম। 
আপনার একা অন্থগত 
ীসতীশচন্ত্র বিদ্যাতূষণ। 


৪ 


৩৭০ রামেন্দ্রনুন্দর 


শ্রীহরিশরণম্‌ 


বান্ধবকূটীর, ঢাক । 
২৭ আধাঢ়। ১৬। 


বহুদম্মানপুরংসর গ্রীতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদম্‌-. 

এইমাত্র আপনার ২৬শে আষাঢ় তারিখের গ্রীতিপরিপূর্ণ পত্রখানি 
পাইয়া কতই যে সুখী হইলাম, তাহা লিখিয়। জানাইতে পারিলাম না। 
আপনার মত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও আমার লেখায় অন্থ্রাগী, এ সংবাদ আমার 
এই অকর্মণ্য বার্ধক্য বড় প্ীতিকর | & * * * আপনি যখন প্রকারাস্তরে 
আমাকে অকৃত্রিম বান্ধব বলিয়। জানিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তখন এ মম্পর্কে 
আঁপনার নিকটই আরও ২1১টি কথা লিখিব। আপনাদিগের কমিটির 
মধ্যে ২১টি মেস্বর এক সময়ে আমার প্রতি বড় শ্রন্ধান্বিত ছিলেন এবং এক 
সময়ে আমাকে জানাইতেন যে, আমার লেখার দ্বারা বাঙ্গাল সাহিত্যের 
বিস্তর উপকার হুইয়াছে। কিন্তু যেই সেই লেখা কমিটিতে উঠিয়াছে, অমনি 
তাঁহারা যারপরনাই প্রতিকূল হইয়! লোকের কাছে জানাইয়াছেন যে, আমার 
বার! বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রভৃত অপকার হইয়াছে । আমি তাদৃশ মহাশয় 
পুরুষদিগের পত্রগুলি এক মময়ে গোপনে আপনাকে পাঠাইয়া দিব। 


| স্নেহানুগৃহীত-_ 
শ্রীকালীগ্রমন্ন ঘোষ। 
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জা) 
সাহিত্য কার্য্যালয়, 
২১, রামধন মিত্রের লেন, শ্তামপুকুর। 
কলিকাতা । 


প্রিয়বরেু-_ 

আশা করি আপনি নিজে ভাল আছেন এবং পরিবারের সমস্ত 
কুশল। মে মাসের মধ্যভাগে আমি * * * * এর যে পত্র 
পাইয়াছি তাহ! আপনাকে এই পত্রের মধো পাঠাইতেছি পড়িবেন, আপনি 
যখন কলিকাতা! আদিবেন তখন সঙ্গে আনিবেন। চিঠিখানি রাখিবার 
মৃত। বাঙ্গাল! মাসিকের ইতিহাস লিখিবার সময় ভাবী লেখকের কাজে 
লাগিবে। | 

+ ক কক ঞ্জ আপনার পত্রগ্রাপ্তির পর আমি প্রীণপণে সাহিত) 
থানি রক্ষা করিবার চেষ্টা! করিয়াছি, এবং বল! বাহুল্য যে নিরাঁশ হুইয়াছি। 


৩৭২ রামেন্দ্স্থন্দর 


বার মন আছে তাঁর ধন নাই, ধার ধন আছে তার মন নাই এবং আমার 
ধনীর মন জয় করিবার মত প্লিব, রক্ত বা সৌভাগ্য বা প্রাক্তন বা কেরামত 
যাই বলুন কিছুই নাই বরং চটাইবার অশিক্ষিত পটুত্ব আছে। | 
কু ০ ক ষঁ ধু 

এখন কি করি? আমি গ্রাহকদের কাছে খণী, চারি সংখ্যা দিতেই 
হইবে নতুবা চোর হইয়। থাকিব। এক সঙ্গে টাক পাইবার কোন আশাই 
নাই। সে আশ! ত্যাগ করিয়াছি। 

এখন “একের বোঝা দশের নড়ি* করিয়। যদি ৮১০ জনের কাছে 
পাওয়া যায়-_-আমার ২১ জন নিঃস্ব বন্ধু এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। আনি 
নিরুপায় হইয়। সেই পথই ধরিব স্থির করি। প্রথমেই * * &% কে 
পত্র লিখিয়াছিলাম যে শতাবধি টাকা যদি দেন, তাহা হইলে সাহিত্যটা 
বাচাইবার চেষ্টা করি। তিনি আজ পত্রযোগে কৃষ্চকে জবাব দিয়াছেন। 
আমি হরেন বাবুকেও বলিব আপনাকেও লিখিতেছি, যদি আপনি নিজে 
শতাঁবধি দেন এবং ২।১ জনের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করিয়া! দেন, তাহা 
হইলে আমি রক্ষা পাই। আপনার জ্ঞানী এবং বড়লোক, জ্ঞানে ও বড়ত্বে 
প্রায় মায়া মমত1 থাকে না। বোধ হয় আপনাতে একটু ব্যতিক্রম 
হইয়াছে । আর আমি এখনও আপনাকে আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ 
করিয়। তুলিতে পারি নাই। তাই ভরসা করিয়া লিখিলাম। আপনার 
মেজ ভাঁয়াকে এই চিঠিখানি দেখাইবেন। তিনি আমাকে ভালবাসেন 
এবং তাহার মনট! এখনও তত উন্নত হয় নাই। অনেকটা সহজ সুতরাং 
মমতামর আছে, ঢিনি হয়ত্ত আমার হইয়া আপনাকে সুপারি করিতে 
নিক করেন পত্র করিবেন। * & * 


জীম্বরেশ সমাজপতি। 
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শীশ্ীদূর্গী বিজয়তাম্‌ 
১৩২৪ সাল ২২ চৈত্র। 
শ্ীচরণসরোজেষু £- 
অশেষ প্রণতিপুরঃসর সমাবেদনমেতৎ। 
ধু ঞ্ ০ নং ০ 


গুরুদেব! সম্প্রতি এই অধম শিষ্ের স্বভাবকাতর মন “একাদশী 
তিথিতে হিন্দু বিধবাবুন্দের নিরঘ্ু উপবাস কি প্ররুত শান্ত্রসম্মত, অথব 
অপরিণামদর্শীদিগের স্বকপোলকল্পিত প্রক্ষিপ্ত প্রমাণাদি ব্যাপার সন্দর্শনে 
ভ্রমজ সংস্কারপ্রস্ুত লৌকিক আচার মাত্র” ইত্যাকারক এক ছুষ্পব্রিহর 
মনেহদোলায় আরোহণ করিয়া দোদুল্যমান হওয়ায় অশান্তি নিরাকরণার্থ 
ভবদীয় শ্রীপাদপন্যুগলে আশ্রয় মভিলাষ জন্মিল। কিন্তু উক্তাকারক 
ংশয় কি মদীয় যৎকিঞ্চিৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম, কি বিবিধ মুধীজন 
সমালোচিত প্রসিদ্ধ সনাতন ধর্মের তাৎপধ্যোদ্ভেদবিষয়ে অক্ষমতা নিবন্ধন 
উন্মার্গগামিতার পরিচায়ক, অথবা! আত্মীয়পরিবারমধ্যে অনশনজনিত 
অগহ্‌ যাতনাব্যঞ্জক করুণ দীর্ঘনিশ্বাসের প্রবলতা। বোধে ম্বাভাবিক করুণা 
বৃত্তি বিকাশের নিদর্শন তাহা! জানি না। যাহা হউক এ বিষয় নিশ্চিত 
করা নিশ্চিতই মৎসাধ্যাতীত, অথচ শীস্ত্রানভিজ্ঞ নাদৃশ জনের এতাদৃশ 
জিজ্ঞাসা অপরের নিকট অবশ্য হান্তোদ্দীপক ও উপেক্ষণীয় হইবে, সুতরাং 
সমাজের শীর্বস্থানীয় ও অনস্ত শান্ত্রাভিজ্ঞ ভবাদৃশ ছাত্রানুরাগিগুরুদেব ভিন্ন 
আর কে সমাশ্রয়ণীয়। বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে পূজ্যপাদ বিস্তাসাগর 
মহাশয়ের অবর্তমানে এইরূপ গুরুতমব প্রতীয়মান প্রশ্ত্রের যথার্থ মীমাংসা 
করিবার যোগ্যতা একমাত্র আপনাতেই লক্ষিত হয়, র মত 


ব্যক্তিকে বিরক্ত করিবার কারণ। * ক গর * » 
প্রণতন্ত__ীনগেন্জনাথ বন্য্যোপাধ্যায় 
সেহাড়সোল রাজ উঃ ইঃ বিস্তালয়। . প্রধান শিক্ষক। 

 পোঃ সেহাড়সোল, রাণীগঞ্জ। 





৩৭৪ রামেন্দরন্ুন্দর 


কৃষ্ণনগর কলেজ, 

পরমভক্তিভাজনেযু £_- শনিবার, আশ্বিন ১৩২৫। 

"সাহিত)” পত্রিকায় আপনার বিবৃত পুরুষ-যজ্ঞ সম্প্রতি পাঠ করিয়া যে 
বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছি। সেই বিষয়ে মহাশয়কে আন্তরিক গুজ! 
বিজ্ঞপ্তি না করিয়। থাকিতে পারিলাম না-_ ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন । 

্রীষটায় ও বৈদিক “আত্মাহুতির* যে তুলনামূলক সারগর্ভ সমালোচনা 
আপনি সন্নিবেশ করিঃ আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত কগিয়াছেন_ এবং 
আমাদের স্বদেশী জলহাওয়ায় বদ্ধিত এই যে ত্যাগের নিবৃত্তির মার্গৰার! 
ক * ** * তৃমাঁনন্দের আদর্শ এত পাণ্ডিত্য, সহৃদন্নতা, শ্বাদেশিকতাঁর 
রসে পিক্ত করিয়। আমাদের প্রাণে এই মহাবাণীর এই “মহা ওক্কারের” 
উদাত্ত সুর বাঁজাইয়াছেন তজ্জন্ত কুশিক্ষাবিবব্যাধিগ্রস্ত * * * * 
মাৃশজনের বিনয়পুর্ণ সস্ভাষণ গ্রহণ করুন। আমাদের কাহারো কাহারে! 
স্বদেশী ভাব হাওয়ার রডীন শূন্যতায় ভাগিয়া বেড়ায়_-তাহার মূল? তাহার 
কাণ্ড, তাহার শাখাপ্রশাখার যে মানচিত্র এই বিবৃতিতে পাইয়াছি তাহ! 
বন্ছদিন ভুলিব না, ধন্ত আপনার শাস্ত্াধ্যয়ন, ধন্ত আপনার মত পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানজড়বাদবিসংবাঁদী ভারতীয় পরাজ্ঞানে শ্রদ্ধা, ধন্ত আপনার লিপি 
চাতুর্যয, ধন্ত আপনার ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ ! 

পুরুষ-যজ্ঞ যে কি তাহা কিছু বুঝিলাম--13012502র 0:620156 
[৮০180100এর মতবাদ আজ নৃতন উল্তাদিত হইল, 7070167এর 501- 
0৪] 580509006এর বিবৃতি যে ভারতীয় চিস্তাধারার এক ক্ষুদ্র আবর্তন 
তাহাও দেখিতে পাইলাম। 

হতভাগ্য আমরা, হতভাগ্য শিক্ষা প্রণালী যাহাতে ঘরের ছেলের। পর 
দেশের চশম| পরিয্া নিজ দেশের ভাঁবসম্পৎকে ধোঁয়ার মত ০ করিয়। 
দেখে! 
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ক কক ক্৯ আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করিবেন । জ্ঞানযজের 
অধবর্যযগণ কবে এদেশে পুনরায় পুরাতন "সম্মান লাভ করিবেন? ভরসা 
করি শরীর সুস্থ আছে নিবেদন ইতি-_ 
শ্নেহাকাজ্জী-_শ্রীনৃপেন্ত্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(ভূতপুর্ব্ব সারভ্যাণ্ট-সম্পাদক )। . 





কটক, 
ইং ১৫ ফেব, ১৯৯৮। 

সবিনয় নিবেদন, 

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় আপনার ধ্বনি-বিচার পড়িয়া আনন্দিত 
হইলাম। সংগে সংগে বু কৌতুক অন্থুভব করিয়াছি । আপনি অনেক 
বাউল শব দিয়াছেন, অংমার উপস্থিত কোশসংকলন কাজে তৎদমুদয় 
সাহায্য করিবে। 

মনে করিয়াছিলাম আমার আলোচনার ফল এক সংগে পরে জানাইব। 
এখনও কাজ শেষ করিতে পারি নাই ; যে গতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে 
হয়ত সব শেষ করিতে আর ছুই তিন মাস লাগিবে। এখানে এখন ছুই 
একটা বিষয় আপনাকে জানাইতে বসিলাম। | 

আপনার ধ্বনি-বিচারের প্রথমাংশের আমার লিখিত বর্ণের উচ্চারণ 
বিচারের প্রায় অবিকল মিল আছে। এই আশ্চর্য মিল দেখিয়া আমার 
সাহস জদ্দিয়াছে। 

আপনি তিনটি স্বর মূল ধরিয্াছেন, আমি পাঁচটি ধরিয়াছি এ ও ধ্বনি 
ছইটি মুল ধ্বনির মধ্যে গণিয়াছি। 


৩৭৬ রামেন্দ্রমন্দর 

বাঙল! উচ্চারণে ণকারের প্রকৃত উচ্চারণ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে 
হইয়াছে কংঠ (ক ) ও কন্থ! উচ্চারণ করিলে যদ্দি পকার কিছু আসে, 
তাহা এত ক্ষীণ ও অস্পষ্ট ভাবে আসে যে, কান খাড়া করিয়৷ না রাখিলে 
ধরিতে পারা যায় না। তিনটি শ সম্বন্ধে আমিও বলি আমরা! তিনটাই 
উচ্চারণ করি । যাহার! স দিয়া তিন শকারের কাঁজ করিতে চান, তাহারা 
ভাবিয়া দেখেন না যে বাঙউলাতে শ-যকারের উচ্চারণ বেশী শুনিতে পাই, 
প্রায় কেবল যুকৃতাক্ষরে স পাঁই। মাগধী প্রাকৃতে শ ছিল, সেই নিয়ম 
যেন এখনও চলিয়া! আসিয়াছে । আশ্চর্যের কথা, প্রাচীন বাউলায়-_ 
অর্থাৎ প্রাচীন বাউল! বহিতে স বানান বেশী দেখিতে দেখিতে পাই। মূল 
সংস্কৃত শবের শ স্থানে নকি কারণে আসিয়াছে, তাহার কারণ পাই না। 
শ্রেণি হইতে সিড়ি; শিঁড়ি লিখি না, পাশ হইতে ফাঁস; ফীশ লিখি 
ন1) ইত্যার্দি অনেক আছে। 

আ, ই, উ--বড় হুইতে ক্রমশঃ ছোট বুঝায় । এই আবিষ্কারটি করিতে 
না পারিলে ফাঁফড়ে পড়িতে হইত। আপনিও ধরিয়াছেন। পটু পট, 
পিট পিট, পুটু পুট একই শবের তিন রূপ। 

যেখানে আপনার সহিত আমার অনুমান মিলিল ন1) এখন সেরূপ ছুই 
একটা কথ! রলি। 

আমি এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ বাঙলা! শব পাইয়াছি এবং প্রত্যেকের মুল 
অনুসন্ধান করিয়াছি । আপনি শুনিয়া! আশ্চর্য বোধ করিবেন যে, এমন 
কোন শব এ পর্যস্ত পাই নাই, যাহা৷ নিঃসংশয়ে বলিতে পারি দেশজ। 
বাঙলা ধাতু প্রায় ৭৭০, এবং দ্বিরুকৃত শব (যেমন কন্-কন) প্রায় ২৪*-_ 
মোট প্রায় এক হাজার শব্ধ বিশেষভাবে দেখিয়াছি, এবং একটিও দেশজ 
পাই নাই! আমি নিজেই আশ্চর্য বোধ করিয়াছি। কনৃ-কন, কল্‌-কল, 
কুল্‌-কুল ইত্যাদির ছুই তিনটা শবধকে এক ধরিয়া! প্রায় ২৫টি দ্বিরুকৃত 
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শব পাইয়াছি। আর বেশী আছে বলিয়! বোধ হয় না। স্থান ভেদে এই 
সকল ধাতুর কিছু কিছু রূপান্তর হইয়াছে। আপনি লিখিয়াছেন__ফেঁচ- 
কীছুনে, আমি শুনিয়াছি ছিচ-কীছুনে-_ছু'ইলেই যে কীদে। আমি রাটের 
লোক, রাটের কথাবার্তার চলিত শব আমার পুঁজি । বাড়ে বাঙলার 
ধাতু ও দ্বিরুকৃত শব্ধ যত চলিত আছে। তৎসমূদয় দেখিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, 
“দেশজ” বলিতে যাহা বুঝি, তাহা এই শব্দটি একথা বলিতে পারি না। 
ছুই দশটা! শবের ঠিক সংস্কৃত মূল পাই নাই বটে, কিন্তু তাহ! সাগরে বারি 
বিন্দুর তুল্য । তা ছাড়া আমি পাইলাম না৷ বলিয়! দেশজ বলিতে পারি 
না। আমি ত” সংস্কৃতের সও জানি না। ছুঃখের বিষয় প্রক্কৃতিবাদ 
অভিধানকর্তা সংস্কৃত পঙ্ডিত হইয়াও দেশজ শব্দের ছড়াছড়ি পাইয়াছেন। 
তিনি বাব! শব তু্কাঁ ভাষা হইতে আনিয়াছেন, আর অধিক কি দেখাইব। 
আপনি শবে গোড়ায় গিয়াছেন। কোন কোন অনুমান হয়ত সত্য 
মনে হইয়াছে । আপনি শব্দের 1020] ০7121 খুজিতে গিয়াছেন। 
যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সে 19 সকল ভাষাতেই থাকিবে। যদি 
ইহার কিছু আভাষ দিতে পারেন, তাহা হইলে একটা! মহাসত্য আবিষ্কৃত 
হইবে। ল-তাঁরল্যে, ট-কাঠিন্তে এইরূপ ছুই একটা যেন সত্য বলিয়া 
বোধ হয়। 
আমি সংস্কৃত মূল ধরিয়াছি। ছুই একট! শব্ধ উদ্ধৃত করিতেছি। 
কণ.কণ--সং কণ ধাতু শব্ষে, আর্তনাদে। কণ্‌কণা শীত এমন যে 
আর্তনাদ করিতে হয়। 
কপতকপ--সং কপ ধাতু চলনে। কপকপ করিয়া সন্দেশ গেলা--গতি । 
খপ করিয়া আসা-_গতি। 
করুকর--সং কর্কর শব্ষ। চোখ, কর্‌-কর করে যেন কাকর পড়িয়াছে। 
কর-করা করিয়! গা মাজা--যেন কীকর দিয়া ঘষ। ইত্যাদি। 
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96706121156 করিলে, বাঙলা ভাষা সংস্কৃত ধাতুর কতকগুলিকে 
বাউল। ধাতু করিয়া লইয়াছে ; যেমন ক হইতে কর্‌) অপর কতকগুলিকে 
সংস্কত ধাতুর আকারেই তুলিয়া লইয়াছে। শেষোক্তগুলির অধিকাংশ 
দ্বিরুকৃত, সংযঙন্ত ও রঙলুগন্ত ধাতুর স্থানীয়, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের ধন্ঠাত্মক। কন্‌ কনানি, মড় মড়াইতেছে ইত্যাদি দেখুন। 
ভাষাও যে 125 ০0£ 6%016100এর অধীনে, তাহাই প্রমাণ হইতেছে। 

£খের বিষয় সাহিত্য-পরিষদের ও আপনাদের সাহাধ্য পাইতেছি না। 
কিন্ত ভাবিবেন নাঁ, আপনারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। যখন মাথ! 
হইতে বোঝাট! আপনাদের দ্বারে নামাইব, তখন আপনাদিকেই খুলিয়! 
খঘাটিয়। উল্টাইয়। পাল্টাইয়! সব সাজাইতে হইবে । আমি সংস্কৃত জানিলে 
এবং এখানে বাডাঁলী পংডিতের সাহাঁধ্য পাইলে আপনাদের কষ্ট কম 
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ভ্রম-মংশোধন 


অগ্ুদ্ধ 


এই... হইয়াছে। 


এলাছাবাদ নাইনি ট্টেশন 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্‌ রেলওয়ে ও গ্রেট 
ইত্ডিয়ান্‌ পেনিন্তুলার রেল- 


গয়ের সংযোগস্থান। 


উক্ত 


সংযোগস্থলের দক্ষিণ দিকে 


 যন্জুহোতা 


17001160017 
শরীকাবাদ 
পুরণ্তীক 
 মাধ্যান্গি 
ফুলমণি 
নবকিপোরের 
মুড়ির 
পরীক্ষদিগ্নের 


বঙ্সতৃমি...করিলেন 1; 


মাছিত-পরিধং 
অর্থবা্জিরদ 


| ইংরাজর়াজ...ফকলে নছে। 


সংস্বীণ 


1 ডের জাতী ইতি (তাকাও): । 
হত আয়ক'। 


দ্ধ 
“এই......হইয়াছে। । 1 


এলাহাবাদের প্রায় দক্ষিণে 
মাঁণিকপুর ষ্টেশন ইষ্ট ইত্ডিযান্‌ 
ও গ্রেট ইত্ডিষ্নান পেনিন্হলার 
রেলপথের সংযোগন্থল । সেই 
স্থান হইতে 
বন্তুর্হোত। 
171000160 076 
শরীফাবাদ 
পুওরীক 
মাধ্যনিন 
ফুলুণি 
বৈ্যানাধের 
মুড়ির 
পরীক্ষকদিগের 
“বঙ্গভূমি...করিলেন”। ? 
সাহিত্য-পরিষং 
অধর্বালিরন 
“ইংয়াজরাজ...ফলে নহে”। 


ন্বীর্ণ 


০জত্ষ্া। লুল স্বাউী 
বন্ধুল গোত্র বন্ধুলাঙ্গিরস বাহস্পত্য প্রবর 


বলভদ্র ত্রিবেদী 
€ ঠা! দেবী) 





নিন টু | ূ 
রর ব্রজস্থলর ভূবনজুন্দর তিনকড়ি দেবী 
(রোহিনী দেবী) (তিনকড়ি বে 
[ যোগীজ্্রমোহিনী 
উপেন্দ্রন্থন্দর (বসস্তলাল বাজশ্রী ) 


| র 
গোবিন্দম্ন্দর 
(চন্তরকামিনী দেবী) ( বগল দেবী) 








জগদীশ 7 ির্শলা দেবী 


| 1 | 
সাবিত্রী দেবী চপল! দেবী বামকমল নীলকমল 
(শরদিন্দু নারায়ণ ) ( অর্পণ! দেবী) ( অন্নদ! দেবী) ঈ ঠ 
| যছুগোপাল বিণ [পাল 


ৃ | ূ | 
বেদমাত। দেবী সা কল! দেবী যোগমায়। দেবী 


বিভাবস্থু পারার 
আনন্দগোপাল নন্দগোপাপ 










রুম! দেবী গৌরী ক্ষণ 


পভীদেবী গায়ত্রী দেবী হর্সাদাস ব্রা চারি ৰ া ] 
দেবী অর্দেন্দু নির্্লে 
তক): সম শিবানী দেবী ঈশানী দেবী জগ প্রণাদ করা দেবী পবিত্রা দেবী 

















 (পৃশেন্দুনারায়ণ। (রজ লী কাস্ত) (উমাশনী) (দ্বিজেন্্র নারায়ণ) (বরদেন্দুনারান্ণ) শিবেন্দু শান্তি 
| টিটি সনদ ৰ | (সতী দেবীর দত্তক) 
| | | | (কালী প্রশ্ন) ক্সতীশচন্দ্র 
দেবী ূ শক্তি দেবী মহামার। জ্ঞানদা ভয়হর! অমরেন্দু দিব্ন্দু 
[ দেবী প্রসাদ দেবী কাশির 
রাজেন্দুনারায়ণ | ] 25 055555555358555055577555554555595 
“দত্তক অদ্দেন্দু) এটা ূ টিনটিন রিকি স্পা 
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